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॥ ১৬ই আগস্ট, ১৯৫৭ || 
॥৩১শে শ্রাবণ, ১৩৬৪ ॥ 


মূল্যঃ আট টাকা 


বিদ্যোদয় লাইব্রেম্ী প্রাইভেট ক্সিমিটেডের পক্ষ হইতে গ্রীমনোমোহত 
মুখোপাধ্যায় কতৃক প্রকাশিত এবং জানোদয় প্রেস (১২, মহারান 
্ব্ময়ী রোড, কলিকাতা » ) হইতে প্রীজমৃতরাল কু কর্তৃক মুক্রিত 


উত্ুজ্নন্ঁ 


মাতৃদেকবী ও পিতুদেবের 
স্মরণে 


প্রকাশকের নিবেদন 


সিপাহী বিদ্রোহেব শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ 
ওই অধ্যায়টি সম্পর্কে একখানি গ্রন্থ প্রকাশেব আগ্রহ ছিল আমাদের বহুদিন 
থেকে । শ্রীযুক্ত প্রমোদ সেনগুপ্তের গ্রন্থথানি পেয়ে আমাদেব সেই আগ্রহ 
মিটেছে বলে আমবা মনে কবি। কাবণ, এ বিষয়ে তিনি স্থদীর্থ দিন ধরে 
পড়াশুনা কবেছেন, [7019 €০-৫৪5-ব লেখক বিশ্ববিশ্রুত রজনীপাম দত্তের তিনি 
সহকাবী হিসেবে একদা কাজ কবেছেন এবং প্যারিসে সরবন্‌ বিশ্ববিষ্ঞালয়ে 
ভারতেব কৃষি-অবস্থাব পবিবর্তন সম্পর্কে একদা তিনি গবেষণাও করেছিলেন । 
ভাবত ইতিহাসে দীর্ঘ ৩০ বৎসবেব ছাত্র তিনি, তাঁব অনুশীলন বৈপ্লবিক ও 
বাস্তব দৃষ্টিসম্পন্ন। 

তাব এই পাণ্ডিতে)ব পাশাপাশি, তাঁব জীবনও বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পবিপূর্ণ। 

সাধারণ বাঙালীব কাছে সে জীবন যেমন অশাস্ত-_তেমনি বিচিত্র। ছৃবস্ত 
একট! জীবনেব বেগ তাঁকে দেশ থেকে দেশাস্তবে ঠেলে নিয়ে গেছে--যাব ফলে 
মাতৃভূমি থেকে তাঁব বিচ্ছেদ ২৭ বছরেব। জেল থেকে গ্রাজুয়েট হবার পর 
তিনি অক্সফোর্ডে গেলেন ভাল ছেলের মতো আই. সি. এস, হতে, কিন্ত 
বৃটিশ সরকার তাঁকে “মন্দ ছেলে" মার্কা দিয়ে পরীক্ষায় বসতে দিলেন না। ১৯২৯ 
সালে গেলেন বালিন। ওই সময়ে প্রথম সংস্পর্শে এলেন মানবেন্ত্রনাথ রায় 
বীরেন চট্টোপাধ্যায়, নলিনী গুপ্ত, সৌমেস্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির । ফেরবার পথেই 
ধরা পড়ে গেলেন আগ্নেয়াস্ত্র সমেত ফরাসী নিরাপতা৷ গুলিসের হাতে । পরে ওখান 
থেকে মুক্ত হয়ে ইংল্যাণ্ডে ফিরে শুরু করলেন সাংবাদিক জীবন এবং ওই সময়েই 
সকলতওয়ালা, রজনীপাম দত্ত, কুষ্ণ মেনন প্রভৃতির সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক 
আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করলেন। ১৯৩৬ সালে স্পেন ও ফ্রান্সের পপুলার স্রপ্টের 
অভিজ্ঞতায় জন্তে ছুটলেন ওই দেশ ছুটিতে । এর পন থেকে ফ্রান্সেই হল তার 


[ জন] 


অবস্থান। ওখানকার একটা স্কলারশিপ নিয়ে বিখ্যাত সরবন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
তিনি ডক্টরেটের জন্ত আবার ভাল ছেলের মতো লেখাপড়া স্তর করলেন। 
কিন্ত স্পেনের যুদ্ধ তার অশান্ত মনকে আবার টান মারলে । এর পর এল দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতার পর্ব। জার্মান আক্রমণ ও প্যারিস পতনের তিনি প্রত্যক্ষ 
সাক্ষী। পেঁতা সরকাবের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পেও তাকে থাকতে হয়েছে তিনটি 
মাস। পরে, ১৯৪২ সালে প্যারিসে ঘটে তার নেতাজী স্থৃভাষচন্ত্র বস্থুর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
_-এইখান থেকে হুত্রপাত হল 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'-এর জীবন। জার্মানীতে এসে 
“আজাদ হিন্দ পত্রিকা সম্পাদন ও বেডিও পবিচালনের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করলেন। 
এই সময়ে রচিত তার “হিন্দু-মুসলমান সমস্তা? উল্লেখযোগ্য গ্রস্থ। বালিনের পতন 
ঘটলো! তার চোখের সামনে । ইয়ান মিলিটারী মিশনেব হাতে ধরা পড়ে এক 
কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে ১০ মাস তাকে বৃটিশ অফিসারদের হাতে নান! নির্যাতন 
ভোগ করতে হয়। তারপর দীর্ঘ ২* বছর পরে তিনি অনুমতি পেলেন মাতৃভূমিতে 
ফেরবার। গণতন্ত্র, ফাসিজম্, কমিউনিজ.ম; যুদ্ধ ও ধ্বংস, তার মধ্যে পৃথিবীর 
সাধারণ মাচ্গষের সত্যকার আকাঙ্ষা ও আবেগের পরিচয় নিয়ে তিনি স্বদেশে 
ফিরলেন এবং বলা বাহুল্য, তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা! এখানেও তাকে স্থির থাকতে 
দিলে না। ব্বদেশের নানা গণ-আন্দোলন ও কাধকলাপের সঙ্গে তিনি সংযুক্ত । 
ফলে “ম্বদেশী' জেলও ১৯৫০ সালে তীকে নিষ্তার দেয়নি । বর্তমান গ্রন্থ তার দীর্ঘ 
পরিশ্রম, বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও দেশাত্মবোধের ফলক্রুতি। 


কলিকাতা 
১৬ই আগস্ট, ১৯৫৭ 


প্রায় ছু" বছর হয়ে গেল, কলকাতার ইতিহাসেব এক নামকবা অধ্যাপকেব 
বাড়িতে আমবা ক'জন কযেকবাব জডে! হয়েছিলাম । উদ্দেশ্য ছিল অত্যন্ত সাধু। 
১৮৫৭ সালের অত্যু্খানেব শতবার্ষিকী উপলক্ষে যাতে সেই বিবাট ঘটনাব বিভিন্ন 
দিক সম্বন্ধে সবাই মিলে সহযোগিতা কৰে একটা ভাল বই খাডা করা যায়-_এই 
ছিল আমাদেব ইচ্ছা । একটা খসড়। ছক্‌ তৈবি করা হয়েছিল, লেখকেৰ মধ্যে 
অনেকের নামও স্থিব হয়ে গেল, উপস্থিতদেব মধ্যে প্রাফ সকলেই এক একটা 
অধ্যাষেব ভাব নেবেন বলে ঠিক হল। আব ছু* একজন ঠেকে-শিখে-বুদ্ধিমান 
বাক্তি ছাডা আমবা সবাই বেশ উৎফুল্ল হলাম যে, এবাব একট! কাজেব মতো কাজ 
বোধ হয় কবা যাবে। 

ফলে কিন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি নির্ভুল প্রমাণ হল। লেখা সম্বন্ধে 
প্রা কোনে। প্রতিশ্রতিই রক্ষিত হল না। আব প্রকাশ ধার! করবেন বলে 
আন্দাজ করা গিয়েছিল, তাদের একদিকে একাস্ত ওদাসীন্ত আর অন্যদিকে উন্নাসিক 
অস্থির-মতিত্ব এ পরিকল্পনাকে একেবাবে ব্যর্থ করে দিল। 

আমাব বন্ধু গ্রাগ্রমোদ সেনগুপ্ত আন্তরিক উৎসাহ নিয়ে এ আলোচনায় যোগ 
দিয়েছিলেন । যখন সবই অসার মনে করে তথ্যান্বেষণের পরিশ্রম থেকে রেহাই 
নেওয়! তাঁর পক্ষে অন্যান্ত সহযোগীব মতোই সহজ ছিল, তখন কিন্ত তিনি তা 
করলেন না। রোজ নিয়মিত ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা খাটতে 
লাগলেন, বিস্তর মালমশল! জড়ো করলেন, বাংলা আর ইংরেজীতে ১৮৫৭ সম্বন্ধে 
বু কথা লিখে কাগজ ভরালেন--আর নানা বাধা কাটিয়ে “আনন্দবাজার 
পত্তিকা*-তে ধারাবাহিক ক্মনেকগুলে প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। ইংরেজীতেও 
একটা মোটা বই বার করার মত লেখ] তার গ্রস্ত হয়ে গিয়েছে । সেট! কবে 
ছাপা হবে, কিছ্বা আমাদের দেশের এ্রকাশকদের কল্যাণে ক্মানৌ বেরোবে কি না, 


আমার জানা নেই। বাংলায় যে তার পুরো বই প্রকাশ হচ্ছে, এতে আমি 
খুবই খুসী। 

প্রমোদবাবু প্রায় বিশ বছর ইয়োরোপে কাটিয়েছেন। ইয়োরোপের অন্তত 
তিনটে বড়ো দেশের সাম্যবাদী আন্দোলনের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়েছিল। 
সাংবাদিকতাই ছিল তাঁর একরকম পেশা» তাই দেখা এবং শেখাব স্থযোগ তিনি 
কম পাননি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময তার যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা ঘটেছিল, তার 
বিবরণ তিনি লেখেননি_যদি লেখেন তো বেশ হয। ফ্রান্সের বিখ্যাত 
বিস্যাযতন “সর্বন্চ-এ যে 'ঘীসিস্* তিনি লিখেছিলেন, যুদ্ধের গণ্ডগোলে তার পাত 
লিপি পর্বস্ত নষ্ট হযে গিয়েছিল। জার্মানীতে সুভাষচন্দ্রেব সাহচর্ধে “আজাদ হিন্দ, 
সংগঠনে তার অভিজ্ঞতাবও অনেক দাম আছে। কিন্তু তার কথ প্রায কেউ 
এখনও শুনতে পাননি। যুদ্ধশেষের সময তিনি ছিলেন বালিনে- ইংরেজ বাহিনীর 
ভারতীষ চাকুরীয়াদের (ধাদের মধ্যে অন্তত একজন স্বাধীন ভাবতে প্রধান 
সেনাপতি হযেছিলেন !) হাতে যে-নিগ্রহ তাকে ভোগ করতে হযেছিল আর 
তাঁদের চরিত্রের যে-পরিচয তিনি পেযেছিলেন, তাও হচ্ছে শোনবাব মত জিনিস। 
যাই হোক, দেশে ফিবে “আজাদ হিন্দ, ফৌজের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ 
সত্বেও দেখা গেল যে কতৃপক্ষীয়েরা প্রমোদবাবুর উপর অগ্রসন্ন। যে সব কাগজ 
ইয়োরোপ থেকে তার পাঠানো লেখা বছবাৰ ছাপিযেছে, তারাই পরে তার 
সাম্যবাদী দুর্নাম আছে বলে দরজা বদ্ধ করে দিল। তাই বোধ হয় আজ 
এ দেশে যে পরিচিতি ও খ্যাতি প্রমোদবাবুর পক্ষে একাস্ত সঙ্গত ভাবেই প্রাপ্য 
ছিল, তা তিনি এখনও পাননি । 

কিন্তু এ-বই লিখে তিনি আবার নতুন করে আমাদের সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন 
হয়েছেন। বাংল! লিখতে তিনি অভ্যস্ত নন, কিন্তু লিখতে তিনি একটুও 
পেছপাও হননি । বিশবছর প্রবাসী থেকে, আর দেশে ফিরে নানা বাধাবিপত্তির 
সম্মুখীন হয়ে তার কাজে যে ঘাটতি পড়ে গিয়েছিল, তা এইবার তিনি পুরিয়ে 
দিতে চলেছেন। 

১৮৫৭ সালের অত্যত্থান সম্বন্ধে আমি একজন বিশেষজ্ঞ নই। কিন্ধু সম্প্রতি 
শঁভবাধধিকী উপলক্ষে যেসব কাণ্ড হচ্ছে, তা দেখে আমি অভিত। বতৃরঙ্গীয়ের। 
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এক সময় শতবাধিকী অনুষ্ঠান সম্বন্ধে উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সে 
উৎসাহ বীতিমতে। ঝিমিষে এসেছে । পণ্ডিতদেব মধ্যে ধাবা কেও-কেটা, তার! 
গমীবভাবে এমন কথা বলে যাচ্ছেন যাতে ধাধণ! হয় যে, ১৮৫৭ সালের ঘটনাগুলো 
শুধুই একটা “সিপাহী বিজ্রোহ” জাতীয় জীবনে তার বিশেষ ছাঁপ পড়েনি, স্বাধীনতা 
সংগ্রামের সঙ্গে তাব কোনোই যোগাযোগ ছিল না৷ ইত্যাদি ইত্যাদি। সব চেয়ে 
মাবাত্মক কথা এই যে, ধাদেব আমবা ঘোব প্রগতিবাদী বলে জানি, তাদেরই 
কেউ কেউ “কুসংস্কাবাচ্ছন্ন বিদ্রোহেব' নিন্দাবাদ আবস্ত কবেছেন। স্বিখ্যাত 
“পবিচষ' মাসিকপত্র্রেব চৈত্র ১৩৬৩ সংখ্যাষ শ্রীযুক্ত গোপাল হালদাব এ বিষয়ে 
“আজি হতে শতবর্ষ পূর্বে” বলে যে নিবন্ধ লিখেছেন, তা আমাকে বিস্মিত 
কবেছে। গোপালবাবুকে আমি শ্রদ্ধা কবি। তাব মতেব মূল্য দিতে আমি 
সঙ্কৃচিত নই, তাৰ আন্তবিকতা সম্বন্ধে আমাব লেশমাত্্র সংখয নেই। কিন্ত 
১৯৫৭ সালে 'পবিচধ” পত্রিকায় তাব এই নিবন্ধ কেমন কবে প্রকাশ হতে পাবল, 
ত। আমাব ধাবণাব অতীত । গোপালবাবুব লেখাব সমালোচন। এই মুখবন্ধের 
উদ্দেশ্ত নয__তার উল্লেখ কবলাম শুধু এই কাবণে যে, প্রমোদবাবুব বই থেকে এমন 
বহু তথ্য মিলবে, যা আজ ১৮৫৭ সালের বিবাট অত্যর্থানকে ছোট কবে দেখাব 
ঝোঁক থেকে আমাধেব মুক্তি দিতে পাববে। 

ইংবেজ রাজত্ব যাদেব মনমত হযেছিল, ধাবা বলতে দ্বিধা কবেন নি যে, 
বিধাতাব মঙ্গলময় বিধানেই ইংবেজ এ দেশেব বাজা! হযেছে, ইংরেজ দয! কৰে 
আমাদের টেনে না তুললে আমবা চিবকাল অন্ধকাবাতেই বাস কবতাম বলে ধাদের 
বিশ্বাস, তাদের যত গুণই থাকুক, স্বাধীনতা সংগ্রামেব পুরোধা বলে তাদেব কথা 
ভাবা যায় না। “সামন্ত প্রতিক্রিয়া" বলে “সিপাহী বিক্রোহকে যতই উডিয়ে 
দেওয়া হোক না কেন, দেশের মানুষেব মনে ১৮৫৭ যে দাগ কেটেছিল তাকে 
স্বাধীনতাব অভিষানেব সঙ্গে একাস্তভাবে সংযুক্ত না কবাব মতো! এঁতিহাসিক 
অন্যায় আব নেই । 


সাব চার্লস মেটকাফের মতো দববৃষ্টিসমপনন ব্যক্তি ১৮১৪ এবং ১৮২৪ সালে 


লিখেছিলেন যে, সার! ভারতবর্ষ ইংরেজের পতনের জন্য উন্মুখ হয়ে বয়েছে আব 
ংরেছের ধ্বংস ঘটলে ভারতবানী সবাই উৎফুল্ল হয়ে উঠবে। বড়লাট হয়ে এ দেশে 
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আসার ঠিক আগে খোদ লর্ড ক্যানিং বলেছিলেন £ “আমি চাই আমাবু কাজের 
সময় যেন দেশে শাস্তি থাকে। কিন্তু আমি ভুলতে পাবি না যে, ভাবতবর্ষেব 
আকাশ এখন নির্মল হলেও একটা ছোট্ট মেঘ সেখানে দেখা দিতে পারে, যা বেডে 
উঠে ঝড তুলে আমাদের ধ্বংস ঘটাঁতে পাবে ।” কথাটা যে তিনি অকাবণে 
বলেননি, তা তো ইতিহাসই প্রমাণ করেছিল। এই ক্যানিং সাহেবই পৰে 
বিদ্রোহের সময বলেছিলেন যে, সিদ্ধিযা সিপাহীদেব সঙ্গে যোগ দিলে “আমায় 
কালই পাত্‌তাডি গুটোতে হবে” (পূ 8১9]1 108৮6 60 0801. ০2 
€০-20000৬ )। এডওযার্ড টম্সন্‌ সাহেব বহু পরে লিখেছিলেন যে, কোনো 
বিদেশী বিজেতাব বিকদ্ধে এত ব্যাপক বিদ্রোহ ভাবতবর্ষের ইতিহাসে কখনও 
ঘটেনি। সেদিন এক নামজাদা বাঙ্গালী এতিহাসিক বলেছেন যে, ১৮৫৭ সালেব 
বিদ্রোহ যখন দেশেব এক-চতুর্থাংশ অঞ্চলে মাত্র হয়েছিল, তখন তাকে সারা 
দেশেব অভ্যুত্থান বলা যায কেমন কবে? একে যদি ফবাসী বিপ্লব বা 
রুশ বিপ্লব (যে ছুটো বিপ্লব হল ইতিহাসে সব চেয়ে বড) ফ্রান্স এবং ক্ুশিয়াব 
কতটা আয়তনে প্রথমে ঘটেছিল, তাব মাপ-জোখের কাজে পাঠানো যায় তো 
মন্দ হয় না। 

'সামস্ত প্রতিক্রিয়া” সম্বন্ধে গালভবা! কথা যখন খুবই শুনছি, তখন জিজ্ঞাসা 
করতে হচ্ছ হয় : যে-পোলাগ্ডে জাতীয়তার জন্ম বলে বনু পণ্ডিত প্রচাব কবেছেন, 
যেখানে জাতীয আন্দোলনে সুত্রপাত অষ্টাদশ শতাব্দীব শেষ পাদে, সেখানকাব 
€20৪1+ চরিত্র ঘুচতে কতদিন লেগেছিল? ১৮৪৮ সালের হাঙ্গেরী জাতীষ 
আন্দোলনের ইতিহাসে একটা ভীর্ঘস্থান বিশেষ, কিন্তু সেখানে “55৫৪1, 
ব্যাপাবের ছড়াছড়ি কি সেদিন পর্যস্ত ছিল না? মাৎসিনি প্রমুখ ধারা জাতীয়তা 
মন্ত্রের উদ্‌গাতা বলে কীতিত, তাদের ইতালিতে 420৪], ধারার কি অভাব 
ছিল? “ফিউডগ্* ছোয়া, লেগেছে তো তখনই আন্দোলনের জাতীয় চরিত্র 
নষ্ট হয়েছে, এমন ছুঁৎমার্গী মনোভাব কি অন্তায় নয়? কেউ বলবে না যে, 
“সিপাহী বিজ্রোহে' জাতীয় সংগ্রামের স্থপরিণত মৃত্তি দেখা যায়--ত1 অসম্ভব । 
কিন্ত তাই বলে দেশের একট! বিরাট এলাকা জুড়ে, আর সারা দেশের মন 
মাতিয়ে একটা বিপুল ঘটনা ঘটা, ইংরেজ শাসন বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা 
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স্পষ্ট হয়ে উঠল, সাম্রাজ্যবাদী নিষ্ঠুরতা মরিয়৷ হয়ে একেবারে নারকীয় রূপে 
দেখা দিল-_আর সেই অভূতপূর্ব ঘটনার কদর্থ করব, জাতির মনে তার যেস্থতি 
জল্জল্‌ করছে-_তাকে মলিন করার চেষ্টায় নামব, “সামস্ত প্রতিক্রিয়া” প্রভৃতি 
বুলি আউড়ে তথ্যান্বেষীকে বিভ্রাস্ত করে দেব, এ হল কি ধরনেব ইতিহাসবোধ, 
কি ধরনের দেশপ্রেম ? 

তাই ৬ আজ দেখতে হচ্ছে, ব্যারাকপুরে বীর মঙ্গল পাণ্ডের অদ্ভূত আস্মাহৃতিকেও 
দেশ ঈশ্বানি দেয় না। শুনতে হচ্ছে__বাহাছুর শাহ আর ঝান্সীর রানী ইংরেজকে 

তাডাতে চাননি (ধারা এ কথা বলেন তারাই আবার সেই সব মহারথীকে 
স্বাধীনতার ধ্বজাধারী বলে থাকেন ধাবা ইংরেজ শাসনকে “বিধির সদ্য বিধান, 
বলে অভ্যর্থনা করেছেন ) ! সভাষচন্ত্র বন্ধ যখন বর্মায় বাহাছুর শাহ-এব্‌ কবরের 
পাশে অশ্রবিসর্জন করেছিলেন আব “চলো দিল্লী” আওয়াজ বেছে নিয়েছিলেন 
তীর অভিযানের মন্ত্র হিসাবে, তখন তার মধ্যে ঢের বেশী ইতিহাস-বোধ এ 
আজকের এঁতিহাসিক আর বিদগ্ধ মহলেব তুলনাষ। 

- প্রমোদবাবুর লেখা থেকে অনেক দামী খবর আমরা পাব, আর তাঁর এলাকাষ 
অনধিকার প্রবেশ আমার পক্ষে অনুচিত । তবে একটা কথা না বলে পারছি না। 
প্রাযই শোনা যায় যে, বাঙ্গালীরা বিদ্্োহটাঁকে অগ্ছন্দ করেছিল, আর লেখকরা, 
তো বটেই। কথাটা পুরো! মানতে রাজী হতে পারি না। প্রমোদবাবু দেখিয়েছেন 

যে, ফেব্রুয়ারি মাসে (১৮৫৭) যখন বহুরমপুরে_সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহ হয়, 
তখন মুশিদাবাদের জনসাধারণ হাজারে হাঁজারে বিদ্রোহে নেতৃত্বের আশায় 
নবাঁবের দিকে চেয়ে ছিল, কিন্তু তাঁর মির্জাফরী মুখ থেকে কথা বেরোয়নি। 
ইংরেজরা! যে লেখানে ১০০ পপ 
আতঙ্গ্রত্ত, তা তাদেরই সাক্ষ্যে প্রমাণ করা যায়। বহরমপুরে এবং পরে 
ব্যারাকণুরে বিজ্বোহের' খবর পেয়ে নদীয়া চব্বিশ পরগনা, বর্ধমান, যশোর, 
বীকুড়া, বীরভূম ও অন্তান্ত জেলায় বাঙ্গালী জনসাধারণ যে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, 
তার অনেক পরিচয় ইংরেজদের তরফ থেকেই পাওয়া যাঁয়। ব্যারাকপুরে যখন_ 
সিপাহীবের শায়েন্ত। করা হঞ্ছিল, তখনই._.ক্লকাতা শহরে ইংরেজ আর 


০ 


ফিরিদীদের মধ্যে যে নিদারুণ আতঙ্ক দেখ! দিয়েছিল, লে ঘটসার নিশ্চই একটা 
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অর্থ আছে। বাস্তবিকই চট্রগ্রাম থেকে মযুরভঞ পযন্ত ১৮৫৭ সালে 
ইংবেজের যে বিপদ দেখা দিয়েছিল, ত। কাটল প্রধানতঃ বর্ধমানের মহাবাজা 
প্রভৃতি বিভীষণেব সহাযতায। লা কর্নওযালিস বৃথাই “চিবস্থাধী বন্দোবস্ত 
কবে যাননি । 


আব বাঙ্গালী লেখকদেব কথা? হাজাব অস্থবিধা! সত্বেও নিভীক হৃবিশচন্জর 
মুখোপাধ্যায ১৮৫৭ সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন, সেদিকে নজব যাষ না কেন?' 
অক্ষষকুমাব দত্তেব লেখা কি নগণ্য? ঈশ্বব গুপ্তেব কতকগুলি শ্লেষাত্মক 
কবিতায় কি *৫৭ সালের ছাপ নেই? কধেক বছৰ বাদে যুবক কালীপ্রসন্ন সিংহ 
যখন লিখলেন, তখন তাতে কি +৫৭ সাল সম্বন্ধে অনেক কিছু খবব পাওযা যায় 
না, যা বুটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিষেশন প্রভূতিব চাপে ধামাচাপা পড়ে যায়নি / 
“ফিউডল্‌, বলে “সিপাহী বিদ্রোহ্‌ই” অশুদ্ধ হযে গেল, আব জমিদাবদেব আচল-ধবা 
বাক্যবাগীশেবা 'বুজোযা জাতীবতাব' নেতা বনে গেলেন, এই অদ্ভূত যুক্তিই আজ 

যেন চল্‌ হয়ে এসেছে। . 


১৮৫৭ সালেব স্মৃতি গর্ত আনাদেব একটা কর্তব্য আছে। সে কর্তবা 
পালনে কতৃপক্ষীষেব। এব বিদগ্ধ সমাজ (প্রগতিবাদীবা ও অনেকে এব অন্ততুক্ত ) 
যদি পবাস্থুখ হন তে অত্যন্ত পবিতাপেব কথা । প্রমোদবাবুব বচনা ও_ 1সদ্ধান্ত 
একেবাবেই তর্কাতীত নয, কিন্তু যে উদ্ভট ধাবা এসে উপস্থিত হযে '৫৭ সালে 


শা সর উর 


ইঞ্ডিহাসকে বিকৃত _কবছে, তাকে খানিকটা প্রতিবোধ কবতে এ বইসা সাহায্য 


ও পার প্রগ 


কববে বলেই এব প্রভূত গ্রচাব কামনা নাকবি। 


কলকাতা 
১লা আগস্ট, ১৯৫৭ ছীরেজ্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


১৮৫৭-৫৯ সালেব ভাবতীষ জাতীয় মহাবিদ্রোহ সম্বন্ধে নতুন কবে অনুসন্ধান 
ও আলোচনা কবাব যে কতখানি প্রয়োজন হযে পডেছে, তা বলাই বাহুল্য । 
এই বিবাট এঁতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে যা কিছু ইতিহাস ইত্যাদি এ পর্যস্ত 
লেখা হযেছে, তা৷ প্রা সবই সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই লেখা । ভাবতীয় 
জাতীযতাবাদেব দৃষ্টিভঙ্গী নিষে একমাত্র সাভাবকাব ছাড়া আব কেউ এ বিষয়ে 
লেখেননি। কিন্তু সাভাবকাব অনেকগুলি গুকত্বপূর্ণ প্রশ্নে কল্পনাব আশ্রয গ্রহণ 
কবাব ফলে তাঁব বইযেব এঁতিহাসিক মূল্য অনেক খব হযেছে । সথতবাং ভাবতীষ 
জাতীযতাবাদেব দৃষ্টিভঙ্গী নিষে এঁতিহাসিক তথ্যে উপব ভিত্তি কবে এই 
বিদ্রোহে পুনবিচাবেব সময এসেছে । বিদ্রোভেব শতবাধিকীকে উপলক্ষ্য কবে 
এ কাজ অবশ্ত শুরুও হয়েছে। 

এই পুনবিচাবেব সময িবজৌতেব মৌ'লক প্রশ্নগুলি সম্পর্কে যে সব মতভেদ 
পেখ! দিষেছে, তা খুবই স্বাভাবিক । এব ফলে অনেকেই কিন্তু বিস্মিত ও বিভ্রান্ত 
হণ্ছেন। জগতে এমন কোন বিদ্রোহ বা বিপ্লব ঘটেছে, যাব মৃল্যবিচাবে সকলেই 
একণত হতে পেবেছেন / ১৮৫৭ সালেব বিদ্রোহ সন্বদ্ধে অনেক মতভেদ বয়েছে-- 
এট।ই প্রধান দুঃখেব বিষয নয। ছুঃখেব বিষষ হল এই যে, এক শ্রেণীব ভারতীয় 
নিবপেক্ষতাব আববণে এই বিজ্োহেব প্রাথমিক তথ্যগুলিকে উপেক্ষা ও বিকৃত 
কবে তাদের মতবাদ প্রচাব কবছেন। ১৩৬১ সালেব আফাঢ মাসেব প্রবাসী! 
পত্রিকা (পৃঃ ২৫৮) সম্পাধকীয মন্তব্যই তাব প্রমাণ ঃ 

“পলাশী যুদ্ধেব ঠিক একশত বসব পবে, ১৮৫৭-৫৮ সনে যে সিপাহী বিদ্রোহ 
হয, তাহাকে কেহ কেহ ভাবতবর্ষেব প্রথম শ্বাধীনতাব সমব বলিষ। উল্লেখ কবিয়া 
থাকেন। ইহা যে জবাজীর্ণ শত বিচ্ছিন্ন দিল্লীব বাধশাহী তক্তকে পুনরায় পূর্ব 
গোৌববে বসাইবাব জন্যই একটি মধ্যযুগীয় প্রচেষ্টা, শহাব সঙ্গে জননাধাবণের ঘোগ 
ছিল না বলিলেই চলে, সে কথা৷ নিরপেক্ষ তথ্যদর্শী এঁতিহাঁসিক মাত্রই স্বীকার 
করিবেন। "শুধু ভাবালুতাব বশবর্তী হইয়া সিপাহী বিক্রোহকে প্রথম স্বাধীনতা 
সমব আখ্য। দিয়া আমব! যেন এতিহাসিক সত্য ও তথ্যকে ক্ষ ও বিকৃত না করি 1” 

সহজ ভাষাষ, (প্রবাসী? সম্পাদকের মতে £ (ক) ১৮৫৭ সালেব বিজ্রোহ জাভীয 
অস্থাখান নয়। সিপাহীদেরই একটা বিশ্রোহ মাত্র ; (খ) এটা মরণোম্মুখ বাদশাহীকে 


[ ত ] 


পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা মাত্র; (গ) কোনোরূপ প্রগতি-চেতনাশূন্য এটা একটা 
মধ্যযুগীয় বর্বরতার অন্ধ গ্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়; (ঘ) এই বিদ্রোহের সঙ্গে 
জনসাধারণের কোনো যোগাযোগ ছিল না। ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও 
এই একই মত ব্যক্ত করেছেন । 

“ভাবালুতার বশবর্তী” না হয়ে এবং “এতিহাসিক তথ্যকে ক্ষুণ্ন ও বিকৃত” না 
করে, উপরন্ত তথ্য প্রমাণের দ্বারা ১৮৫৭-৫৯ সালের মহাবিপ্রোহ যে স্বাধীনতা- 
প্রয়াসী ভারতবাসীর  এঁকাবদ্ধ প্রথম জাতীয় অত্যুতখান, এটা দেখানোই এই 
গ্রন্থের উদ্দেশ্য । র্ংরেজ লে লেখকেরা তাদের লেখাতে যে সমস্ত তথ্য পরিবেশন 
করেছেন, তাতেই নিঃ সন্দেহে প্রমাণ হয় যে, এই বিদ্রোহ এক একটা ভারতীয় জাতীয় 
বিল্রোহই ছিল এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্য একটা! ব্যাপক গণ-অভ্যাখানও বটে বটে। 
বতমীদে ভারতীয় এতিহাসিকরা! এই সম্বন্ধে বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ 
করছেন, তাতেও এই বিদ্রোহের গণ-চরিত্র ও জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের চরিজ্রই 
আরও স্পষ্টভাবেই পরিষ্ফুট হয়ে উঠছে । ৮৮ 

প্রবাসী” সম্পাদক মহাশয় এই প্রসঙ্গে “এতিহাঁসিক সত্য”, “নিরপেক্ষতা” 
ইত্যাদি কথাও তুলেছেন। মুখবন্ধে তার বিস্তৃত আলোচনা! সম্ভব নয়। সংক্ষেপে 
এইটুকুই বল! চলে যে, “ইতিহাস” পত্রিকায় অগ্রহায়ণ-মাঘ (১৩৬২) সংখ্যায় 
ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এইসব বিষয়ে যে আলোচনা করেছিলেন, তার যথোপযুক্ত 
উত্তর অধ্যাপক স্থশোভন সরকার মহাশয় এ পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় দিয়েছেন । 

ইতিহাসে কল্পিত ঘটনার আমদানী করা! চলে না। প্রাথমিক তথ্যের স্তরকে 
অগ্রাহথ করে ইতিহাস রচনা! নিশ্চয়ই কাল্পনিক হতে বাধ্য । তাই এঁতিহাসিকের 
গ্রথম কর্তব্য_-প্রাথমিক সত্য ব। ফ্যাক্ট নির্ণয় করা, “নিরপেক্ষভাবে” যার সত্য 
নির্ধারণ করা খুব কঠিন কাজ নয়; এই কর্তব্যের আর একটি হল, বিভিন্ন ঘটনার" 
মধ্যে যোগসুত্র ও কার্ধকারণ-সম্বন্ধের সন্ধান করা ও ঘটনার ফলাফল নির্ণয় করা । 
ঘটনার মূল্য-বিচার ইতিহাস-বিচারের দ্বিতীয় স্তর এবং এই মৃল্য-বিচার কালেই 
বিভিন্ন ও বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পেয়ে থাকে--যেষন, সাত্রাজ্যবাদী, জাতীয়তা- 
বাদী, সাম্প্রদাস্দিক, ডায়লেকটিকাল বস্তবাদী ইত্যাদি। তার পরেই আসে যুক্তি ও" 
বিশ্লেষণের সাহায্যে নানা! দৃষ্টিতঙ্গীর বিচার, আপেক্ষিক সত্যাসত্যের বিচার | - 

, প্রন্কত বৈজ্ঞানিকের মত এতিহাসিক অখণ্ড সত্য নির্ধারণের দাধি করেন না) 
নার ররর নির্ধারণ করেন মাঞ্র। কোন এীতিহাসিকই . আজ পর্যন্ত 


[ থ ] 


সমাজনিরপেক্ষ অথগ্ড সত্য দাবি করতে পারেননি। বহুধা-বিভক্ত সমাজে দৃষ্টি- 
ভঙ্গীর বিরোধ অনিবার্ধ ; বিশেষ করে অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্বদ্ধে--যেমন, 
ইউরোপের রিফর্মেশন, ফরাসী বিপ্ব, রাশিয়ার বলশেভিক বিদ্রোহ, চীন বিপ্লব 
ইত্যাদি । মহাপ্রতিভাশালী এঁতিহাসিকও দৃষ্টিভঙ্গীর হাত থেকে রেহাই পাননি, 
পেতে পারেন না; কারণ, এভিহাসিকও একজন সামাজিক জীব। 

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের ইতিহাস লেখার একটা মস্ত বড় অস্থবিধা হচ্ছে 
এই যে, এ সম্বন্ধে যা কিছু লেখা হয়েছে, তা সবই ইংরেজ পক্ষের সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্ি- 
ভঙ্গীতে লেখা । ভারতীয় পক্ষে ধারা বিক্রোহে যোগ দিয়েছিলেন, তারা কোন 
ইতিহাস বা স্থৃতিকথা রেখে যাননি । ভারতীয় পক্ষের এই নীরবত৷ দুনিয়ার 
ইতিহাসে একটা আশ্চর্য রকমের ব্যাতক্রম। তার ফলে, বিদ্রোহী অঞ্চলগুলিতে 
যুদ্ধ ও নতুন শাসনযন্ত্র পরিচালনার জন্য কি রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল, 
বিদ্রোহীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কি কি পরিবর্তন ঘটেছিল, বিদ্রোহীদের ও 
নেতাদের চিন্তাধারা, আশাঁআকাঙ্ষা কিরূপ ছিল, ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তৃতভাবে 
জানা খুবই কঠিন। স্থৃতরাং প্রাথমিক তথ্যের জন্য বর্তমান গ্রস্থকারকে ইংরেজ 
পক্ষের লেখার উপরেই নির্ভর করতে হয়েছে। 


বিদ্রোহের পরাজয়ের পরে, বিদ্রোহী ও ইংরেজ উভয় পক্ষই যে অনেক মূল্যবান 
দলিলপত্র ধ্বংস করে ফেলেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই । অবশিষ্ট দলিলপত্রগুলি 
_-যাদের এতিহাসিক মূল্যও কম নয়__দিল্লী, কলকাতা ইত্যাদি স্থানে ন্যাশনাল 
আরকাইভে রক্ষিত রয়েছে। বস্ততঃ ন্যাশনাল আরকাইভের দলিলগুলি হচ্ছে 
গুরুত্বপূর্ণ দলিলের এক রত্বাগারবিশেষ । মেখান থেকে গ্রচুর মূল্যবান তথ্যের 
সন্ধান পাওয়! খুবই সম্ভব। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, সাধারণ লোকের পক্ষে--ধার! এ 
বিষয়ে কাজ করতে চাঁন, এই সব স্থানে প্রবেশ করার অনুমতি পাওয়া এক রকম 
অসম্ভব বললেই চলে । কেবল সাধারণের পক্ষেই নয়, ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের 
মৃত একজন প্রতিষ্ঠাবান এঁতিহাসিককেও তীর গ্রন্থের ভূমিকাতে অভিযোগ 
করতে হয়েছে যে, ন্তাশনাল আরকাইভের “এইরূপ শোচনীয় অবস্থার প্রতি 
কতৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বারবার ব্যর্থ হয়ে, আমি এইসব কথা বলতে 
বাধ্য হচ্ছি, দোষ ধরবার উদ্দেপ্ত নিয়ে নয়, বন্পং এই আশা নিয়ে যে, 
এর সত্যকার উন্নতির জন্য জনসাধারণের মধ্যে একটা ।প্রবল আন্দোলনের 
সটি ছবে।” 


[ দ্ধ ] 


এই গ্রন্থ রচনাব প্রথম থেকেই বন্ধুবব অধ্যাপক হীবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 
এম. পি. যেভাবে আমাকে উৎসাহ দিয়ে এসেছেন ও নানা প্রকাবে সাহায্য 
করেছেন, তাব জন্য তীর নিকট চিরককতজ্ঞ থাকব । এই গ্রন্থের কিছু কিছু অংশ 
র্েবিবাসবীয় আনন্ববাজাব পত্রিকা'ম ১৯৫৫ সালেব ১৭ই জুলাই থেকে ২*শে 
নভেম্বব পর্যস্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। তার জন্য “আনন্দবাজাব 
পত্রিকা'ৰ কর্তৃপক্ষকে ও বিশেষ কবে শ্রীকানাইলাল সরকাবকে আমার ধন্যবাদ 
জানাচ্ছি। «বিংশ শতাব্দী” মাসিক পত্রিকাব সম্পাদক শ্রীহবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
বাংল! দেশেব বিত্রোহ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ ছাপিয়ে আমাব ধন্যবাদভাজন 
হয়েছেন। বিদ্যোদয় লাইব্রেবী প্রাইভেট লিমিটেডের শ্রীদীনেশচক্্জ চট্টোপাধ্যায়েব 
উৎসাহ না পেলে এই বই এত তাডাতাড়ি শেষ করা ও ছাপানো! সম্ভব হত না। 
প্রীমনোমোহন মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক স্থশীল জানা আগ্রহ্হকাবে পাওুলিপি 
পড়ে নানা বিষয়ে উপদেশাদি দিযে সম্পাদনার কাজে খুবই সাহায্য কবেছেন। 
শ্রীসত্য চক্রবর্তী প্রফ দেখে দিয়েছেন ও নানাভাবে প্রভূত লাহায্য করেছেন। 
ডাঃ মহাদেব সাহা, প্রীসরোজ দত্ত, শ্রীমহাদেব সবকাব এবং আরও নানাজনে এই 
বই লিখতে নানাভাবে সাহায্য কবে আমাকে উৎসাহিত কবেছেন। এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখষোগ্য যে, এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রস্থাগারিক শ্রীশিবদাস চৌধুবী 
এবং ন্যাশনাল লাইব্রেরীব কত্রিবুন্দ প্রয়োজন মত পুস্তকাদি সরবরাহ কবে 
আমাকে বিশেষ ভাবে সাহাষ্য করেছেন। সকলকেই আমি এজন্য আস্তবিক 
ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 

ক্রুত প্রকাশ করার জন্য ভূলক্রটি মুদ্রণ-প্রমাদ অবশ্যই থাকা সম্ভব । গ্রস্থ 
মুত্রণের শেষে আবও অনেক কথা৷ মনে এসেছে, অনেক তথ্যও হাতে এসেছে, 
দু-একটি অধ্যায় একটু আগে-পরে অন্যভাবে সাজালে হয়তো পাঠকদের পক্ষে 
সুবিধে হত। যেমন-_“ঘ্বিতীয় উদ্ভম ও ব্যর্থতা” এবং “নেতৃত্বের অভাব” 
অধ্যায় ছুটি «বিভ্রোহী দিল্লীর অভ্যন্তরে জনসাধারণ” শীর্ষক অধ্যায়টিব পরেই 
সন্গিবেশ করলে ভাল হত। পরবর্তী সংস্করণে এগুলি সংশোধন করার 
ইচ্ছা রইল। 


২১৪১৫ লোয়ার'সাকুলার রোড 
কলিকাতা ১৭ ] 
১৫৪ আগস্ট, ১৯৫৭ 
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ভূমিকা 
মুখবন্ধ 
অধ্যায় পৃষ্ঠা 
মহাবিদ্রোহের পটভূমি ১ 
মহাবিদ্রোহের স্চন। ২৮ 
মিরাট বিদ্রোহ ৬১ 
দিল্লী অধিকার ৭৩ 
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দিল্লীর পতন ১৬৭ 
বাহাদুর শাহর গ্রেপ্তার ও বিচাব ১৮৭ 
বাহুর শাহ কি বিশ্বাসঘাতক ? ১৯৭ 
পাঞ্জাব ২১১ 
পাতিয়ালা, নাভা, ঝিন্দ ২৩৪ 
স্িতীয় উদ্ভম ও ব্যর্থতা ২৪৬ 
নেতৃত্বের অভাব ২৬৪ 
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লক্কৌব পতন ২৯৬ 
রোহিলখণ্ড ৩৪০৫ 
অযোধ্যায় গণযুদ্ধ ৩০৯ 
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ঝান্সীব বানী লম্ষ্মীবাঈ ৩২০ 
তাতিয়া তোগী ৩২৯ 
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চলাচলের পথ ৭২ বাহাছুব শাহর শেষ দিনগুলি ১৯৮-১৯৯ 
দিল্লীকে কেন্দ্র করে বিদ্রোহীদের বেসিডেন্সী ভবন ( লক্ষ্ষৌ) ২৮২-২৮৩ 
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খণ্ডের পাশে পাঞ্জাবের অবস্থান ২১৫ রানী লক্ষমীবাঈ বরা 
অযোধ্যার যুদ্ধ ২৭৭ তাতিয়া ভোগী 50) 
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মহাবিদ্রোহ্থের পটভূমি 


১৮৫৭ সালেব মহাবিভ্রোহ ইংবেজ শাসনের বিকদ্ধে প্রথম সশস্ত্র জাতীয় গণ- 
অত্যুর্থান। এর আগে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সমযে ইংরেজ শাসনাধীনে একশত 
বৎসর ধরে বহুবাব সিপাহীদের ও জনসাধারণের পৃথক পৃথক ভাবে বিজ্বোহ 
ঘটেছে, কিন্তু তা কখনও আঞ্চলিক সীমা ছাড়িযে বৃহত্তর জাতীয় আকার 
ধারণ করেনি। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহই জাতীয় বিদ্রোহে প্রথম রূপাস্তরিত 
হল। এ কথা সত্য যে, বর্তমান যুগের জাতীয়তা বোধ এর অনেক আগেই 
রামমোহন রায়ের সময় থেকে ভারতে বিল্যার লাভ করছিল। কিন্তু তা তখনও 
জনসাধারণের মধ্যে বিস্তার লাভ করে একটা জন্জাগরণে পরিণত হতে পারেনি । 
১৮৫৭-র বিদ্রোহ ভারতীয় জনজাগরণের প্রথম সুত্রপাত ও জনগণের রাজনৈতিক 
জাতীয় চেতনার প্রথম উন্মেষ । অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তার “ইত্ডিয়া 
্ট্রাগল্স্‌ ফর ফ্রিডম, গ্রন্থে এই বিদ্রোহের চরিত্র সম্বন্ধে ঠিকই বলেছেন যে, 
এ ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের “প্রথম অপক্ক অভিব্যক্তি”। কিন্তু 
অপরিদত অপরিপক ও অনেক বিষয়ে সমিস্ততান্ত্রিক ভাবধারায় দুবৌধ্য হলেও 
এটাকেই সর্বভারতীয় জাতীয় চেতনার প্রথম শক্তিশালী তেজস্বী আত্মপ্রকাশ 
বল! যায়। 

১৮৫৭ সালের জাতীয় অত্থযর্থান আকস্মিকও নয়, অথবা কেবলমাত্র 
সিপাহীদেরই একটা সামরিক বিক্রোহও নয়। সিপাহীদের দ্বারা শুরু হলেও সফল 
শ্রেণীর লোকই এতে যৌগ দিয়েছিল। এই বিস্টোহ ঘটেছিল কতকগুলি 
সদূরএসায়ী জাতীয় কারণ বশত; । এই বিদ্রোহ অনেকগুলি এঁতিহাসিক ঘটনারই 
পুমীতৃত ফল। মিরাট ও দি্ীতে বিতোছের প্রথম বিক্ষোরণের মা 


২ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


কয়েকদিন পরেই সমকালীন সতাদর্শা সাংবাদিক হরিশ্চন্্র মুখোপাধ্যায় এই 
বিজ্রোহের রূপ ও কারণ বিশ্লেষণে যে ঘ্যর্থহীন মত ব্যক্ত করেছেন, তা বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ ও সকলের অন্ুধাবনযোগ্য £ 

“এই বিক্রোহ এখন আর সিপাহীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এ এখন ব্যাপক 
বিভ্রোহ। সিপাহীরা তাদের জীবনের সর্ব স্বার্থ উৎসর্গ করেছে। এবং 
দেশবাসীরাও তাদের মহান জাতীয় আদর্শরপ পবিভ্রব্রতে উৎসর্গীরুত-প্রাণ 
শহীদরূপে গণ্য করেছে। বেসামরিক জনসাধারণ এই বিদ্রোহে সিপাহীদের 
সঙ্গে যোগ দিয়েছে এবং তাদের সাহায্য করেছে। .. ভারতবাসীদের মধ্যে 
এমন কেউই নেই, পরাধীনতার ক্ষোভ ও তাঁদ্র পীভন যে সম্যক্‌ অন্কভব না করে, 
সে ক্ষোভের একমাত্র কারণই হচ্ছে ভারতে বৃটিশ শাসনের অস্তিত্ব এবং সে ক্ষোভ 
বিদেশী শাসনের আধিপত্যের সঙ্গে একেবাবে অবিচ্ছেদ্য । ভাবতীষ শিক্ষিতদের 
মধ্যে এমন একজনও নেই ধিনি চিন্তা করেন না যে, তাঁর ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা 
ও তার উচ্চাকাজ্ষা এই বিদেশীদেব আধিপত্যের ফলে খর্ব হচ্ছে না।”--( “হিন্দু 
পেটি মট'-_-২১শে মে, ১৮৫৭)। ব্যারাকপুরে বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই হ্রিশ্চন্দ্ 
এ পত্রিকাতেই ০ই এপ্রিলে লিখেছিলেন যে, সাধারণ সংস্কারের দ্বারা সিপাহীদের 
মনকে আর এবার ঠাণ্ডা করা যাবে না, “সব টোটাগুলি যদি সিপাহীদের চোখের 
সামনে পুড়িয়েও ফেলে দেওয়া হয়, তা হলেও তাদের অসন্ধন্টি দূর হবে না। 
তাদের অসস্তভোষের কারণ স্থদূরগ্রসারী এবং তা এই' সব উপাষে দুর হবার নয়। 

'**এইরূপ মনোভাব তাদের একদিনে জন্মায়নি এবং “ত! একদিনে দূর হবারও 
নয়। টার রা হহিঞররাজারননির মনে এক স্থায়ী 
পরিবর্তন ঘটেছে ।” 

একশত বৎসর ধরে ইংরেজের অবাধ লুণ্ঠন ও শোষণের প্রতিক্রিয়ার ফলেই 
এই মহাবিদ্রোহ ঘটে। রাজা, নবাব, জমিদার, ব্যবসায়ী, কৃষক, শিল্পজীবী, 
জাতিধর্ম নিধিশেষে সকলকেই বৃটিশের সর্বগ্রাসী ক্ষুধানল নিবৃত্তির জন্য উপকরণ 
যোগাতে হয়েছিল। এই ওপনিবেশিক লুষ্ঠনের অর্থ ও এশ্র্ধের দ্বারা ইংরেজ 
যেমন একাধারে তাদের দেশের নৃতন-পুরাতন সকল শিল্পকে বড় করে গড়ে 
ভুলতে লাগল, অন্যধারে তেমনি এই নৃতন ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে ভারতের 
সমুদ্ধিশালী শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষি ধ্বংস করে ভারতের শিল্পজীবী, বাবসায়ী ও 
ক্লুষকদের সর্বস্বান্ত করে দিতে লাগল । 
+ এইখানেই ইংরেজের সঙ্গে অ্তান্ত বিদেশী বিজেতাদের প্রতেদ। ইংরেজের 
পূর্বে যত বিঘেঈী ভারতে, এসেছিল, তার! ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে 


মহাবিস্তরোহের পটভূমি ৩ 


মিশে যেত এবং ক্রমে ক্রমে নিজেরাও ভারতীয় হয়ে যেত, যার ফলে ভারতের 
জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনে বিশেষ কোনো বিপর্যয় ঘটত না। কিন্ত 
ইংরেজরাই প্রথম সারা ভারতের পুরাতন অর্থ নৈতিক ও সামাজিক কাঠামোটাকে 
ভেঙে চুরমার করে দিল। কৃষি ও শিল্পের অবিচ্ছেগ্য বন্ধনই ছিল ভারতীয় 


অর্থনীতির মূল ভিত্তি। আবহমান কাল হতে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্য সংস্থাগুলি 
(11198 7২271309) এবং সমাজ-কাঠামোর অস্তিত্ব এই কৃষি- 


যোগন্থত্রের উপর নির্ভব করে চলে আলছিল। 

ভারতের এই পুরাতন অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোকে ভেঙে দেওয়া 
একটা ভয়ানক ক্ষতিকব ব্যাপাব নাও হতে পারত, যদি তার জায়গায় নূতন একটা 
উন্নত ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে গডে উঠত। বর্তমান যুগে পুরাতন কাঠামোকে ধ্বংস 
করে দিয়ে এ বকম নৃতন ব্যবস্থা ইউরোপের অনেক দেশেই হয়েছে এবং তার 
ফলে সেখানকাব মানুষ প্রগতির পথে ভ্রত এগিযে যেতে পেবেছে। কিন্তু 
ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তা ঘটল না । 

ইংরেজ শাসনের পূর্বে ভারতের সামাজিক ক্রমবিকাশ সেই প্রগতির পথেই 
ক্রমশঃ 'অগ্রসর হচ্ছিল। এবং এতে কোনো সন্দেহই নেই যে, বহিরাগত গ্রবলতর 
শক্তিব হৃস্তক্ষেপ না হলেও কালক্রমে নিজেব শক্তিতে সমযোপযোগী একটা নৃতন 
সমাজ-ব্যবস্থাও ভারতবাসীরা গডে তৃলতে পাবত। এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, 
আকববেব সময থেকে পলাশীর যুদ্ধ পর্যস্ত ভাবতবর্ষ শিল্পক্ষেত্রে ইউরোপের চাইতে 
কোনো! অংশে পশ্চাৎপদ তো ছিলই না, বরং অনেক ক্ষেত্রে অগ্রসরই ছিল। এই 
কাবণেই ইউরোপের বণিক সম্প্রদায় অত্যধিক আগ্রহান্বিত হয়ে ভারতের বাণিজ্যে 
অংশ গ্রহণ করবার জন্য এতখানি লালাধিত হয়ে উঠেছিল। ছুঃখের বিষয়, 
আমাদের দেশের আলোকপ্রাপ্ত পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই ভারতের ইতিহাসের 
এই তাৎপর্যপূর্ণ সত্যটিকে ভূলে যান এবং এঁতিহাসিক ক্রমবিকাশ থেকে তার 
স্বাভাবিক বৈপ্লবিক সম্ভাব্যতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন। ভারতে ইংরেজ শাসন 
স্থাপিত না হলে ভারত প্রগতির পথে অগ্রসর হতে পারত না, কিস্বা ১৮৫৭ 
সালে বিভ্রোহীরা বিজয়ী হলে ভারতবাসীকে আবার মধ্যযুগীয় বর্বরতার যুগে ফিরে 
যেতে হত, এই ধরনের চিস্তাধার। (যা এখনও একশ্রেণীর ভারতবাসীর মধ্যে 
বর্তমান ) আত্মধিশ্বাসহীনতা ও দাসস্থলভ মনোভাবেরই পরিচয় । 

যাই হোক, ইংরেজরা ভারতে এসে পুরাতন কাঠামোটা তে! ভাঙলই, নৃতন 
যেটা গড়ে উঠতে যাচ্ছিল নেটাকেও একেবারে অস্ুর়ে ধ্বংস করে দিল। ১৭৫৭ 
থেকে ১৮৪৭-এই দীর্ঘ একশ বছর-জোড়া ইংরে-ভাকতের ইতিহাস একটা 
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ধ্বংস ও লুটপাটের ইতিহাস, সুস্থ সবল একটা কিছু গডে তোলাব ইতিহাস 
নয়। এই ঘটনাটিই হল ইংবেজ শাসিত ভাবতে ট্র্যাজেডি । 

নবাবী শাসনেব শেষ বৎসরে ১৭৬৪-৬৫ সালে বাংলার রাজন্ব আদায় 
হয়েছিল ৯* লক্ষ টাকাব কিছু কম। পবেব বৎসরে অর্থাৎ ইংবেজ শাসনের প্রথম 
বৎসবেই তা প্রায় দ্বিগুণ কবে বাড়িয়ে ১৪৭ লক্ষ টাকা তোলা হল। ইংবেজেব 
এই দানবীয় নির্মম শোষণ প্রতি বৎসব নিষ্ঠবভাবে বেডেই যেতে লাগল। 

১৭৭০-৭১ সালে (বাংল! ১১৭৬ সাল) বাংলায যে ছুভিক্ষ দেখা দিল, 
যা! ছিয়াত্ববেব মন্বস্তর বলে সব বাঙ্গালীব কাছেই পবিচিত, তাব প্রধান কাবণই 
হল বিদেশী বণিকদেব অমানুষিক শোষণ। এই মন্বন্তবেব ফলে বাংলাঁৰ এক- 
তৃতীয়াংশ মানুষ প্রাণ হাবালেও এবং স্থজলা! সফল! বাংলা দেশ একেবাবে শ্শানে 
পবিণত হলেও» ইংবেজ কিন্তু কষকদেব এক পযসাও খাজনা মকুব কবেনি। 
ববং সেটাকে আবও বাড়িয়ে পবেব বৎসব ( ১৭৭১-৭২ সালে ) ২৩৫ লক্ষ টাকার 
বাজস্ব আদায় কবল। ১৭৯৩ সালে কর্মগযালিস বাংলা চিবস্থায়ী বন্দোবস্ত 
প্রথা প্রবর্তন কববাব সময বাংলাব বাজন্ব ৩৪০ লক্ষ টাকা ধায করলেন 
এবং সেই সঙ্গে পোস্ত জমিদাবদেব জন্য আবও ১০।১২ কোটি টাকা প্রজাসাধাবণেব 
কাছ থেকে আদায় কববাব কাষেমী বন্দোবস্ত কবে দ্িলেন। মোট কথা, ইংবেজ 
শাসনেব প্রথম ৩০ বৎসরের মধ্যে বাংলা দেশে তাব ভূমি-রাজন্ব খাতে আদায় 
বেডে গেল চারগুণেরও বেশী। বাংল! দেশে যা ঘটেছিল ইংরেজ শাসিত অন্ান্ত 
প্রদেশেও তার কোনো বকম ব্যতিক্রম হযনি। 


শিল্পক্ষেত্রেও এই একই পীডাদায়ক ইতিহাস। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম 
থেকে ইংরেজ ভারতের শিল্প ধ্বংস করতে থাকে । ১৮১৫ সালে ভাবত থেকে 
ইউবোপে বস্ত্র রপ্তানি হয়েছিল ১৩* লক্ষ টাকার । এই রপ্তানি কমতে কমতে 
১৮৩২ সালে এসে দ্ীভাল মাত্র ১* লক্ষ টাকায় এবং তার কয়েক বৎসর পরেই তা 
একেবারে শৃন্ে বিলীন হয়ে গেল। আবাব অন্ত দিকে, ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতে 
বস্ত্রের আমদানি-_-১৮০* সালে যার কোনে! অস্তিত্বই ছিল না _বাডতে বাড়তে 
১৮৩২ সালে এসে পৌঁছল ৪* লক্ষ টাকায়। যে ভারতবর্ষ এক সময় নিজের 
চাহিদা মিটিয়ে প্রতি বৎসর এক কোটি থেকে দেড় কোটি টাকার বস্ত্র বিদেশে 
রঞ্তানি করত, ১৮৫০ সালের মধ্যে তাকে হয়ে পড়তে হুল ইংরেজের উপর 
কিররশীল। তার নিজের চাহিদার তিন-চতুর্থাংশ সে নিজে তৈরি কয়তে 
লাগল, আর বাকি একস্চতুর্থাংশ ইংঙ্যাণড থেকে আসতে লাগল। এই ভাবে 
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ভারতের বন্ত্রশিল্পই শুধু নয়, তার রেশম পশম, লোহা কাচ, কাগজ, ধাতু ইত্যাদি 
শিল্পগুলিও ইংবেজ ধ্বংস করে দিল। 

এই প্রকার শিল্প ধ্বংসের ফলে লক্ষ লক্ষ ভারতীষ শিল্পজীবীর কি দুরবস্থা 
হতে পারে তা৷ সহজেই অনুমেয় । ১৮৪ সালে স্যাব চার্লম্‌ টিভেলিয়ান এক 
পার্লামেন্টারী কমিটির সন্মুখে সাক্ষ্যদান কালে বলেছিলেন £ “ঢাঁকা শহরের লোক- 
সংখ্যা ১,৫০১০০০ থেকে ৩০,০*০-তে কমে গিয়েছে। এই বর্ধিষু শহর, যা 
ভারতেব মানচেস্টার ছিল, তা আজ অত্যন্ত গরীব ও খর্ব হয়ে গিয়েছে, জঙ্গল ও 
ম্যালেরিযা তাকে আচ্ছন্ন কৰে ফেলেছে এবং তাব দুর্দঘশাব সীম! নেই।” যার 
হেনরি কটন ১৮৯০ সালে লিখেছিলেন £ “মাত্র একশ” বছব আগেও ঢাকা 
শহরে ২ লক্ষ লোক বাস করত এবং তার বাৎসরিক ব্যবসাষের পরিমাণ ছিল 
এক কোটি টাকার উপব। ১৭৮৭ সালে ঢাকা থেকে ৩০ লক্ষ টাকার মসলিন 
কাপভ বিদেশে রপ্তানি হয়েছিল । ১৮১৭ সালে তা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। 
এই অধঃপতন কেবলমাত্র ঢাকাতেই নয়, সব জেলাতেই হযেছে ।” ঢাকাব ন্যায় 
মু্িদাবাদ, স্ুরাট, কালিকট ইত্যাদি অন্যান্ত শিল্পপ্রধান শহরগুলিরও এই একই 
রকমের শোচনীয় পরিণতি হল, যা! এতিহাসিক মণ্টোগোমাবি মার্টিনের কথায-_- 
“বর্ণনা কর! বেদনাদীয়ক।” 

আলেকজাগারেব “ইস্ট ইপ্ডিয়া এগ কলোনিষাল ম্যাগাজিনে" (নম খণ্ড 
৫৪নং, ১৮৩৬ ) লেখা হয়েছিল যে--*“১৮২* সালের ঢাকার একজন অধিবাসী চীন 
থেকে বিশেষ অর্ডার পেষে দশ গজ লম্বা ও এক গজ চওডা ছুখণ্ড মসলিন ছুশ' 
টাকায় কিনেছিলেন । মসলিনেব ওজন ছিল সাড়ে দশ তোলা । ১৮২২ সালে এ 
লোকই অন্ধরূপ দ্বিতীয় অর্ডার পান। যারা প্রথমবার মসলিন দিষেছিল এর মধ্যে 
তাদের মৃত্যু হয়েছে, এবং আর কোথাও সেরূপ মসলিন না! পাওষায় চীনেরও অর্ডার 
বাতিল হয়ে গেল। এই দৃষ্টাত্ত থেকে দেখা যাবে যে, মসলিন তৈরির কুশলতা 
বৃটিশ শাসনের অসাধু ও অত্যাচারী বাণিজ্যনীতির ফলে লোপ পেয়ে গেছে ।” 

বাংল! দেশের দেওয়ানী পাবার পর ক্লাইভ কোম্পানির ভাইরেক্টরদের লিখে 
পাঠালেন (৩*শে সেপ্টেম্বর, ১৭৬৫ ) যে, বাংলার বাৎসরিক মোট স্লাজন্ব এখন 
২৫* লক্ষ টাকা হযে । সামরিক ও বেসামরিক বিভাগ ছুটির জন্ক খরচ হথে 
৬* লক্ষ টাকা, আর নবাঁবকে ভাত! দিতে হবে ৪২ লক্ষ টাকা ও মোগল সম্রাটকে 
কর দিতে হবে ২৬ লক্ষ টাকা; কোম্পানির উদ্বৃত্ত থাকষে মোট ১২২ লক্ষ টাকা; 
এই টাকাটা কোম্পানির “পরিষষার লাভ: । প্রতি বৎসর কোম্পানির এই 'পরিষ্কার 
লাতের' অংগ বেড়ে যেতে লাগল এবং ৬৭ বধ্শরে তার পরিমাণ হয়ে দাঁড়াল 
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৪ কোটি টাকারও বেশী। বল! বাহুল্য যে, সে টাকাটা প্রতি বৎসর ইংল্যাণ্ডে 
চলে যেতে লাগল। 

কোম্পানির এই লুণ্ঠন ছাড়াও, কোম্পানির ছোট বড় কর্মচারীদের ব্যক্তিগত 
লুষ্ঠনের পরিমাণ এর চাইতে অনেক বেশী ছিল। যে ক্লাইভ নি:্ব অবস্থায় 
ভারতে এসেছিলেন তিনি যখন ইংল্যাণ্ডে ফিরে গেলেন তখন তার সম্পত্তির মূল্য 
ধার্ধ কর! হয়েছিল ২৫ লক্ষ টাকা । তা! ছাড়া, তিনি তার ব্যক্তিগত ভারতীয় 
সম্পত্তি থেকেও বছরে আয় করতেন আড়াই লক্ষ টাকারও বেশী। অন্ান্ত বড় 
বড় ইংরেজ কর্মচারীরাও এইরূপ বিরাট এশ্বর্ষের মালিক হয়ে দেশে ফিরতেন। 
তা ছাড়াও তারা ভারতের রাজন্ব থেকে মোটা পেন্সন ভোগ করতেন। লর্ড 
কর্মওয়ালিস পেতেন প্রতি বৎসর ৫০,০০২ টাকা। ওয়ারেন হেস্টিংস্‌ পেতেন 
৪৯১০০. টাঁকা। ওয়েলেস্লী থেকে ডালহাউসি পর্যস্ত সকল গভর্নর জেনারেলকে 
একসঙ্গে ৬ লক্ষ টাকা করে দিয়ে দেওয়া হত। ছোট কর্মচারীরাও এই প্রসাদ 
থেকে বঞ্চিত হত না। একজন সাধারণ কেরানীও ১৫২০ বৎসর ভারতে 
কোম্পানির কাজ কবে ৪৫ বৎসর বয়সে অনায়াসে ৩ লক্ষ টাকার মালিক হয়ে 
ইংল্যাণ্ডে ফিরে যেতে পারতেন। 

একটার পর একটা প্রদেশ দখল করে এত লুণ্ঠন, এত শোষণ করেও ইংরেজের 
ক্ষুধার নিবৃতি হল ন|। হারবা্ট ০পসার কার সোসাল স্টাটিসটিকৃস্‌” নামক 
বইতে ১৮৫১ সালে লিখেছিলেন যেএকটা নির্যম বিশ্বাসঘাতকতাই হল ভারতে 
ইংরেজ শাসকদের স্থায়ী নীতি। রাজাদের ফুস্লিয়ে একজনকে আর একজনের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামানো! হয়েছে, তারপর একজন রাজা যখন আর একজনকে হারিয়ে 
দিয়েছে তখন এই জয্মী রাজাকেও কোনো-নাঁকোনো ছুতো৷ করে সিংহাসনচ্যুত করা 
হয়েছে। ছুতো৷ হিসেবে সরকারী নেকড়ে বাঘগুলির জন্য ঘোল! জলের নদী সব 
সময়ই হাতের কাছে প্রস্তুত আছে । আকাজ্কফিত রাজোর রাজাদের নিকট থেকে 
করের পর কর আদায় করে চুড়ান্ত ভাবে শোষণ করে নিঃশেষ করে দেওয়ার পর 
যখন তারা! আমাদের অফুরন্ত দাবি পূরণ করতে আর সক্ষম হন না তখন তাদের 
রাজন্রোহের অপরাধে রাজ্যচ্যুত করে চরম শাস্তি দেওয়া হয়। *'* বর্তমানেও 
আমাদের চোখের সামনেই কত না অত্যাচার কত না শোষণ চলেছে । আমাদের 
চোখের সামনেই তো! দেখতে পাচ্ছি যে অতি ক্ষতিকর একচেটিয়া লবণের হাষসায় 
মারফত, আর নির্দয় ভাবে করের উপর করের বোঝা চাপিয়ে গরীঘ রুষকদের 
জা থেকে তাদের অর্ধেক ফসল আমর! গুধে নিচ্ছি আমাদের চোখের 
লামনেই দেখতে পাচ্ছি, কি শয়তাদী উপায়ে ভারতীয় রাজ্য ভয় করবার জন্ত 
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এবং তাদের দাবিয়ে রাখার জন্য ভারতীয় সৈম্তদের ব্যবহার করছি, আবার এই 
সৈন্তদেরই, যখন তারা কিছুদিন পূর্বে উপযুক্ত পোশাকের অভাবে মার্চ করতে 
অস্বীকার করেছিল, তখন তাদের একটা গোটা! রেজিমেন্টকেই হত্যা করেছি। 
আমাদের চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি যে, পুলিনর! ধনী লোকদের সঙ্গে জোট 
বেঁধে প্রতিষ্ঠিত আইন-আদালতকে নিজেদের লুণ্ঠন ও অত্যাচারের কাজে 
লাগাচ্ছে । আমাদের চোখের সামনে আরও দেখতে পাই যে, তথাকথিত 
গণ্যমান্য ব্যক্তিরা হাতি চড়ে কৃষকদের ফসল-ক্ষেতের উপর দিয়ে মদিচ্ছা ঘুরে 
বেড়ান এবং কোনে৷ রকম মুল্য ন! দিয়েই কৃষকদের কাছ থেকে নিজেদের জন্য 
রসদ সংগ্রহ করেন ।” 

সিন্ধুর আমিরদের সঙ্গে ইংরেজ সধ্ধি-চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু এই সন্ধি 
উপেক্ষা করে ইংরেজরা সিন্ধু দখল করল। ১৮৪৩ সালে জেনারেল চার্লন্‌ 
নেপিয়ার তার ডাষেরিতে এ সম্বদ্ধে লিখেছিলেন যে--“সিন্ধু দেশ দখল করার 
আমাদের কোনে! অধিকার নেই ; দখল কর! হবে মস্ত বড় একটা শয়তানি । 
কিন্ত শযতানি জেনেও আমর! সিন্ধু দেশ দখল করব, কারণ তা হবে আমাদের পক্ষে 
খুবই লাভজনক ।” 

এই একই রকম শয়তানী উপাযে ভারতে ডালহাউসির ৮ বৎসর রাজত্বকালে 
(১৮৪৮--১৮৫৬) আরও ৮টি ভারতীষ রাজ্য ইংরেজরা অধিকার করে। 
ডালহাউসি ভারত ত্যাগ করবাব পূর্বে তার শেষ রিপোর্টে কোম্পানির 
ডাইরেক্টরদের নিকট গর্ব করে লিখেছিলেন যে, তিনি পাঞ্চাব, পেগু, নাগপুর, 
অযোধ্যা, সাভারা, বান্সী ও নিজাম রাজ্যের একটা অংশ ইংরেজ সাআজ্যের 
অস্তভূক্ত করেছেন__সে সব রাজাগুলি অধিকার করার ফলে ইংরেজ সরকারের 
বাৎসরিক আয ৪ কোটি টাকা বেড়ে যাবে। 

এত গ্রাস করার পরও কিন্তু ইংরেজের শয়তানি ও ছলচাতুরীর শেষ হল ন!। 
ভারতের রীতিনীতিগুলিকে সম্পূর্ণভাবে পদদলিত করে, অন্তান্ত অবশিষ্ট দেশীয় 
রাজ্যগুলিকে গ্রাস করবার উদ্দেস্টে ডালহাঁউসি একটা “ডক্টিন্‌ অব ল্যাপ্‌, 
ঘোষণা করলেন। এই নীতির দ্বারা ইংরেজ সরকারকে ক্ষমতা দেওয়া হল যে, 
কোনো! দেশীয় মৃত রাজার স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী না থাকলে, তার কোনে! 
দত্তকের সিংহাসনে আরোহণ করবার দাবি গ্রাহ করা হবে না এবং এঁ রাজ্য 
আপনা থেকেই বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তভূক্ত হয়ে যাবে । ভালহাউসির এই দাভিক 
নীতিও ইংরেজ শাসকদের বিশ্বাসঘাতকতার ফল। কয়েক বৎনর পূর্বেও ইংরেজ 
শীসকবর্শ শাস্ত্সন্মত ভারতীয় উত্তরাধিকার পাইন মেনে নিয়েছিলেন । ১৮২৫ 


৮ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


সালে কোটার রাজার মৃত্যুর পর তার দত্তককে তার প্রত উত্তরাধিকারী রাজ! বলে 
ক্বীকার করে কোম্পানির ভাইরেক্টরবর্গ লিখেছিলেন--“অন্ান্ত হিন্দুদের মতো 
কোটার রাজারও দত্তক ও উত্তরাধিকারী নির্বাচন করার ক্ষমতা আছে।”১ 
তারপর, ১৮৩৭ সালে যখন অরছার রাজা দত্তক উত্তরাধিকারী নির্বাচন করলেন, 
তখনও কোম্পানির ডাইরেক্টররা পুনরায় তা স্বীকার করে লিখলেন যে, 
*স্বগোত্রোভূত ব্যক্তিদের বাদ দিষে অন্য যাকেই হোক দত্তক উত্তরাধিকারী 
নির্বাচন করার অধিকার হিন্দু রাজাদের আছে। কেবলমাত্র দেখতে হবে ষে, 
এই দত্তক নির্বাচন যেন ঠিকভাবে হিন্দু শাস্তসঙ্গত হয।”২ এইভাবে ১৮৪৮ 
সাল প্যস্ত অনেক ছোট ছোট রাজাদের দত্তককে প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলে বিনা 
দ্বিধায় আইনসঙ্গত বলেই ইংরেজ সরকার মেনে নিয়েছিলেন। কিন্ত 
ডালহাউসি ভারতে এসেই হিন্দু শাস্ত্র আইন ও রীতিনীতি উপেক্ষা করে “ডক্টিন্‌ 
অব ল্যাপ্‌স্+এর সাহায্যে সাতাবা, নাগপুর ও ঝান্সীর রাজ্যগুলিকে স্বাভাবিক 


উত্তরাধিকারীর অভাবের অজুহাতে বুটিশ সাম্রাজ্যের অস্তভূক্ত করে নিলেন। 
৬০টি 


এই সম্বন্ধে হরিশ্ন্্র মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন £ “এই সব দুফ্র্যের দ্বারা 
ইংরেজ যে কেবলমাত্র তাঁদের পবিভ্তর প্রতিজ্ঞাগুলিকেই ভঙ্গ করেছিল তাই নয়, 
তারা যুগ যুগান্তরের পবিত্র অধিকারগুলিকে, যার থেকে মান্থুষ কোনো রাজশক্তির 
স্বারাই বঞ্চিত হতে পারে না, পদদলিত করে অবিশৃষ্যকারিতার পরিচয় দিয়েছে । 
এই সব রাজ্যগুলি দখল করার ফলে ধারা সব থেকে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন, 
তাদের কার্যাবলী, তা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে যতই শক্রতাপুর্ণ হোক না কেন 
সম্পূর্ণ স্তায়সঙ্গত, এবং সেই জন্য তারা সমস্ত সভ্যজগতের সহাম্গুভৃতি প্রেতে বাধ্য” 

নাগপুর রাজ্য দখল সন্বন্ধেও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন_-“ডালহাউসি 
যতগুলি রাজ্য দখল করে বাহবা পেয়েছেন তার মধ্যে নাগপুর রাজ্য অধিকার ও 
নাগপুর রাজ-পরিবারের সমস্ত সম্পত্তি লুষ্ঠন সব থেকে বেশী বিশ্বাসঘাতকতা, 
হিংসাপূর্ণ ও বিচার-বর্জিত।”--( “সিলেক্সন্স্‌ ফ্রম দি রাইটিংস্‌ অব হরিশ্চ্্ 
মুখার্জী-_হিন্দু পেটি ট” : নরেশচন্ত্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত; পৃঃ ৩-৪ )। ৮ 

'ডালহাউসি ভকৃটিনের' ফল হল এই যে, অন্তান্ত সকল শ্রেণীর ভারতবাসীর 
মতো রাজা, মহারাজা ও নবাবের পর্ধস্ত সকলেই ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন ঃ 
এইবার বুঝি ইংরেজ আর ভারতের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখতে দেবে না। 
ইংরেজের এই সব শয়তানি ও ধূর্তামির জন্ত ভালহাউসির রাজত্বকাল থেকেই 


“পার্লাসেক্টারী গ্রাস”, ১৫ই ফেরুয়ামি। ১৮৫৩০ পৃঃ ১৬1 ২ এ পঃ ৯$১ | 





মহাবিদ্রোহের পটভূমি ৪ 


সকল ভারতবাসীর মনেই ইংরেজের প্রতি একটা দ্বুণা ও ভয়, সন্দেহ ও ক্রোধ 
ঘনীভূত হতে থাকে । ১৮৫৭-র ১০১৫ বৎসর পূর্ব থেকেই, বস্তুতঃ সিন্ধু জয়ের 
সময় থেকে, এই অবিশ্বাস ও সন্দেহের বীজ বপন হুতে শুরু হয়। বৎসরের পর 
বৎসর তারা দ্রেখতে পেল যে, ভগবানের নাম করে ইংরেজরা! নিজেরাই যেসব 
পবিত্র সন্ধি স্থাপন করেছিল সেগুলি ভাঙতে ইংরেজদের এক মুহূর্তও বিলম্ব হয় 
না, তাদের বিবেকেও এতটুকু বাঁধে না। ইংরেজের এই সব কপট আচরণের 
বিশ্লেষণ করে একজন ইংরেজ জেনারেল বিদ্রোহের সময় লিখেছিলেন যে, 
“ভারতবাসীরা অনেকদিন ধরে যে গীড়ন অনুভব করছিল ও যে প্রকার অত্যধিক_ 
দ্ণা পৌষন করাছিল, যার ফলে তাদের মনের মধ্যে বিদ্রোহের আকাঙ্ষা ধূমায়িত_ 
হয়ে উঠছিন, লেই মনোভাবই না প্রন্তিতে ও ঠিক লম্য আসবার আগেই 
বিপ্লবের আকারে হঠাৎ ফেটে গড়ল। ,** এই ভারতীষ বিদ্রোহকে কেবলমাত্র 
একটা সিপাহীদের বিদ্রোহ বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করার মানে হচ্ছে যে, বুটিশ 
রাজনের জনেক বৎসরের কুশাসন ও ছুঃশীসনের উপর পণ টেনে দেওয়া ।_আসলে_ 
ইংরেজের এভাদিনকার রি দুশীসনই তাদের এই জাতীয সামাজিক সামাজিক বিদ্রোহের 
দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।ল..ী. 
 ইইরেজ রাজত্বে ভারতবানীর নানাপ্রকারের অপমান ও লাঞ্ছনার সীমা ছিল 
না। ১৮১৮ সালে লর্ড হার্ডিগ্র লিখেছিলেন যে--“বিদেশী বিজেতারা পরাজিত 
জাতির উপর নির্দয় ও হিংসাত্মক ব্যবহারই করে থাকে; কিন্তু আমরা যতখানি 
ঘুণায় তাদের সঙ্গে ব্যবহার করেছি তা৷ কেউই করেনি; ভারতীয়দের অবিশ্বাস- 
যোগ্য, অসৎ এবং রাজকার্ধে অনুপযুক্ত বলে আমাদের মতে! আর কেউই মনে 
করেনি” +১৮২৪ সালে হাড়িঞ্জ ইংরেজ শাসকদের লাবধান করে বলেছিলেন 
যে, এই ধরনের উগ্র ও অসম্ভব মনোভাব সব থেকে অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগেও কেউ 
দেখায়নি, এবং এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ একদিন খন এই অসম্ভতোষ বিদ্রোহের মধ্য 
দিয়ে ফেটে পড়বে তখন “ত। এত শক্তিশালী হবে যে তা দমন করা আমাদের 
পক্ষে খুবই কষ্টকর হবে ।”২ ' হািথ্ণের এই ভবিষ্যৎ বাণীই যে ৩০ বৎসর পরে 
সফল হতে চলেছিল তা বলাই বাহুলা । 
মাক্রাজের গর স্তার টমাস্‌ মুনরোও এই রকম সাবধান বাণী উচ্চারণ 
করেছিলেন। প্তিনি বলেছিলেন যে, প্যান্স ব্রিটানিকার ফলে ভারতে আইন 


১। জেনারেল স্তাক়্ রবার্ট গার্ডিনার £ “মিলিটারি এদালিসিস্‌ অধ দি রিসোট এও 
প্রশ্িমেট কজেন্‌ অব দি ইন্ডিয়ান রিবেলিয়াম,” পৃঃ ৩২-৩৩ | 
২। স্যার জঙগ এডি $ “রিকলেক্মনস্‌ অব এ সিলিটারি লাইফ", পৃং ১৫*। 
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ও শৃঙ্খলার গ্রবর্তন হয়েছে সত্য, কিন্তু শাস্তি স্থাপিত হয়েছে ভারতীয় জাতীয় সত্ব 
-_যে জাতীয় সত্তা মান্গষকে সম্মানীয় কবে--তাকে বিনষ্ট করে, ভারতবাসীদের 
পশুর শ্ুরে নামিয়ে দিয়ে আমর! শাস্তি স্থাপন করেছি।” মুনরো আবও 
ব ঃ 
“আমাদেব রাজত্বেব প্রধান দোষই হল এই যে, আমবা ভাবতীয়দেব সব 
থেকে নিয়ন্তবে দাবিয়ে বেখেছি। *** প্রত্যেকটি বিশ্বস্ত ও বড চাকুবী থেকে 
আমবা তাদেব দূবে সবিয়ে রেখেছি।  আমবা তাদেব নিকৃষ্ট জাতি বলে গণ্য 
কবি। যেসব লোক, আমবা না থাকলে ভাবতীয় বাজত্বে প্রথম স্থানগুলি 
সম্মানেব সঙ্গে অধিকাৰ কবতে পারতেন, ধারা গভর্নরেব পদে বসতে পাবতেন, 
তাদের আমব! বাসাব চাকবেব মতো গণ্য কবি, এবং অনেক সময আমবা তাদের 
ভূত্যেব মতোই বেতন দেই, এবং আমাদেব উপস্থিতিতে ভাদেব আমব! চেয়াবে 
পযন্ত বসতে দেই না। *** ভাবতে মুসলমান বাজত্বেও সবকাবের সর্বোচ্চ 
আসনগুলিতে হিন্দুবা অধিকাবী ছিলেন, এবং প্রায়ই তাঁবা তাদেব বিজেতাদেব 
থেকে এই সব চাকুবীতে বেশী অংশ পেতেন ।” হ₹. 
ভাবতীয় সিপাহীদেব সম্বন্ধে মুনবো লিখেছিলেন যে, একজন ভাবতীষ 
স্থবাদারেব চাইতে বড অফিসাব হবাব আশা কবতে পাবে না, এবং এই 
স্নবাদাব হচ্ছে একজন সর্বনিয়্ ইংবেজ অফিসাব, এন্সাইনেবও নিম্নে , অর্থাৎ, 
একক্রন এনসাইন কমাপ্াব-ইন-চীফেছ্জ যতটা নীচে, স্থবাদাবও এন্সাইনেব ততটা 
নীচে।১ একজন স্থবাদাবেব উচ্চতম বেতন ছিল মাসিক ১৭৪২ টীকা, কিন্ত 
একজন অতি নিম্শ্রেণীব ইংরেজ সৈন্যের মাহিনাও প্রায় ততখানি। 
ইংবেজরা সাধাবণতঃ ভারতবাসীদেব কতখানি ঘ্বণাব চক্ষে দেখত তা এই 
উদ্াহরণটির থেকে বেশ বোঝা যায়। জর্জ বোবো নামক একজন লেখক 
«বোমানী রাই” নামে একটি উপন্যাস লেখেন। এই উপন্তাসেব শেষ অধ্যায়ে 
নাষকেব সঙ্গে কোম্পানির একজন রিক্রুটিং সাজেপ্টের সঙ্গে পরিচয় হুল, যে তাকে 
কোম্পানির চাকুরীতে প্রবেশ করবাব জন্য আহ্বান করল। এই চাকুবীতে কি 
কি স্থবিধা আছে-__এই প্রশ্নের উত্তরে বিক্তুটিং সার্জেপ্টটি উত্তর দিলে £ 
“ভারতবর্ষ হচ্ছে সব থেকে সুন্দর দেশ, যদিও তার লোকগুলি হচ্ছে একদল 
বদমাশ (£85০819 ) যাদের এতটুকু মূল্য নেই, এবং যাঁরা একটা! অবোধ্য ভাষায় 
কথা বলে।” কোম্পানি তার চাকুরীয়াদের কাছ থেকে কি কাঙ্জ আশা করে? 
“এই সব বদমাশগুলিকে লাখি মারা আর কেটে ফেলা, আর তাদের কাছ থেকে 


১। নীগ,ঃ "লাইফ ভব ভার টদাদ্‌ দুরে ।" 


মহাবিক্রোহের পটভূমি ১১ 


রজতমুদ্রাগুলি কেড়ে নেওয়া” “আশ্চর্যের বিষয় এই যে দৈব-ঘটনা বশতঃ 


'রোমানী রাই” প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৭ সানে-ঠিক যে সালে এ “নেটিভ 
রান্তেল'গুলি এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য মরিয়া হয়ে রুখে দীড়িয়েছিল। 

ভারতবাসীর মনে ইংরেজের প্রতি অবিশ্বাস ও ঘ্বণা এত শক্তভাবে শিকড় 
বিস্তার করেছিল যে, ১৮৫৮ সালে সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রের প্রচারের 
পর হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় “হিন্দু পেটি যটে' লিখেছিলেন £ 

“বারংবার বিশ্বাসভঙ্গের ফলে ইংরেজ সরকারের ইজ্জত এত কমে গিয়েছে 
যে, সততার বাস্তব প্রমাণ না দিলে এই ঘোষণাপত্র যাদের উদ্দেস্টে প্রচার রুরা 
হয়েছে তারা সহজে এ বিশ্বাস করবে না। এমন কোনে! নিশ্চয়তা নেই যে, আবার 
স্টযোগ বুঝে দরকার তাদের এই পবিত্র প্রতিজ্ঞাগুলি ভঙ্গ করবে না। রাজাদের 
সঙ্গে যেসব সন্ধিগুলি প্রচলিত পন্থা! অনুসারে পবিত্র প্রতিশ্রুতির দ্বার! স্বাক্ষরিত 
হয়েছিল, সেই সন্ধিগুলিই যখন বিন! দ্বিধায় ও নিঃসঙ্কোচে যাদের দ্বারা ভঙ্গ হতে 
পেরেছিল, তারাই যে এই নতুন প্রতিশ্রুতিগুলি অন্থসারে কাজ করবে, তার 
গ্যারা্টি কোথায়, যদিও এই প্রতিশ্রুতিগুলি মহিমাস্থিতা সম্রাঙ্জীর মুখ থেকে 
বের হয়েছে ?” 

ভারতবাসীর মনে ইংরেজের শয়তানি ও বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে এই ধারণ! 
বদ্ধমূল হবার আরও একটা গুরুতর কারণ ছিল। একটি একটি করে ভারতীয় 
প্রদেশগুলিকে দখল করে, লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীকে শোষণ করে নিঃস্ব ও বেকার 
করেই ইংরেজরা ক্ষান্ত হল না, তার! ভারতীয় জনসাধারণকে বিধর্মী ও বিজাতীয় 
মনোভাবাপন্ন করে তুলবার জন্য অনেকদিন ধবে চেষ্টাকরে আসছিল। ভারতীয় 
ধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও রীতিনীতিগুলিকে তারা ইচ্ছা করে যখন তখন অবমাননা 
ও লাঞ্চিত করতে লাগল এবং ইংরেজ শাসক ও পাদ্রীরা লোভ ও চাকুরীর 
প্রলোভন দেখিয়ে, ছলচাতুরীর দ্বারা যে কোনো উপায়ে ভারতীয়দের খৃষ্টান করার 
জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। এই হীন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে রামমোহন রায়, 
ঈশ্বরচন্দ্র বিভ্াসাগর প্রমুখের গৌরবময় সংগ্রাম এই প্রসঙ্গে সকল ভারত- 
বাসীরই স্মরণীয় । 

কোম্পানির একজন অভিজ্ঞ উচ্চ কর্মচারী, স্যার চার্লস্‌ টিভেলিয়ান ১৮৫৩ 
সালে হাউস অব লূর্ডস্‌ কমিটিতে সাক্ষাদদান কালে বলেছিলেন (প্রশ্ন ঃ ৬৮৫৮-৪) ঃ 

"কলকাতা ত্যাগ করবার পূর্বে শিক্ষিত খব্ধর্ম গ্রহণকারীদের আমি একটা 
তালিক! তৈরি করেছিলাম । তাঁরা গ্রায় সকলেই হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং 
আমি দেখলাম এই খ্ষটধর্ম গ্রহণকারীদের বেশীর ভাগই চরিজে, শিক্ষায় ও মনের 


১২ ভাবতীয় মহাঁবিপ্রোহ 


জোবে খুষ্টধর্মেব প্রধান সহাযক ।  * আমাব মনে হয যে, আমাদের পূর্বপুরুষদের 
যে ভাবে ধর্মাস্তব ঘটেছিল, ভাবতবর্ষ ঠিক সেইরূপে পাইকাবী ভাবে অচিবেই 
ৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হবে। সবাসবি মিশনাবী প্রচাবেব দ্বাবা ও পবোক্ষভাবে 
নানাপ্রকাৰ বইএব ভেতব দিয়ে, আলোচনাব ভেতর দিষে ও সর্বপ্রকাব জ্ঞান 
প্রচাবেব মধ্যে দিষে খৃষ্টীষ শিক্ষা চাবিদিকে ছডিযে দেও! হবে। তাবপব যখন 
এই ভাবে সমস্ত সমাজ এই খুষ্টীয় জ্ঞানে পবিপূর্ণ হযে উঠবে এবং যখন জনমত 
এইদিকে ঘুবে ঈীভাবে, তখন ভাবতীযবা হাজাবে হাজাবে খৃষ্টান হয়ে যাবে ।৮১ 

ইস্ট ইপ্ডিয়া! কোম্পানিব প্রধান কর্মকর্তা ও বুটিশ শাসকগো্গীব একজন প্রধান 
দিকপাল ম্যাংগল্স মহাবিদ্রোহেব কিছুকাল পূর্বে ইংল্যাগ্ডেব পার্লামেন্টে সকলকে 
আহ্বান জানিষে বলেছিলেন £ 

“ভাবতেব এক প্রান্ত থেকে আব এক প্রান্ত পযন্ত যাতে যিশু খুষ্টেব নিশান 
বিজ গৌববে উডতে পাবে, তাবই জন্য ভগবাঁন এই বিবাট বাজ্য আমাদেব 
হাতে তুলে দিষেছেন। আমাদেব সকলকে সর্বশক্তি দিযে চেষ্ট। করতে হবে, 
সমস্ত ভাবতবাসীকে যাতে খৃষ্টধর্মাবলম্বী কবে তোলা ষায। এই মহৎ কাজে 
এতটুকু অবহেল৷ কব! চলবে না” 

এই নীতি অবলম্বনে ভাবতীষ ধর্মেব বিকদ্ধে কুৎসা প্রচাব কবে, প্রলোভন 
দেখিষে ও নানাপ্রকাব ছলচাতৃবীব বলে সব ভাবতীযদেবই খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত 
কববাৰ জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা হয়েছিল। সিপাহীদেব মধ্যেও এই চেষ্টা চলছিল 
অবাধ। সিপাহীদেব লোভ দেখানো হত যে, তাব! যদি খৃষ্টান হয, তাহলে যে 
সিপাহী আছে সে হযে যাবে হাবিলদাব, আব হাবিলদাব হযে যাবে স্থবাদার, 
মেজব ইত্যাদি ।২ 

খৃষ্টান ধর্মেব প্রত্তি একাস্ত অন্ুবক্তিবশেই কি ইংবেজ শাসকবা ভাবতীয়দেব 
খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত কববাব জন্য এতখানি আগ্রহান্থিত হয়ে উঠেছিলেন? তা 
মোটেই নয়। ইংবেজের এই ধর্ম প্রচারেব প্রচেষ্টাব প্রধান কারণ ছিল রাজনৈতিক, 
ধর্-নৈতিক নয়। তাঁরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখতে পেষেছিলেন, যেসব 
ভাবতীয় থুষ্টান ধর্ম গ্রহণ কবেছিল, তার। নিজেদের দেশীয় সত্তা হারিয়ে বিজাতীয় 


১। জে.বি নর্টন£ “টপিক্স্‌ ফর ইতিয়ান ঠেঁটস্ম্যান,” পৃঃ ৩৭৭। 

২। “কজেদ্‌ অব দি রিতোণ্ট” £ বাই এ “হিন্য'। মঙ্গল পাণ্ডের বিচারের সদয় ব্যারাকপুরের 
৬৪ বাস্ছিনীর অধিনারক কর্নেল হুইলার তার সাক্ষাদান কালে বলেছিলেন যে, তিনি সিপাহীদের 
মধ্যে ভাগের খৃষ্টান করবার জন্য ২* বৎস ধরে চেষ্টা করেছিলেন ।- (ফরেস্ট 8 “টেটি পেপাস””, 
১ম খও এবং কে 3 “হিদ্রী ভুব সিপয় ওয়ার ইন ইতিযা”-._১ম খঙ, পৃ ৪৮০) 


মহাবিস্রোহের পটভূমি ১৩ 


মনোভাবাপন্ন হয়ে ইংরেজের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। অজ্ঞ জনসাধারণকে 
রাজার ধর্মে দীক্ষিত করে তাদের চিরকালের জন্য ইংরেজ-রাজের অস্থগত গোষ্ঠীতে 
পরিণত করাই ছিল এই খৃষ্টধর্ম প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্ত। 

এই হীন প্রচেষ্টার ফলে ভারতবাসীর! ভাবতে শুরু করল যে, ছলে বলে কৌশলে 
ইংরেজর! যে ভাবে ভারতের প্রদেশগুলিকে দখল করেছে, ঠিক সেই ভাবেই ভারত- 
বাসীদের থুষটধর্ষে দীক্ষিত করে তাদের ধর্ম, সভ্যতা! ও স্বাতত্ত্যও নষ্ট করে দেবে । 
কতকগুলি কারণে ভারতবাসীর মনে, বিশেষ করে সিপাহীদের মনে, আরও একটা 
সন্দেহ জাগল যে, ভারতীয়দের ধর্ম নষ্ট করে ইংরেজরা তাদের বিদেশে পাঠাবে 
ইংরেজদের স্বার্থে অন্যান্য দেশ জয় করবার জন্য । এই প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা 
প্রযোজন যে, মিরাট বিদ্রোহের একদিন পূর্বে, ৯ই মে তারিখে হেনরি লরেন্স লর্ড 
ক্যানিংকে লিখেছিলেন-_একজন ৪* বৎসর বয়সের পুরাতন ও চরিত্রবান ভারতীয় 
সিপাহী-অফিসার তাঁকে বলেছিল যে, সে এবং অন্যান্য সিপাহীরা! সকলেই বিশ্বাস 
করে_-সরকার ছলে বলে ভারতবাসীর ধর্ম নাশ করবার জন্য গত দশ বৎসর থেকে 
চেষ্টা করে আসছে, ঠিক যে ভাবে তারা ভারতবাসীর দেশ কেডে নিয়েছে। সিপাহী- 
অফিসারটি আরও বলেছিল যে, তাদের ধর্ম নষ্ট করার পর তাদের সাগরপারের 
অন্তান্ত দেশগুলিকে ইংরেজের জন্য জয় করতে পাঠানো হবে , সিপাহীদের এই 
ধরনের উক্তি থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ঘখন সেকালের বুদ্ধিজীবী ও প্রগতি- 
শীলদের মধ্যেও এই প্রকার রাজনৈতিক বোধশক্তি জন্মাঘনি, তখনও এই সব 
“অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্্' সিপাহীদের মধ্যে নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে কি 
ভাবে দেশাআ্মবোধ ও জাতীয় চেতনা ধীরে ধীরে জেগে উঠছিল। 

ইংরেজ এঁতিহাঁসিক.মীড তার “সিপয় রিভোল্ট" গ্রন্থে লিখেছেন £ 

“আমাদের মনে রাখতে হবে যে ক্রাইমিয়াতে রুশদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই 
হবার সময় আমাদের সংবাদপত্রগুলিতে দাবি উঠেছিল যে, ভারতীয় সিপাহীদের 
এই যুদ্ধে নিয়োগ করা হোক। অনেক সময় এই দাবিও করা হয় যে, আমাদের 
উপনিবেশগুলিতে ইংরেজ সৈন্যদের স্থানে ভারতীয় সিপাহীদের পাঠানো! হোক । 
ক্রমশঃ এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে ্রাড়াল যে, ক্রাইমিয়াতে ভারতীয় সৈন্য যদি না 
পাঠানো হয় তা৷ হলে রুশরাই জয়ী হবে। কিন্তু সিপাহীদের বিদেশে পাঠাতে 
হলে তার পূর্বে তাদের ধর্ম ও জাতি নষ্ট কর! গ্রয়োজন। পারশ্ত ও চীনের যুদ্ধের 
সময় এই ধারণা বিস্তার লাভ করল যে, এই লব বিদেশের যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজ 
তাদের অত্যাবস্তক অনে করে ও সেখানে গেলে হয় তাদের উপবাসে মরতে হবে, 
নতুবা তাদের অথাঙ্থ কৃথান্ক থেক্টে হবে।” 


১৪ ভারতীয় মহাবন্তরোহ 


মিপাহীদের যে এই সন্দেহ অমূলক ছিল না তার প্রমাণ হচ্ছে ভারত 
সরকারের ১৮৫৬ সালের ২৫শে জুলাই-এর 'জেনারেল এনলিস্টমেন্ট ত্যাক্ট। 
,১৮৫৬ সাল পযন্ত সিপাহীরা যেখানে মার্চ করে যেতে পারবে সেখানেই তারা 
যুদ্ধ করবে, এই বলে চাকুবীব শর্তে সই করে দিত। এর ফলে সরকার সিপাহীদের 
সমুদ্রযাত্রায বাধ্য করতে পারত না। কিন্তু এই জেনারেল এনজিস্টমেণ্ট 
আযাক্টের বাবা ঘোষণা করা হল যে, এখন থেকে যেসব লোক সিপাহী রেজিমেন্টে 
নাম লেখাবে তাদের যেখানেই সবকার হুকুম করবে সেখানেই যেতে হবে। 
এই জেনারেল এনলিন্টমেন্ট আইন ডালহাউসি প্রস্তত করে গিষেছিলেন--আর 
ক্যানিং ভাবতে আসার পরই এই আইন চালু করে কাজ শুরু করে দিলেন। এর 
ফলে সিপাহীদের মনে বিক্ষোভ, সন্দেহ ও অবিশ্বাস দ্রুত বেড়ে গেল। ফরেস্ট 
বলেন: “একজন ভারতীয় বাজভক্ত অফিসার বিদ্রোহের কাবণগুলি বিশ্লেষণ করে 
বলেছিলেন যে, “খন পুবানো৷ সিপাহীরা এই জেনারেল এনলিস্টমেন্টের কথা 
জানতে পারল তখন তাব! অনন্ত ও ভীত হযে উঠল। তারা বললে, যেসব 
মিপাহীরা আফগানিস্তানে যুদ্ধ করতে গিষেছিল তাদের অনেককেই এখনও পর্ন 
জাতে ফিরিয়ে নেয়া হধনি ; এখন এই আইনের বলে কে জানে ইংরেজ আমাদের 
কোথায জোর কবে পাঠাবে? এর পব হযত তার! আমাদের লগ্ন পাঠিয়ে 
দেবে ।”-_-( "হাটি অব ইত্ডিযান মিউটিনি” পুঃ সুঠ]])। 

ভারতবাসী ও সিপাহীদের মন ঘখন এই সব এঁতিহ্থাসিক কারণে খুবই বিদ্ধ 
অবস্থায়, ঠিক সেই সময় ভারতে শুযোর-গরুর চথি মিশ্রিত টোটার প্রশ্ন দেখ। দিল । 
চধি মিশ্রিত টোটা চালু করবার প্রচেষ্টা মতো! এত বড় মূর্থত। বোধ হয় ইংরেঞ্জ 
শাসকবর্গ আর কোনে! কালেই করেনি। হিন্দুমুলমানের যে বিভেদ স্থা্ি করার 
জন্য তার! এতদিন ধরে প্রাণপণ চেষ্টা করে এসেছে, তা! এক মুহূর্তে স্বতন্কু্ত ভাবে 
তাঁদের একতাকে স্থুদূ় করে দিল। ভারতের চতুর্দিকে রাষ্ট্র হতে স্তর করল, এই 
টোটা দিয়েই ইংরেজরা হিন্দুমুসলমান সকল সিপাহীদের জাত নষ্ট করবে এবং 
তাদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করবে। ধর্ম নষ্ট হওয়ার ভয় যে কেবলমাত্র একটা কুসংস্কারের 
প্রশ্নই নয়, তা ইংরেজ এঁতিহাসিক লেকি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি তার 
ম্যাপ অব লাইফ'-এ লিখেছিলেন যে*্্সিপাহীদের টোটা ব্যবহার করতে বল! 
আর ১৭শ ধৃটাবে ইংন্যাণ্ডের পিউরিটান সৈল্তদের পরলোকের মৃক্ধির আশা ত্যাগ 
ঝরতে বলা ও তাদের থৃষ্টান ধর্মকে অপমান করতে বলা একই কথা।' 

টেটি। ব্যবহীরের প্রতিবাদে ধিপাহীদের বিভ্রোহকে অনেক আলোকপ্রাধ 
ভারতীয় (এবং অনেক ইংরেজও ) অজ অন্ধ বিপাছীদের ফুসান্কারের ফল বলেই 


মহাবিক্রোহের পটভূমি ১৫ 


মনে করেন। বিক্রোহের সময় কতকগুলি ইংরেজী সংবাদপত্র ভারতীয় শিক্ষিতদের 
বিরুদ্ধে আন্দোলন করে বলতে থাকে যে, “নেটিভ'দের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তার 
হওয়ার ফলেই এই বিদ্রোহ ঘটেছে । তার উত্তরে “হিন্দু নামধারী “মিউটিনিজ এগ 
দি পিপল” বইএর লেখক তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন যে--“সিপাহীদের অজ্ঞতা ও 
কুসংস্কারই এই বিদ্রোহ ঘটিষেছে, ভারতীয় ভদ্রলোকদের শিক্ষা এর জন্য দায়ী 
নয়।”__(পৃঃ ৪১)। -** তিনি আরও বলেন যে, যদি সিপাহীরা ভব্রলোকদের মতো 
শিক্ষিত হত তা! হলে চর্বি মিশ্রিত টোটার কথ কিন্ব। খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করার কথা 
তারা মোটেই বিশ্বাস করত না। স্বৃতরাং “জনসাধারণকে শিক্ষা দাও, তা হলে 
দেখবে যে, জমিদাৰ ও মহাঁজনদের মতো সিপাহীরাও ইংরেজেব অন্থুগত হবে এবং 
প্রতি গ্রামের কষকরা সিপাহীদের প্রতি সহান্ৃভূতিসম্পন্ন ন! হয়ে ও তাদের সাহায্য 
না করে, তাদের ধ্বংস করবে ।”_( এ পৃঃ ৪১)। ছস্মনামধারী এই “হিন্দু 
ভদ্রলোকটি ছিলেন তৎকালীন একজন বুদ্ধিজীবী প্রগতিশীল বাঙ্গালী । 
ভারতীযদের জাতীয আবেগকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ইংরেজ যে চবি 
মিশ্রিত টোটা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবল, সেই টোটাই ভারতের স্ত পীরৃত 
বারুদে স্ফুলিঙ্গের কাক্ত করল। এ সম্বন্ধে হবিশ্চন্ত্র মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন ঃ 
“এই গুরুতর ভুল ভারতের বিস্ফোরক স্তপ, যা ইংবেজের পূর্ববর্তী কুকার্ষের ফলে 
রাশীকৃত হযে জমে উঠেছিল, তাতে অগ্নিসংযোগ করল। সিপাহীদের আবেগ 
ও মনোভাব একেবারে উপেক্ষা করে সামরিক বিভাগ তাদের মধ্যে টোটা চালু 
করতে পারবে, সামরিক বিভাগের এই অজ্ঞতা খুবই আশ্চর্যের বিষয় । অন্য সময়ে 
হয়ত এই টোটা উপলক্ষ্য করে এত বড় গুরুতর ঘটন! নাও ঘটতে পারত যদি ন| 
সিপাহীদের মন ইংরেজের প্রতি সন্দিগ্ধ ও বিক্ষুন্ধ হয়ে থাকত ।”_-(“রাইটিংস্‌ অব 
হরিশ্ন্দ্র মুখার্জী” পৃঃ ১৮)। এতিহাসিক জান্টিন ম্যাকার্থীও ঠিকই বলেছেন 
যে, “এই টোটার প্রতিবাদই ভারতীষ বিস্ফোরক পরিস্থিতিতে আকম্মিক অগ্নি 
শকুলিঙ্গের স্পর্শ যোগাল। যদি এই স্ফুলিঙ্গের দ্বারা ইন্ধনের কাজ না হত, তা হলে 
অন্ত কোনো বস্ত সেই ইন্ধন যোগাত।” ১৮৫৭ সালে সিপাহী ও ভারতবাসীর মন 
বিপ্রোহের জন্য সম্পূর্ণ গ্রস্ত হয়েছিল, তা না হলে টোটার পক্ষে এই বিস্ফোরণ 
ঘটানো কখনও সম্ভব হত না, এবং টোটা'র সমস্যা সহজেই সমাধান হতে পারত। 
বস্ততঃ বিদেশী শাসকদের শোষণ, অত্যাচার ও অবমাননার ফলে যে আক্রোশ 
ভারতবাসী ও সিপাহীদের মনে বহুদিন ধরে পুণ্রীভূত হয়েছিল, তাই টোটার 
প্রশ্নে অকন্মাৎ সশস্ত্র বিদ্রোহের আকারে ফেটে পড়ল। ভারতের এই পরিস্থিতি 
আলোচনা করতে গিয়ে পার্লাচমণ্টে একজন সভ্য বলেছিলেন-্ভারতে এত 


১৬ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


অসস্ভোষ জমে উঠেছে যে, তা অন্ততঃ খানেক বিজ্রোহ ঘটিয়ে দিতে 
ইটালিতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে যে, “প্রতিশোধের আকাঙ্ষা৷ অনেকদিন 
সপ্ত থাকতে পারে, কিন্তু কখনও তার মৃত্যু ঘটে না।” উনবিংশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে ভারত সন্দ্ধে এ কথা খুবই প্রযোজ্য । _নর্টন ঠিকই মস্তব্য করেছিলেন 
যে--“ছুদিন পূবেই হোক, আর ছুদ্দিন পরেই হৌক ; কোনো! স্থানে, কোনো উপায়ে, 
কোনো সময়ে, যদ্দিও মানুষের পক্ষে তার সঠিক স্থান, কাল, পাত্র নির্ণয় করা সম্ভব 
নয়, মহাকাল অপরিহার্য ভাবে এই স্ব অন্তায়ের প্রতিশোধ নেবেই ; যে বিষ- 
বৃক্ষ আমরা রোপণ করেছি, তার বিষময় ফল আমাদের ভোগ করতে হবেই ।”১, 

ভারত সরকারের সামরিক ইনটেলিজেন্স দপ্তরের প্রধান কর্মকর্তা উইলিয়াম 
মুইর বিদ্রোহের কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন 
যে_-"একটা আত্মশক্তির চেতনা সিপাহী বাহিনীতে জেগে উঠেছিল, যাঁর স্ফুরণ 
কেবলমাত্র বিদ্রোহের মধ্য দিয়েই সম্ভব ছিল। টোটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
বিদ্রোহের সেই স্থপ্ত শক্তিকে শুধু কাধকরী করে তুলল 1৮২ *” 

বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রসার বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বেঙ্গল আমির শক্তিও বেড়ে 
যেতে লাগল । ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহের পূর্বে ভারত সরকারের সৈম্যসংখ্যা ছিল 
প্রায় ৩২৪,০০০ ও কামানের সংখ্যা ছিল ৫১৬টি। এর মধ্যে ইংরেজ সৈন্যের 
সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০,০০০; এই ইংরেজ সৈম্তদের প্রায় ৪৫,০০* হাজার অবস্থান 
করত উত্তর ভারতে । 

ভারতের বাহিনী তিনটি অংশে বিভক্ত ছিল-_বেঙ্গল আগ্সি, মাদ্রাজ আর্ধি 
ও বম্বে আমি। এগুলির মধ্যে বেঙ্গল আমিই ছিল সব থেকে শক্তিশালী ও তার 
কার্ধক্ষেত্র ছিল আসাম থেকে পেশোয়ার, আর সিমল! থেকে নর্মদা। বেঙ্গল আঙ্ির 
সিপাহীদের সংখ্যা ছিল পদাতিক, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ মিলিয়ে ১১৪০১৯০০। 
এর মধ্যে ভারতীয় গোলন্দাজদের সংখ্যা ছিল ২,০০*। এই গোলন্দাজরা যে 
সিপাহী বাহিনীর মেরুদণ্ড ছিল ও সিপাহীদের আত্মশক্তিকে দৃ়ভাবে বিশ্বাসবাঁন 
করে তুলেছিল তাতে সন্দেহ নেই । 

১৮৫৭ সালে সমগ্র ভারতের সৈম্তবাহিনী কি ভাবে গঠিত ছিল তার রূপটি 
ফরাসী এঁতিহাসিক সার্ল মার্ভ1 রচিত “লা পুইসানস্‌ মিলিটেইর ডেজাংলেই 
ড ল্যান্দ' গ্রস্থের ২২৩ পৃষ্ঠায় যে ভাবে দেওয়! হয়েছে সেটি পরের পৃষ্ঠায় উদ্ধত 
করা হল। 

১। জদ করস, নদ £ “টপিক্স্‌ কর ইঙ্চান ষ্েটস্ম্যান, পৃঃ ৪৩। 
২। “দ্বেকর্ডস্‌ অব দি ইদটেলিজেন্ম ডিপর্টিমে্ট ভিউরিং দি দিউটনি,, ২% খড, পৃঃ ১২০ | 
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খা 
প্রতি বাহিনীতে 
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১৮ ভাবতীয় মহাবিদ্রোহ 


একজন ইংরেজ বিদ্রোহেব সময় লিখেছিল £ 

"বিদ্রোহেব পূর্বে বেঙ্গল আম্নিতে শাসক জাতি অধীন জাতিব লোকদেব 
হাতে এতগুলি কামান কি করে ছেডে দিষেছিল তা ভেবে সকলেই আশ্চর্য হতেন। 
পাঞ্জাব, অযোধ্যা ও গোযালিষর কনটিন্জেণ্ট ইত্যাদি সামধিক বাহিনীব কামানগুলি 
ছাঁডাও নিয়মিত গোলন্দাজ বাহিনীগুলিব মধ্যে পাঁচ ভাগেব ছু* ভাগ কামান 
ছিল নেটিভদেব হাতে ।” তাবপব উপসংহাবে এই ইংবেজ বীবপুরুষটি বলছেন 
যে, “কামানগুলি বাখা উচিত কেবলমাত্র ইংবেজদেব হাতে । নেটিভদেব হাতে 
কোনো কামানই বাখা উচিত নয়। নেটিভবা যাতে আমাদেব ভয ও সম্মান কবে, 
তার জন্য তারা যাতে নিজেদেব ছুর্বল ও অসহায় মনে কবে তা করতে হবে ।”১ 

বিল্রোহেব সময় সিপাহীবা কামানেব দাবা ইংবেজ শিবিবে কি ভয়ঙ্কব 
আতঙ্কে স্থষ্টি কবেছিল তা বিদেশী শাসকবা হাঁডে হাডে বুঝতে পেবেছিল। 
তাই বিদ্রোহের পব, ভাবতীয়দেব হাতে আর কোনো কামান দেওষ| হবে না, এই 
সিদ্ধান্ত তাঁবা গ্রহণ কবেছিল। লর্ড এলেনবোবো৷ এই সম্বন্ধে লিখেছিলেন ঃ 

“কামান তৈবি কবতে ও কামান চালনা কবতে নেটিভদেব একটা প্রতিভা 
আছে , এবং এব স্থুযোগ যাতে তাবা আব না৷ পা সেটা আমাদেব দেখতেই 
হবে । *** নেটিভবা কামানেব পাশে দ্ীভিষে দীভিয়ে মরবে, তবু কামান ছেডে 
দেবে না। এই যুদ্ধে তাঁদেব কৃতিত্ব খুব কম কবে আমাদেব সমানই ছিল 1৮২ 

লর্ড ক্যানিং বলেছিলেন £ 

“ভারতীয়বা অতি উৎ্রুষ্ট গোলন্দাজ, কিন্ত তাদেব হাতে কামান দিতে আব 
বিশ্বাস হয় না, তাবা কামানকে ধর্মনিষ্ঠাব সঙ্গে পুজা কবে ।”৩ 

পাঞ্জাবের কমিশনাবরাও এই একই মত ব্যক্ত কবেছিলেন-_“পৃথিবীব অন্য 
যেকোনো দেশ থেকে কামানের মূল্য বোধ হয় এশিয়াতেই সব থেকে বেশী। 
ভারতীয়রা কামানকে অত্যধিক ভষ পায়, তাব জন্যই ভারতীয় গোলন্দাজদেব 
কাছে কামান অন্থরাগ ও পুজার বন্ক হয়ে দ্রাডায়। ইংরেজেব একটি ছোট 
বাহিনীর হাতে শক্তিশালী কামান থাকলে তার! ছুর্নিবার হয়ে উঠবে ১ এবং 
সিপাহীদের কামান ছাড়া কোনো বিদ্রোহে জয় হবার আশা থাকবে না।--( 'পীল 
কমিশনের সাপলিমেপ্টারী পেপার্স”) পৃঃ ৬ )। 

বিদ্রোহের পব ১৯৩৫ লাল পর্যস্ত ভাবতীয় গোলন্দাজ বাহিনী আর গঠন করা 
হয়নি। আর ১৯৩৫-এও মাত্র একটি বাহিনীই গঠন করা হয়েছিল। 

১। “ক্যালকাটা রিভিট”, দেপ্েম্বর, ১৮৫৭--পৃঃ ৯৯১০০ | 

২। চিঠি ভিডি ডি ৩] এ, এপেত্িয় ৫৪ | 


মহাঁবিদ্রোছের পটভূমি ১৪ 


বেঙ্গল আধির আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীল হবার আরও একটি কারণ ছিল। 
বেঙ্গল আর্মি যে ভাবে গঠিত হযে উঠেছিল, তা সিপাহীদের মধ্যে একতা! 
গড়ে উঠবার সহায়ক ছিল। প্রধানতঃ অযোধ্যা ও পশ্চিম বিহারের ব্রান্ষণ, 
রাজপুত ও মুনলমানদেরই এই বাহিনীতে নেওয়া হত। এই ধরনের সিপাহী 

ংগঠনকে বলা হত “সাধারণ সংমিশ্রণ, প্রথা, অর্থাৎ জাতিধর্ম নিবিশেষে সব 

সিপাহীদের একই দলভূক্ত করা। বন্ধে ও মাদ্রাজেব বাহিনীগুলিও এই 
প্রথাতেই সংগঠিত ছিল, তবে সেখানে নিম্নবর্ণেব লোকদেব ৪ খৃষ্টানদের সংখ্যা 
মনেকবেশী ছিল। 

বেঙ্গল আগ সম্বন্ধে এঠতিহাসিক কে? লিখেছিলেন £ 

“এই বেঙ্গল সিপাহী *"* সব থেকে উৎকৃষ্ট দৈনিক, দীর্ঘদেহী, সুগঠিত ও 
মহত্বপূর্ণ, কিন্তু দক্ষিণী সিপাহীদের মতে! নম্র ও সেবাপরায়ণ নয । ভাল মেজাজে 
থ[কলে তার থেকে উংকৃ্ দৈনিক পৃথিবীতে আর কেউ হতে পারে না। কিন্তু 
মুশকিল হচ্ছে এই যে, সে সব সময় ঠিক ভাল মেজাজে থাকে না। সে প্রাষই 
যে বকম খারাপ মেজাজের ণবিচঘ দে, তা তাব কমাগারদের কাছে খবই 
ক্েশদায়ক এবং অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পক্ষে বিপদ্জনক ।”১ 

কে" আরও এক জাগায় বলেছেন, "এই সিপাহীরা নির্ভীকভাবে মৃত্যুর 
সম্মুখীন হয়েছে এবং সবগ্রকারের বিপদ, অনাহার ও কষ্টের মধ্য দিয়ে তাদের যেতে 
হযেছে । যে অফিসারকে তার! বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করে, তার দ্বারা চালিত হলে, 
তাব| এমন কিছু কষ্ট নেই যা সহ করবে ন।, আর এমন কিছু কাজ নেই যা করবে 
ন।। তার! এমন দুর্গম স্থানে বাহিনীর পতাকা তুলে ধবেছে, যেখানে পৌছতে 
ইংরেজের শক্তি ও অধাবসাধ ব্যর্থ হযেছে ।৮--( পৃঃ ১০২-২০৩) 

স্টার টমাস্‌ মুনরো৷ যখন মাপ্রাজে গভর্নর ছিলেন, তখন সিপাহীদের নিকট 
থেকে তিনি একটি বেনামী চিঠি পান। এই চিঠিতে সিপাহীর! লিখেছিল £ 

«আমরা সিপাহীরা দি তলোযারের জোরে কোনো প্রদেশ জয় করি, কাপুরুষ 
ফিরিঙ্গী সন্তানেরা সেই দেশ দখল কবে সেখানে নবাব হয়ে বসে এবং অল্প 
সময়ের মধ্যে টাকা-পয়সায় তাদের বাক্স ভর্তি করে ইউরোপে ফিরে যায়। কিন্ত 
একজন সিপাহী যদ্দি সারা জীবন ধরেও খেটে মরে, তবু পাঁচটি কড়িও মে বেশী 
পায় না।' 

এই চিঠিতে আরও বলা হয়েছিল যে, মোগল রাজন্ছে এই রকম অবস্থা ছিল 
না, কারণ যুদ্ধে জয়ী হলে তখন সৈনিকদের জায়গীর দেওয়! হত এবং অনেকেই 
১। কে ঃ “উরি অব সিপয় ওয়ার ইন ইতি”, ১ম, পৃঃ ২১৩। 


২০ ভাবতীষ মহাবিদ্রোহ 


উচ্চপদ লাভ কবত। এব উপব কে' মন্তব্য কবেছিলেন যে, এ বকম আবেগপুর্ণ 
চিন্তাধাব! সিপাহীদেব মধ্যে সব সমযই বদ্ধমূল ছিল এবং অল্প চেষ্টাতেই তাকে 
বাস্তব কপ দেওয়া কিছুই শক্ত কাজ ছিল না।১ এই সব তাৎপবপূর্ণ তথ্যগুলি 
থেকে এটা স্পষ্টই বোঝ। যায যে, টোটাব বিরুদ্ধে কুসংস্কাব ও অন্ধবিশ্বাসেব 
বশবর্তী হযেই সিপাহীব৷ বিদ্রোহ কবেছিল, তাদেব মধ্যে জাতীয চেতনা ও 
দেশাত্মবোধেব উন্মেষ হযনি, বিদেশী শাসকদেব অত্যাচাব ও শোষণেব ফলে 
জাতীয অপমান-বোধ তাদেব মধো জাগেনি__এই সব অসত্য ও অনৈতিহাসিক 
উক্তি যে পণ্ডিতেবা কবেন, তাদেব মধ্যে প্রকৃত এতিহাসিক বিগ্পষণা দৃষ্টিতঙ্গীব 
মভাব আছে। 

ডাঃ বমেশচন্দ্র মজুমধাব সিপাহীদেব দন্থ্য, লু্ঠনকাবী, ধর্ধণকাবী, স্বার্থপব, 
কুসংক্বাবাচ্ছন্ন ইত্যাদি নানাপ্রকাব বিশেষণে বিভৃষিত কাব বলেছেন-_স৭প্ত 
সমসাময়িক ভাবতীযদেব বিববণী থেকে বিশেষ একট। তাৎপধপূর্ণ সত্য ধব। পড়ে, 
হল এই সে, পববর্তীকালে ৬াবালুতাব অপপ্রযোগ কবে সিপাহীদেব যাব দেশেব 
স্বাধীনতাব জন্ত সংগ্রামকাবী বীব দেশপ্রেমিক বলে চিত্রিত কবেছিলেন, বাস্তবিক 
পক্ষে বিদ্রোহী সিপাহীর। সেই প্রকাব কল্পনাপ্রস্থত সিপাহীদেব চাইতে সম্পূর্ণ অগ্ঠ 
প্রকাবের ছিল।২ লক্ষ্য কবব।ব বিষ হচ্ছে যে, ডাঃ ম্ধুমধাব যেসব সমসামধিক 
ভাবতীযদেব উল্লথ কবেছেন, তব প্রা সকালই ছিলেন ইংরেছ্েব চাকুবিষ। অথবা 
তাদদেব আশ্রিত। তাবপব, ডাঃ মজুমদাব তীব গ্রন্থেব ( পঃ ২৩৭) আব এক স্থলে 
বলেছেন, “বস্ততঃ ১৮৫৭ সালে কিম্বা তাব পূর্বে আমবা ভাবতে কোনে জাতী 
্বাবীনতা-সংগ্রাম আশা কবতে পাবি ন|। কারণ জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেম, 
সঠিক অর্থে (01) 056 00৪ 921)56), আবও অনেক পববর্তীকাল পধস্ত ভাবতে 
সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। ডাঃ মজুমদাব তাব এই “সঠিক অর্থ)টি যে কি বস্ত, তা 
(কোথাও পাঠকদেব কাছে ব্যাখ্যা কবেননি। কিন্ত এ কথাটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে 
যে ছাঃ মন্ুমদাবের মতে, পূর্বে জাতীয়তাবাদেব কোনে! অস্তিত্ব ছিল ন|-তাব 
জন্ম নেই, আবন্ত নেই, বিকাশ নেই, উন্মেষ নেই, ভাব স্তর ভেদ নেই, 
দেশ কাল পাত্র ভেদ নেই । একেবাবে নিজের মনগড়াভাবে “সঠিক অর্থে, 
তা একদিন হঠাৎ চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, আব তা হলেই, 
ডাঃ মজুমদার তাকে জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপ্রেম বলে স্বীকাব কবে নেবেন। 


শা আচ এপ সপ সপ ক এপ 


১। কে' 3 পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ১ম, পৃঃ ২৬৪। 
| রঙগেশচত মুখর £ “সিপয় মিউটিনি এগ দি'রিভোন্ট অব এইটিন্‌ ফিফটি সেভেন" 
পৃঃ ১৭৪। 


মহাবিভ্বোহের পটভূমি ২১ 


যাই হোক, এখন পূর্ব প্রসঙ্গে আসা যাক। পীড়নের একটা চাপের মধ্যে এই 
প্রকার জাতীয় চেতনার উন্মেষের ফলে বেঙ্গল আগর সিপাহীদের মধ্যে সর্বত্র এক 
এঁক্যবোধ জেগে উঠল। পরম্পরের মধ্যে অবাধ মেলামেশার ফলে তাদের 
সামাজিক ও ধর্মীয় বৈষম্যগুলি ঘসামাজায় সমতল হয়ে গেল ও সিপাহীরা একটা 
নব আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল। ১৮৫৭ সালে বেঙ্গল আর্মিতে কলকাতা! থেকে 
পেশোয়ার পর্যস্ত বিদ্রোহ যে এত দ্রুত প্রসার লাভ করতে পেরেছিল, তার একটা 
প্রধান কারণ হচ্ছে সিপাহীদের মধ্যে এই একাত্মবোধ ও জাতীয় চেতনার উন্মেষ। 

ভারতবাসীদের মধ্যে এই নব চেতনা ও এঁক্যবোধই যে বিদেশী সাম্রাজ্য- 
বাদের প্রধান শঞ্রু, তা এই দেশের কযেকজন আলোকপ্রাপ্ত পণ্ডিতের! না বুঝলেও 
ইংরেজ শাসকগোঠী ভাল ভাবেই বুঝতে পেরেছিল । তাই তাদেরই একজন উচ্চ 
সামরিক অফিসার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জন কোক্‌ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা 
থেকে লিখেছিলেন £ 

“বিভিন্ন বর্ণ (০85065) ও ধর্মাবলম্বীদের একটা বাহিনীর অস্ততূক্তি করলে 
তাবা সংমিশ্রিত হযে একত্রিত হযে যায ও একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করে। কিন্তু 
তাদের যদি বিভিন্ন বাহিনীতে রাখা হয তা হলে এ রকম ফল হয় না। হিন্দু 
মুনলমান ও শিথেরা পরস্পরের স্বাভাবিক (1) শক্র; কিন্তু তা সত্বেও তাদের 
এইরূপ দলে রাখার ফলে তারা সকলেই সরকারের বিরুদ্ধে হাত মিলিয়েছিল, 
শুধু তাই নয়, তার! হিন্দু ও মুসলমান জমিদারদেরও তাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য 
উত্তেজিত করেছিল, যা করা কখনই সম্ভব হত না! যদি বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের 
লোকগুলিকে বিভিন্ন দলে তফাত করে রাখা হত। স্থতরাং, আমাদের কর্তব্য 
হচ্ছে যে, এই বিভিন্ন জাতি ও ধর্মগুলির (যার অস্তিত্ব আমাদের পক্ষে খুবই 
সৌভাগ্যের বিষয়) পরস্পরের মধ্যেকার পার্থক্যকে সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখা ও 
তাদের সংমিশ্রণের সুযোগ না দেওয়া। “বিভক্ত করা ও শাসন করা” এই 
হবে ভারত সরকারের নীতি” 

বিদ্রোহের পরবর্তীকালে কি ভাবে ভারতীয় সেন! বাহিনী পুনর্গঠিত হবে, তাই 
ছিল পীল কমিশনের বিচার্ধ বিষয়। পীল কমিশন রায় দিয়েছিলেন যে সিপাহীদের 
সংখ্য৷ অর্ধেক কমিয়ে দিতে হবে আর ইংরেজ সৈন্যের সংখ্যা ধিগুণ বাড়াতে হবে, 
যদিও একজন ইংরেজ পুষতে একজন সিপাহী থেকে ৪1৫ গুগ বেশী খরচ হয়; 
বিস্রোহের পূর্বে যেখানে একজন ইংরেজ সৈন্যের অনুপাতে ৫ জন সিপাহী ছিল, 
সেই স্থানে এখন থেকে হবে ২ জন, বড় জোর ৩ জন সিপাহী 7 কাষানগুলি থাকবে 
কেবলমাত্র ইংরেজ গোলন্াঙদেয় হাতে ; প্রত্যেকটি গুরুত্থগূণ বেজে শজিশালী 


২ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


ইংরেজ বাহিনী রাখতে হবে। ভারসাম্য রক্ষার জন্য এইটেই যথেষ্ট হল না। 
পাপ্তাৰ কমিশনাররা বললেন ( এবং সরকারও তা মেনে নিলেন ) যে, “অধিক 
সংখ্যক ইংরেজ সৈম্যবাহিনী দিয়ে ভারসাম্য রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগ করতে হবে 
আরও একটা ভারসাম্য রক্ষার ব্যাপার- সেটা হচ্ছে নেটিভদের বিরুদ্ধে নেটিভদের 
দিয়ে ভারসাম্য রক্ষা। “সাধারণ সংমিশ্রণ তত্ব হিসেবে ভাল শোনালেও আমাদের 
খুব উপকারে লাগেনি । দেখা গিয়েছে যে বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের লোকদের এক 
সঙ্গে রাখলে তাদের নিজন্ব বৈশিষ্ট্গুলি বেশী দিন বজায় থাকে না। অন্যের প্রতি 
তাদের জাতিগত বিছেষ ও বিরূপ মনোভাবগুলি দুর্বল হয়ে যায়, অবশেষে তারা 
একতন্ত্রী হয়ে পড়ে; তাদের মধ্যে সংঘর্ষ যাতে বেড়ে যায়__এই উদ্দেশ্য নিয়ে 
তাদের যে মিশ্রিত করা হয়েছিল--সেই উদ্দেশ্যই অনেক পরিমাণে ব্যর্থ হয়ে যায়। 
তাদের বেশিষ্ট্যগুলি (যার ফলে এক প্রদেশের মুসলমানরা আর এক প্রদেশের 
মুসলমানদেরও ভয় ও ঘ্বণা করে থাকে ) বাচিয়ে রাখা নিতান্ত প্রয়োজন, এবং 
ভবিষ্যতে সিপাহী দলগুলি হবে প্রাদেশিক, যার মধ্যে দিয়ে অনৈক্য ও রেযারেষি 
তীব্রভাবে বেড়ে যাবে ।”--( পীল কমিশনের সাপ্রিমেন্টারী পেপাস পৃঃ ৩০ )। 

চীফ-অব-স্টাফ, জেনারেল ম্যানস্ফিল্ড আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে বললেন 
-_ “আমি দৃঢ়ভাবে মনে করি যে হিন্দু ও শিখদের সঙ্গে একই কোম্পানিতে কিনা 
একই বাহিনীতে মুসলমানদের রাখা উচিত হবে না, এবং হিন্দু ও শিখদেরও একই 
দলে মিশতে দেওয়া উচিত হবে না। প্রতি বাহিনীতে এই বিভে্দগুলি অতিশয় 
যত্ব নিয়ে রক্ষা করতে হবে; আমি একথাও বলব যে বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে 
রেষারেষি এবং এমন কি ঘ্বণাও যাতে বেড়ে যায় তা দেখতে হবে। এই নীতির 
ফলে সিপাহীদের শৃঙ্খলা ভেঙে যাবে সে ভয়ের কোনো! কারণ নেই; বরং এর 
ফলে আমাদের প্রতি সিপাহীদের নির্ভরতা অনেক পরিমাণে বেড়েই যাবে।” 

দলমত নির্ধিশেষে ইংরেজ শাসকরা সকলেই এই একই মত ব্যক্ত করলেন; 
এমন কি লর্ড এলফিনস্টোনের মতো! একজন শিক্ষিত উদারনৈতিক লোকও এই 
মতে সায় দিলেন (--'পীল কমিশন রিপোর্ট” এপেত্ডিক্স, পুঃ ১৪)। মহাবিক্রোহের 
পর থেকে ইংরেজ সরকার সচেতন ভাবে ও পরিকল্পনা করে যেমন ভারতের 
রাজনীতির ক্ষেত্রে তেমনই সামরিক বিভাগে ভেদনীতি (101%196 ৪10 [২516 ) 
চালু করতে শ্তরু করে দিলেন। 

১৮৫৭-র বিদ্রোহ কেবলমাত্র সিপাহীদেরই একটা সামরিক বিস্রোহ ছিল, 
'কষিস্বা এটি প্রকৃতপক্ষে গণবিজ্রোহ ও স্বাধীনতার যুদ্ধ ছিল,-এই প্রশ্ন নিয়ে 
ইংরেজ লেখকরা অনেক তর্কাতফি করেছেন। অবশেষে তাদের অধিকাংশই এই 


মহাবিজ্রোহের পটভূমি ২৩ 


মত ব্যক্ত করেছেন যে, এটা একটা সিপাহীদেরই সামরিক বিদ্রোহ ছিল, জাতীয় 
স্বাধীনতার সমর এ নয়।৯ এবং ছুঃখের বিষয় যে কয়েকজন ভারতীয় 
এঁতিহাসিকও বিনা বিচারে এই মতই মেনে নিয়েছেন। কিন্তু অকাট্য যুক্তি 
ও তথ্য দ্বারা তাঁরা কেউই এই মত নিঃসংশয়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি । 
বরং আশ্চর্যের বিষয় এই যে তারা যেসব তথ্য তাদের বইতে পরিবেশন করেন, 
তাতে পরিষ্ণার ভাবেই প্রমাণ হয় যে, এই বিদ্রোহ ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতার 
সংগ্রামই ছিল। 

এই গণবিদ্রোহকে কেবলমাত্র সিপাহীদের একটা বাহিনীগত সামরিক বিদ্রোহ 
বলে প্রমাণ করবার প্রচেষ্টার পিছনে ইংরেজ শাসকদের একটা উদ্দেশ ছিল। সে 
সম্বন্ধে ইংরেজ লেখক নর্টনই বলেছেন যে £ “যদি এটা কেবলমাত্র একটা সামরিক 
বিদ্রোহই হত, তা হলে তার প্রতিকারও সহজ, সরল ও পরিষ্কার হত; কিন্ত 
এটা যদি একটা জাতীয় বিদ্রোহ হয়, তা হলে তার প্রতিকার অতি কঠিন ।”-_ 
("টপিকৃস্‌ ফর স্টেটস্ম্যান, পৃঃ ৩)। 

এই জাতীয় মহাবিদ্রোহ যে শুধু মাত্র সিপাহীদের একটা হাঙ্গাম! ছিল, এই 
আত্মশস্তনাপূর্ণ মতট। প্রমাণ করাব জন্য ইংরেজ লেখকরা এই যুক্তিগুলি 
দিয়ে থাকেন £ 

(ক) খিখরা ইংরেজের পক্ষে ছিল। এ কথা আধা সত্য, যা মিথ্যারই 
নামান্তর; পাতিয়ালা, নাঁভা, বিন্দ ও কাপুরতলার শিখ মহারাজারাঁ_যাঁর! ছুটি 
শিখ যুদ্ধেই ইংরেজের পক্ষে ছিল এবং নিজেদের শিখ জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা 
করেছিল- মাত্র তার! তাদের সৈন্যবাহিনী নিয়ে প্রথম থেকে বিদ্রোহীদের বিপক্ষে 
লড়েছিল। কিন্তু পাঞ্াবের শিখ জনসাধারণ প্রথম দিকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও 
উদাসীন ছিল৷ ইংরেজ লেখকরা এ কথাও বারবার বলেছেন যে, সাধারণতঃ 
শিখদের মনোভাব ইংরেজদের বিপক্ষেই ছিল। যুদ্ধের শেষ দিকে পাঞ্জাবের 
সর্দারদের সাহায্যে কিছু সংখ্যক শিখদের তাদের সৈম্ত-দলভূক্ত করতে পেরেছিল। 
তা ছাড়া, আর একটি সত্য এই যে, কিছু সংখ্যক শিখ বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল 
এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়েছিল। 

(খ) গোয়ালিয়র, ইন্দোর, বরোদা, হায়দরাবাদ ও রাজপুতনার রাজারা এই 
বিভ্রোহে যোগ দেননি । কিন্তু তারা এই আসল সত্যটি ভূলে ঘান যে, গোয়ালিয়র 
ও ইন্দোর রাজাদের সৈন্তবাহিনী বিদ্রোহ করেছিল, গোয়ালিয়রের রাজাকে তার 
রাজা ছেড়ে পালাতে হয়েছিল ও ইংরেজের আশ্রয় নিতে হয়েছিল, এবং উপরোজ্ক_ 

(১) শক্টিগো্ অব দি গীল কমিশদ”, লাগিসেপ্টারী পেপাঁস? পৃঃ ২৭৯। 
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প্রত্যেকটি রাজ্যে বিদ্রোহী মনোভাবাপক্ন জনসাধারণকে দাবিয়ে রাখতে দেশীয় 
রাজাদের, , ইংরেজের সম্পূর্ণ সাহায্য পাওয়া সত্বেও কম বেগ পেতে হয়নি। 
বন্ততঃ, ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যস্ত জনসাধারণের সহান্ভূতি 
যে সর্ধন্র ইংরেজের বিরুদ্ধে ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদ্রোহের অঙ্গকৃলে ছিল সে সন্বন্ধে 
গ্চুর তথ্য ফরেস্ট, কে” ম্যালিমন, চার্লদ্‌ বল্‌, মণ্টোগোমারি, মার্টিন প্রতৃতি 
সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ এঁতিহাসিকদের বইগুলিতে ও সরকারী রিপোর্টগুলিতেই 
পাওয়া যায়। 

এতিহাসিক তথ্য ও বাস্তবতাকে অস্বীকার কবে মহাবিদ্রোহের কারণ মথন্ধে 
অনেকেই নানারকমের অদ্ভুত কথ! বলে গিষেছেন। যেমন ও্পনিবেশিক “হিবো! 
জেনারেল স্তার জেমস্‌ আউটরাম বলেছেন যে, এই বিদ্রোহ ঘটেছিল মুসলমানদের 
চক্রান্তের ফলে, যার! হিন্দুদের অসস্তোষকে নিজেদের কাজে লাগাবার চেষ্টা 
করেছিল। তিনি আরও বলেছেন ইংরেজরা, যে সমস্ত সামাজিক সংস্কার ও 
আধুনিক শিক্ষার প্রচলনেব ব্যবস্থা করছিলেন, তার বিরুদ্ধে নেটিভরা বিদ্রোহ 
করেছিল। তার মতে»_ 

“শিশু হত্যা, সতীদাহ নিবাবণ, টিকা নেবার প্রথা গ্রচলন, হিন্দু বিধবাদের 
পুনর্বিবাহ আইনসঙ্গত করা, কলেজে ভূতত্ব, জ্যোতিষী বিজ্ঞানের সত্যগুলি প্রচাব 
করা, মেডিক্যাল স্কুলে শবদেহ্‌ ব্যবচ্ছেদ করা, নারী শিক্ষ! প্রচলনের ব্যবস্থা করা, 
ইত্যাদি বিষয়গুলি, যাব দ্বারা আমর! মানুষের উপকার সাধন করছিলাম--এই সব 
উদারনৈতিক ব্যবস্থাগুলিকে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মেব বিরুদ্ধে আক্রমণ বলে 
সিপাহীদের ও জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তোলা! হয়েছিল ।”১ 
৬আউটরামের এই উক্তি যে কত বড অসত্য তা সিভিল সার্ডিসের বেসামরিক 
এক উচ্চ ইংরেজ কর্মচারী, হবসন্‌ প্র্যাট, বলে গিয়েছেন। তিনি লগ্ডনের বিখ্যাত 
ঘইকনমিস্ট” (১৫ই অগাস্ট, ১৮৫৭) পত্রিকায় লিখেছিলেন : “সামাজিক সংস্কারের 
পক্ষে যে আন্দোলন, তা৷ সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় সমাজেই শুরু হয়। .. অনেক বৎসর 
ধরে খ্যাতিসম্পন্ন হিন্দুরা হিন্দু নারীদের বর্তমান দুরবস্থা সম্বন্ধে আন্দোলন করে 
আসছেন। বিধবাদের পুনধিবাহের আইন পাস করবার জন্য যে দরখাত্ত সরকারের 
নিকট করা হয়েছিল, তাতে যে কেবলমাত্র 'ইয়ং বেঙ্গলের” সভ্রাই স্থাক্ষর দিয়ে- 
ছিলেন তা নয়, হিন্দু ধর্মের প্রতি আস্থাবান অনেক পুরাতনপন্থী হিন্দুদেরও দ্বাক্ষর 
ছিল। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই ষে, এই সংস্কার আন্দোলনের জষ্টা হচ্ছেন 
একদন ব্রাহ্মণ প্ডিত, ধাকে তার পবিত্র শাস্ত্রের গভীর জ্ঞানের জন্ত সকল হিনুই 

(১ লীও্ারনার £ “ডালহাউসি, ২য় খণ্ড, গৃঃ ৩৫৫ | 
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সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে থাকেন ।” প্র্যাট তারপর আরও বলেন যে, ১৮২৯ সালে সতী- 
দাহ নিবারণের আইন পাস হবার পর বিদ্রোহের সময় পর্যস্ত কোথাও সিপাহীরা 
কিম্বা জনসাধারণ এই আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেনি। সর্বশেষে গ্র্যাট 
লিখেছেন £ “স্থতরাং আমরা বিশ্বাস করি যে সরকারের সামাজিক সংস্কারের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ফলে বিভ্রোহ ঘটেছে এ কথা বলার কোনো! ভিত্তি নেই |” ৮৮ 

ইংরেজ শাসকরা তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের জন্ত যে কোনো! কোনো সময়ে 
এই ধরনের বাচালতা ও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করবে তা স্বাভাবিক, কিন্তু যখন 
দেখা যায় যে, আত্মসম্মান ও সত্যনিষ্ঠ বর্জিত ছু একজন তথাকথিত ভারতীয 
পণ্ডিত ও প্রভু এই অসত্য উক্তিগুলি নিধিকারে তোতাপাখির মতো আওডাতে 
থাকেন, তথন তাদেব ক্ষমা কর! কঠিন হযে পডে। জনৈক অধ্যাপক, ধর্ম ভানু, 
তার মৌলিকত্ব দেখাবাব জন্য বলেছেন যে, ১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থান সিপাহীদের 
বিদ্রোহও নয়, স্বাধীনতার সমরও নয; এটা ছিল কতকগুলি সাধারণ লোকের, 
কয়েকজন বাজার ও কিছু সিপাহীদের বিদ্রোহ-_“যারা সকলেই নিজের ব্যক্তিগত 
প্রয়োজনে ও নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধিব উদ্দেশ্যে এই বিদ্রোহে যোগ দ্িষেছিল। 
***ভাদেব প্রত্যেকেই কেবলমাত্র নিজেব লাভের কথা ভেবেছিল , কেউই সমষ্টিগত 
কর্মপস্থাব জন্য চেষ্টা কবেনি। *** এই বিব্রোহ ঘটেছিল একটা সাময়িক 
বিদ্যুদ্বৎ কল্পনার দ্বারা, যে কল্পনা কযেকজন উচ্চাকাজ্মী ও অনন্তষ্ট লোকেব 
মনে জন্ম গ্রহণ করেছিল।”১ 

যাই হোক, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ যে সম্পূর্ণভাবে একট! জাতীয় বিভ্রোহই 
ছিল তা ইংরেজ শাসকগোঠী কিস্ত ভাল ভাবেই জানতেন। বিদ্রোহ শুরু হবার 
কিছুকাল পবে ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্ট বিদ্রোহে প্রাথমিক ও আন্ত কারণগুলি 
নির্ণয় করবার জন্য জেনারেল স্যার রবার্ট গারিনারকে নিযুক্ত করেন। গাঙ্ডিনার 
তার রিপোর্টে ( ১৮৫৮) লিখেছিলেন £ “ভারতের এই বিদ্রোহের ছুটি চরিত্র দেখা 
যায়) প্রথমটির রূপ হল একটি জনসাধারণের বিদ্রোহ, আর ছ্বিতীয়টির রূপ হল 
সিপাহীদের একটা সামরিক বিজ্বোহ। ** এই ছুটি বিদ্রোহ মিশে গিয়ে একটা 
সামাজিক বিদ্রোহে পরিণত হল। সামরিক কারণের জন্যই এই বিদ্রোহ ঘটেনি 
ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ জাতিকে নিশ্চিন্থ করে দেবার জন্যই শক্তিশালী ব্যক্তিদের 
প্রতিনিধিদের গ্ররোচনার ফলেই এই বিস্রোহ ঘটেছিল।”২ গার্ডিনার তার পরেই 

১। “ইয়ান হিষ্রোরিকাল কোরার্টালি', ডিসেম্বর, ১৯৫২ | 

২| জেনাক়েল শ্তার রবার্ট গার্ডিনার £ “মিলিটারি এদালিসিস্‌ জব দি রিমোট এও প্রশ্লিমেট 
কজেন জব দি ইতির়ান রিবেলিয়ান।” পুঃ ১৩ । 


২৬ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


বলছেন, “ভারতের জনসাধারণের ইংরেজদের প্রতি অন্তর্নিহিত দ্বণা যে ্বভাবতই 
সিপাহীদের মধ্যে অন্ক্প্রবেশ করেছিল তা পরিষ্কার হযে গেল বিদ্রোহের এরূপ 
আকস্মিক বিস্ফোরণে ও তাব ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসাঁপরায়ণ আক্রোশের দ্বারা। 

”* সাবা ভারতবর্ষে নিপীড়িত পরাধীনতার সর্বব্যাপী একটা অনুভূতি জেগে ওঠার 
জন্যে সাধরিণভাবে সকলেই আমাদের মাদের উচ্ছেদ ক করতে ৃগ্রতিজ্ঞ হয়ে ড়িয়েছিল 
এবং অন্ধ ক্রোধের বশবর্তী হয়ে প্রচণ্ভাবে এই নি সামাজিক ও সামরিক 
বিদ্রোহ বজ্কাঘাতের মতো৷ আমাদের উপর পতিত 

গভীর জাতীয় সংকট মুহূর্তে সৈম্তাদের রি যে জাতীষ বিদ্রোহের সঙ্গে 
একই স্থাত্রে বাধা পড়ে যায়, পৃথিবীর ইতিহাসে তার উদ্াহরণের অভাব নেই। 
সিপাহীরা জনসাধারণের একটা অংশ বিশেষ, তার তাৎপয জেনারেল রল ব্রিগঞ্জ 
বুঝতে পেবেছিিলেন। তাই তিনি ভারতীয় সিপাহীদের সম্বন্ধে পার্লামেন্টে 
বলেছিলেন, “কৃষক শ্রেণী হতে সিপাহীদেব নেওয়া হয। কৃষকদের কতকগুলি 
অধিকার আছে, এবং যদি এই অধিকারগুলিকে লঙ্ঘন করা হয, তা হলে সৈন্য 
বাহিনীব বিশ্বস্ততার উপর আর নির্ভব করা যায না। আমাদের ক্ষমতাকে রক্ষা 
করাব জন্য ২৫০,০০০ সিপাহীর একটা ভাবতীষ বাহিনী আছে এবং এই বাহিনীর 
বিশ্বস্ততার উপরই আমাদের বাজত্ব নির্ভর করে। কিন্তু এটা তোমরা! নিশ্চষ 
জেনে রেখো যে, তোমর! যদি ভারতীয় জনগণেব অধিকাবগুলি খর্ব করতে থাক, 
সিপাহী বাহিনী জনসাধাবণের প্রতিই সহান্ভূতি দেখাবে, কারণ তাব! হল 
জনগণেরই একটা অংশ । তোমবা যখনই মানুষের যে কোনো অধিকারকে লঙ্ঘন 
কর, জেনে রেখো যে তখনই তোমার সৈন্তবাহিনীর সিপাহীদেব নিজেদের 
অধিকারে, অথবা তাদেব পুত্রদেব, পিতাদের, আত্মীয়ম্বজনের অধিকারে হস্তক্ষেপ 
কবছ। যে মুহুর্তে সিপাহী বাহিনীব বিশ্বস্ততা ভেডে পড়বে, সেই মুহুর্তে 
আমাদের ক্ষমতার অবসান ঘটবে ।”-( & পৃঃ ২৯-৩০ )। +_৮ 

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ভারতীয় 
জনসাধারণের জাতীয় বিদ্রোহ ছিল, যদিও আংশিক ভাবে এটি সিপাহীদেরই 
বিজ্রোহ ছিল, এবং যদিও সিপাহীরাই এই বিদ্রোহে অধিকাংশ স্থলে তার 
পুরোভাগে ছিল। সৈম্ভদের কতকগুলি নিজন্ব দাবিদাওয়ার উপর ভিত্তি করে 
সামরিক বিদ্রোহ ঘটে, যেমন বেতন বৃদ্ধি, ভাতা সৈন্য বিভাগীয় অব্যবস্থা 
ইত্যাদি। সামরিক বিজ্রোহের লক্ষ্য সীমাবদ্ধ ; বিষ্কমান সরকারকে উচ্ছেদ 
কর! তার উদ্দেশ্য নয়। কিন্ত যখন সৈন্তরা বিষ্কমান সরকারকে ধ্বংস করবার 

৯, * ্াডিনাযের পূর্বো্ত গ্রন্থ পৃঃ ১৭। 


মহাঁবিভ্রোহের পটভূমি ২৭ 


জন্য ও তার স্থানে একটা নতুন সরকার স্থাপনের জন্য জনসাধারণের বিস্রোহের 
সঙ্গে সামিল হয়ে যায়, তখন এই সৈম্য-বিদ্রোহ জাতীয় বিদ্রোহের সঙ্গে মিশে 
যায়; ১৮৫৭ সালে ভারতেও ঠিক তাই ঘটেছিল। 

এই বিদ্রোহে আর একটি ত্রষ্টব্য বিষয় হচ্ছে এই যে, অনেক স্থানে 
জনসাধারণই বিদ্রোহের পুরোভাগে ছিল। এই সব ক্ষেত্রে সাধারণ বিদ্রোহ ঘটে 
যাবার পর সিপাহীর। বিদ্রোহে যোগ দেয। “অসন্তোষ ও চাঞ্চল্য সাধারণ 
মান্থষের মধ্যে সর্বত্র এতই বিস্তার লাভ করেছিল যে অনেক ক্ষেত্রে সিপাহীরা 
বিদ্রোহে যোগ দেবার অনেক পূর্বেই সাধারণ অধিবাসীরা বিদ্রোহ ঘোষণা 
করেছিল। এমন কি গ্রামগ্ুলিতে পর্যস্ত এই অসস্তোষ ছড়িয়ে পড়েছিল, এবং 
বিদ্রোহের জন্য মানুষের মনকে প্রস্তত করে রেখেছিল ।”৯ 

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এই যে, ভারতের 
একটি বিস্তৃত অংশে, প্রা সারা উত্তর ভারতে ও মধ্য ভারতে-_রাজা, অমিদার, 
শহরবাসী, ব্যবসায়ী ও কৃষক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকই এই বিদ্রোহে স্বেচ্ছায় 
ও অধিক সংখ্যায় যোগ দিষেছিল। এডোয়ার্ড টমসন্‌ তাই ঠিকই বলেছেন যে, 
ভারতের এই স্বাধীনতার যুদ্ধে “এত গুলি বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সম্মিলিত সমাবেশ 
হযোছল যে পূর্বে আর কোনে। বহিরাগত বিজেত।র বিরুদ্ধে এতগুলি শক্তির 
বিন্যাস ঘটেনি »২+তাই এ কথা নিঃসন্দেহে বল! যেতে পারে যে ১৮৫৭ সালের 
ভাবতীয বিদ্রোহে জাতীয় বিদ্রোহের সর্বপ্রকারের রূপগ্রলিই বিদ্বামান ছিল। 


০ 


১ রঃ “অক্সফোর্ড হিরি অব ইত্থিয়া'+। পৃঃ ৭২২-২৩। 
২। এডোয়ার্ড টসসম £ “এ হিষ্্র অব ইতিয়া,” পৃঃ ৭০ । 


মহাবিভ্রোহের সুচনা 


১৮৫৭ সনেব জাতীয বিদ্রোহে স্থচনা হয় বাংলা দেশেই। এই বৎসবেব 
শুরুতে ভাবতেব বৃটিশ শাসকশ্রেণী ভাবতেই পাবেনি যে তাদেব শীন্রই একটা 
অতি ভয়ঙ্কব বিপদেব সম্মুখীন হতে হবে। যদিও দেশেব জনসাধাবণেব মনে 
অসম্তোষেব অভাব ছিল না, তবু ভাবতেব বাজনৈতিক আকাশে তখনও কোনো 
প্রকাবের মেঘ ঘনীভূত হয়ে ওঠেনি। স্থতরাং ইংবেজদেব মধ্যে বিশেষ কোনো 
দুঃশ্চিন্তাও ছিল না। 

সবকার তখন ব্রাউন বেসু বন্দুকেব জায়গায় নতুন এন্ফিল্ড বন্দুক সিপাহীদেব 
মধ্যে প্রচলন কববাব ব্যবস্থা কবছিল। এই এন্ফিল্ড বন্দুক পুরাতন বন্দুকের 
তুলনায় অনেক উৎকৃষ্ট, এব গুলীব পবিসব বেশী, আব তা ছাডা ওজন কম হওয়াব 
জন্য তা বহন করা সৈম্যদেব পক্ষে কম কষ্টসাধ্য । এমন একটি উন্নততর অস্ত্ 
ব্যবহার কবতে পাববে জেনে সিপাহীদের মন থুশী হয়ে উঠেছিল । 

দমদম, মিরাট ও আম্বালা_এই তিন জায়গায় এন্ফিল্ড বাইফেল চালনার 
শিক্ষাকেন্ত্র স্থাপিত হল। শিক্ষাব কাজ ভাল ভাবেই চলতে লাগল। কিন্ত 
কয়েকদিনেব মধ্যে একটা বিষয়ে সিপাহীদেব মনে সন্দেহ দেখা দিল। এই 
এন্‌ফিল্ড বন্দুকের গুলী ছিল এক রকম চধি মিশ্রিত কাগজে মোড়া , বন্দুক 
ব্যবহার করতে হলে কাগজটা আগে দাত দিয়ে ছিড়ে ফেলতে হত। এই কাগজ 
দেখে | দিপাহীদের মনে সন্দেহ জাগল যে, এটা নিশ্চয়ই শুয়োর ও গরুর চর্ধি বারা 
মি, যা হু ও মুদলমান উভয়ের পক্ষেই মুখে লাগানে! তো! দুরের কথা, 
ছোওয়া পর্বস্ত ঘোরতর পাপ। 

চত্বি মিজিত টোটা ইংল্যাণ্ড থেকে ১৮৫৩ সালে ভারতবর্ষের সৈন্তবাহিনীতে 
পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল। বাংলা সৈম্বদলের এডন্ুটান্ট জেনারেল কর্নেল 
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টাকার এই টোটা! দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, এগুলি সিপাহীদের মধ্যে 
ভয়ানক উত্তেজনার সৃষ্টি করবে। তিনি তখনই তার উধ্বতন অফিসারদের কাছে 
একটি সাবধানতাহ্থচক চিঠি লিখলেন। কিন্তু এই চিঠি মিলিটারি বোর্ডের 
অবহেলায় ধামাচাপা হয়ে পড়ে রইল, উপরতলায় আর পৌছল না। পরে দমদম 
ও মিরাঁটে এই টোটা তৈরি করার কারখানা খোলা হল ১ এবং ধীরে ধীরে 
সিপাহীদের মধ্যে এর প্রচলনের ব্যবস্থা চলতে থাকল। এই টোটা সিপাহীদের 
কাছে যাতে সহজে গ্রহণযোগ্য হয় তার জন্য সরকার এমন আদেশও জারী করল 
যে, টোটার কাগজ তে না! কেটে হাত দিয়ে ছি'ডে তারা বন্দুকে ব্যবহার করতে 
পারবে। সরকারের এই রকম গৌঁজামিল দেবার চেষ্টা দেখে সিপাহীদের সন্দেহ 
আবও বেড়ে গেল। তা ছাডা, তারা জানত যে, কাজের সময় টোটার কাগজ 
হাতে ছি'ডে বন্দুকে দিতে অনেক সমষের প্রয়োজন, দীত দিয়েই তা তাদের 
কাটতে হবে। হিন্দু-মুসলমান সব মিপাহীবই জাতিধর্ম সংক্রান্ত এই গুরুত্বপূর্ণ 
প্রশ্নটির কোনো মীমাংসাই হল না। তাই সিপাহীদের মধ্যে অসস্তোষ বেড়েই 
চলল। ঠিক এই অবস্থায় দমদমে একদিন _বারুদখানাব_ একজন নিম্রজাতীয়_ 
থালাসী জল পান কববাব জন্য একটি ব্রাহ্মণ_সিপাহীর_কাছে তার লোটা চেয়ে- 
বসল। সিপাহী তার লোটা দিতে অস্বীকার ক্রাতে খালাসীটি উদ্ধত ভাবে 
উত্তর দিল £ “তুমি তোমার জাত নিয়ে তো খুব গর্ব করছ। কয়েকদিন সবুর_ 
কর, সাহেবরা যে শুয়োর ও গরুর চবি দিয়ে টোটা তৈরি করছে, তা! যখন গ্লাত, 
দিয়ে কাটতে হবে, তখন দেখব. তোমাদের জাত কোথায় থাকবে ?”২ খালাসীর 
এই রূঢ় বাক্য এক ব্যারাক থেকে আর এক ব্যারাকে, এক স্থান থেকে 
আর এক স্থানে, দেখতে দেখতে সমস্ত দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। এই ভাবে 
টোটার প্রশ্নটি সাধারণ লোকের মধ্যে, বিশেষ করে সিপাহীদের মধ্যে, প্রধান 
আলোচ্য বিষয় হয়ে দীঁড়াল এবং দারা ভারতবর্ষব্যাপী একটা উত্তেজনা ও 
আশঙ্কার হাষ্টি করল। 


১। কে' বলেন যে, ১৯৫৩ ও ১৮৫৭-র জাদুয়ারিতে কলকাতা! ও মিরাটে যেসব টোটা প্রস্তুত 
হয়েছিল তাঁতে গরুর চধি মিশ্রিত ছিল, কিন্তু শুয়োরের চবি ছিল না।--( “হি অব গিগর ওয়ায 
ই ইত্ডিযা, ১ম খু, পৃঃ ৫১২)। এবং লর্ড রবার্ট আয়ো খোলাখুলি স্বীকার করেন বে, এই টোটা 
গরু এবং শুয়োর উত্তরের চবি ছিশ্রিত ছিল (ই, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৩১০২) | গারনদ্‌ বার্টলেটও বলেদ £ 
সুখের বিষ যে উলউইচে ( ইংল্যাঞচে ) অক্্াগায়ে টোটা তৈরি করবার জন এই চি বাবহার 
করা হয়েছিল, কিন্ত ভারভবর্ষে এই ধখ| অস্বীকার ক হয়েছিল।”--( "ইয়া, পৃঃ ১৩১)। 

২। হারে $ “উট পেপার” ১২ গণ পুচ ২৫ । 
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এই ঘটনা লেফটেনাণ্ট রাইট তার উধ্বতন অফিসার মেজর বন্টিন্‌কে ২২শে 
জানুয়ারিতে রিপোর্ট কবেন এবং তাতে সিপাহীদের মধ্যে ষে উত্তেজনার সৃষ্টি হচ্ছে 
ভাঁও তিনি জানালেন। মেজর বন্টিন্ও তার উধ্বতন কর্মচারী প্রেসিডেন্সী 
ডিভিসনের সৈন্াধ্যক্ষ জেনারেল হিয়ার্সেকে জানালেন। ২৪শে জানুয়ারি হিয়ার্সে 
এই সংবাদ একটা “অত্যন্ত জরুরী” মার্কা খামে করে কলকাতায় এডজুটাণ্ট 
জেনারেলের অফিসে পাঠালেন। কিন্তু এবারও কর্তৃপক্ষ এই গুরুতর অভিযোগের 
প্রতিকারের জন্য কোনো ব্যবস্থাই অবলম্বন করলেন না । 

২৮শে জান্থয়ারি হিয়ার্সে আবার সরকারকে লিখলেন যে--“মতলববাজ 
কতকগুলি লোক, খুব সম্ভব ব্রাহ্মণ কিন্বা কলকাতার কোনে! হিন্দু পার্টির 
প্রতিনিধি১ একটা গুজব রটাচ্ছে যে, সিপাহীদের জোর করে খুষ্টান করা হবে, 
তার আগে তাদের জাত নষ্ট করা হবে, সেইজন্যই এন্ফিন্ড বন্দুকের টোটাব 
কাগজও শুযোর ও গরুর চবি দ্বারা তৈরী। এই চিঠিতে হিয়ার্সে আবও 
লিখলেন যে, এই সব “ভিত্তিহীন আজগুবী গুজব? না হয উপেক্ষা! করা যেত, কিন্তু 
দরানীগঞ্জে একজন সার্জেন্টের বাংলোতে আগুন ধরিষে দেওয়ায় (২্য সিপাহী 
বাহিনীর একটি অংশ এ স্থানে আছে ) এবং টেলিগ্রাফ অফিস সমেত আরও 
এইরূপ তিনটি অগ্নিকাণ্ড গত চাবদিনের মধ্যে এই ব্যারাকপুরে ঘটে যাওয়াতে 
*** আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে অসন্তুষ্ট সিপাহীদের দ্বারাই এই অগ্নিকাণ্ড 
ঘটছে ।৮_( ফরেস্ট £ স্টেট পেপার্স--১ম, পঃ ৪) 

জান্ুযারি মাস শেষ হতে না হতে এই ভাবে টোটার প্রশ্থটাই সবচেয়ে গুরুতর 
প্রশ্ন হযে দাড়াল। ভারতের প্রতিটি সিপাহী ব্যারাকে, বাজারে ও অন্ঠান্ত স্থানে 
ব্যারাকপুর থেকে পেশোয়ার পধন্ত আন্দোলন শুরু হল। সিপাহীদের মধ্যে 
অনেকে আরও সক্রিয়ভাবে ইংরেজ অফিসারদের বাংলোতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে 
ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করে দিল। এই অগ্নিকাণ্ড শুধু 
ব্যারাকপুরেই সীমাবদ্ধ রইল না, আম্বালা ও অন্যান্ত স্থানেও ছড়িয়ে 
পড়তে লাগল। 

১। সান্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে কি ভাবে যে ইংরেজ অফিসারর! ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে 
এ সঙয় থেকেই কাঁজ করেছিলেন, হিয়ার্সের এই উদ্ভি তায় একটি প্রমাণ | নঙ্গল পাণ্ডের বিচারের 
সমন প্রমাথ হয়েছিল যে জধোধ্যার নবাব, রাজ! মানসিংহ প্রন্থৃতির প্রতিনিধিরা কোনো কোনে 
সিপাহী গফিদারদের পজে এই সময় বোগাবোগ স্থাগন করেছিলেন । অর্থাৎ এই আন্দোলনে 
হিশুস্ুললমান উ্য়েই প্রথম থেকে লমানভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন ।-_ (রেষ্ট £ “ছেটে পেপান 
১ম খওড, ১৫৪-১৫৯) | 
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বিভিন্ন স্থানের অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে একটি সামগ্নস্য লক্ষ্য করার আছে-_একই 
পদ্ধতিতে ইংরেজদের বাংলোগুলিতে আগুন লাগানো হচ্ছিল। তীরের মুখে 
একটা কাপড়ের টুকরো জড়িয়ে তাতে তেল ঢেলে আগ্তন ধরিয়ে ধন্থক দিয়ে 
বাংলোতে ছুঁডে মারা হত। কে" উল্লেখ করে গেছেন যে, পাওতাল বিদ্রোহের 
সময ২য গ্রেনাডিষের বাহিনীর সিপাহীরা সাওতালদের কাছ থেকে এই পদ্ধতি 
শিখেছিল। 00 

সিপাহীদের মধ্যে টোটার জন্য এত অসন্তোষের কাবণ নির্ণয় কবার উদ্দেশ্ট্ে 
৬ই ফেব্রুযাবিতে একটি সামরিক আদালতেব অধিবেশনে বহু সিপাহীকে প্রশ্ন 
কব! হয়। সকলেই তখন খোলাখুলি ভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে বলে যে, এই টোটা' 
অত্যন্ত সন্দেহজনক চধি দ্বাব! তৈরী এবং তা! তাব৷ কিছুতেই ব্যবহার কববে না। 
সামরিক আদালতেব ইংরেজ অফিসাবব! সিপাহীদের অনেক আশ্বাস দিলেন যে, 
টোটাব কাগজে কোনো বকম সন্দেহজনক চবি নেই, এবং এটা একটা সাধাবণ 
কাগ্ ব্যতীত আর কিছু নয়,ইত্যাদি। কিন্তু এই মিথ্যা স্তোকবাক্যে সিপাহীবা 
তুলল না। হাবিলদাব অযোধ্যা সিং আদালতের কাছে স্বীৰ শ্বীকাঁৰ ব করলেন যে, 
টোটা ব্যবহার করতে যদিও ভাব নিজেব কোনো আপত্তি নেই, তা হলেও ৪ তিনি 
“তা করতে পারবেন না; তাব কাবণ, অন্য সিপাহীরা তাতে ঘোবতর আপত্তি 
করবে ।”১ আদালত স্পষ্টই বুঝতে পাবল যে টোটাব বিরুদ্ধে সকল সিপাহীই 
একমত এবং ছু' একজন সিপাহী-অফিসাবেব ইচ্ছে থাকলেও এই ব্যাপারে 
সাধারণ সিপাহীদের মতের বিরুদ্ধে যেতে সাহস করবে না। হিয়ার্সের মতে, 
এই রকম সংকটের সময় সিপাহী-অফিসাররা সবকারেব পক্ষে অকেজে। হযে যাষ। 
তিনি লিখলেন : “বাস্তব সত্য হচ্ছে এই যে, তাব৷ তাদের সিপাহীদের অত্যন্ত 
ভয় করে এবং কোনে কাজ করতে সাহস করে না। এইরূপ সংকটের অবস্থায় 
সব সময়েই এই বকম ঘটেছে, এবং আমাদের রাজত্ব যতদিন থাকবে ততদিন এই 
রকমই ঘটবে। স্যার চার্ল্‌ মেটকাফ, ঠিকই বলেছিলেন যে, তিনি একদিন 
সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখবেন যে ভারতবর্ধে ইংরেজ রাজত্ব আর বেই।”-_ 
( ফরেন্ট-_“্টেট পেপার্স” পৃঃ ২৭)। 

এই আদালতের সমস্ত তথ্য বিচার কৰার পর জেনারেল হিয্নার্সে সরকারকে 
লিখলেন যে, যে কোনে কারণেই হৌক টোটা যে শুয্বোর ও গরুর চবি দ্বারা তৈরী 
--এই ধারণা সিপাহীদের মনে এফেবারে বদ্ধমূল হয়ে ঈাড়িয়েছে, “এই অবস্থায়, 
আমার মতে, এই ধারণা দূর ক্রার চেষ্ট! করা একেবায়ে বৃথা ও নিতান্ত নির্বোধের 

৯1 করেই ১ “ঠেট পেপাল”, ১ম, পৃঃ ৬ 
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কাজ হবে ।” হিয়ার্সে তারপর স্থপারিশ করলেন যে, “পূর্বে মাস্কেট বন্দুকের জন্ত 
যে রকম টোটার কাগজ তৈরী হত, যদি সম্ভব হয় নতুন বন্দুকের জন্যও তদচুরূপ 
কাগজ তৈরীর ব্যবস্থা অবলম্বন করার হুকুম দেওয়া! হোক। এই উপায়ের দ্বারাই 
সিপাহীদের ভিত্তিহীন সন্দেহ ও তাদের আপত্তি শীগ্র দূর করা সম্ভব হবে ।”৯ 

সরকার কিন্তু জেনারেল হিয়ার্সেব পরামর্শ মতো কাজ করলেন না এবং 
নিজেরাও অন্য কোনো! ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন না। সিপাহীদের মধ্যে অসস্তোষ 
যতই বেড়ে যেতে লাগল, সংকট দিনের পর দিন ততই ঘনীভূত হতে থাকল। 
এই বিপদজনক অবস্থাটা বুঝতে পেরে হিযার্সে ১১ই ফেব্রুয়ারি আবার সরকারকে 
শ্নখলেন £ “আমরা এঁকটা প্রকাণ্ড বিস্ফৌরক বোমার উপর বাস করছি--তার 
যেকোনো মুহূর্তে বিস্ফোরণ হতে পারে।”২ ৃ 

_ ইতিমধ্যে ব্যারাকপুরের সিপাহীরা গোপনে মিটিং করে তাদের কর্মপন্থা 
আলোচনা শুরু করে দিয়েছে । ৫ই ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যার পর জমাদার ছূর্লভ এ 
স্থানের কমান্তিং অফিসার ব্রিগেডিযার গ্র্যাণ্টকে গিষে খবর দিল যে, ৩০* সিপাহী 
এঁ সময় প্যারেড গ্রাউণ্ডে সভা করছে । পরের দিন আবার আর একজন সিপাহী- 
অফিসার রামসহায় লালা লেফটেনান্ট এালেনকে রিপোর্ট করল যে, সিপাহীদের 
প্রতিনিধিরা একটা গুপ্ত বৈঠকে বসে বুটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ষডযন্ত্ 
করছে; কি ভাবে সিপাহীরা৷ প্রথমতঃ ব্যারাকপুর দখল করবে, তারপর তারা 
কলকাতায় মার্চ করে যাবে ও ফোর্ট উইলিয়াম ও ট্রেজারি দখল করবে-_এই 
সমস্ত খবর দিয়ে লালা বলল ষে, প্রত্যেক রেজিমেণ্টেব ৮ জন করে নির্বাচিত 
প্রতিনিধিদের নিয়ে আবার এ রাত্রেই আর একটা সভা হবে। উক্ত সিপাহী 
আরও জানালে যে, ইলেক্‌টি ক্‌ টেলিগ্রাফের তার পুড়িয়ে দেওয়া এই বড়যন্ত্রেরই 
একটা অংশ, যাঁর ফলে বিদ্রোহের সংবাদ সরকার তাড়াতাড়ি কোথাও না পাঠাতে 
পারে। এবং সিপাহীরা আরও ঠিক করেছে যে, অন্ান্ত স্থান থেকে বৃটিশ 
গোলন্দাজ বাহিনী এসে তাদের পরিকল্পনা পণ্ড করে দেবার আগেই তারা বিশ্রোহ 
ঘোঁধণ! করবে ।৩ 

এই ভাবে ব্যারাকপুরের সিপাহীরা বিদ্রোহের জন্য যখন প্রস্তুত হচ্ছে, তখন 
সরকার তাদের মিলিত চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য নিপাহীদের কোনো একটা 
বিশেষ কাজ দিয়ে বাংলার বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দিতে লাগল। এর ফলে যদিও 
বা খারাকপুরের বিদ্রোহের প্রচেষ্টা কিছুদিনের মতো স্থগিত রইল, কিন্তু বাংলার 
অন্ঠান্ত গানে বিজ্রোহ্-পরিকয্পনার জাল রীতিমতো বিস্তৃত হতে লাগল। 
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ব্যারাকপুরে অবস্থিত ৩৪শ সিপাহী বাহিনীর ছাটি অংশ ১৮হ ও ২৫শে 
ফেব্রুয়ারিতে এই ভাবে বহরমপুরের শিবিরে এসে পৌছল। এই সময় ১৯শ 
সিপাহী বাহিনী বহরমপুরে অবস্থান করছিল। বুঁটিশরা যখন অযোধ্যা দখল 
করে তখন ১৯শ ও ৩৪শ-_এই বাহিনী ছুটি লক্ষৌ শহরে একই শিবিরে থাকত । 
অন্তান্ত স্থানের মধ্যে বহরমপুরের সিপাহীরাও টোটা সম্বন্ধে খুব উত্তেজিত হয়েছিল । 
ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে ১৯শ বাহিনীর একজন হাবিলদার তাদের কমাপ্ডিং 
অফিসার কর্নেল মিচেলকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, টোটা সম্বন্ধে যেসব কথা 
প্রচারিত হচ্ছে তা সত্য কিনা? “এটা একটা যিথ্য! গুজব” এই বলেই কর্নেল 
মিচেল তার কর্তব্য শেষ করেছিলেন। কিন্তু এখন তাদের পুরাতন বন্ধু ও সাথী 
ব্যারাকপুরের সিপাহীদের কাছ থেকে বহরমপুরের সিপাহীর! সমস্ত খবর জানতে 
পারল। ফলে ইংরেজদের প্রতি তাদের স্বণা ও বিদ্বেষ আরও প্রবল হয়ে উঠল। 

২৬শে ফেব্রুযারি সন্ধ্যার সময় মিচেল হঠাৎ হুকুম করলেন যে, পরদিন সকালে 
১৫ বাউগ্ড গুলী নিষে ১৯শ বাহিনীকে প্যারেড করতে হবে। কিছুক্ষণ পরে 
যখন “ক্যাপ বিতরণ শুরু হল, সিপাহীরা তখন তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। 
সিপাহীরা জানত যে কিছুদিন পূর্বেই অনেকগুলি নতুন টোটা কলকাতা থেকে 
বহরমপুরে পৌছেছে এবং এদিন বিকেলে যে কতকগুলি টোটা বারুদখানা থেকে 
বার কর! হয়েছে তা কয়েকজন সিপাহী দেখেছে । 

সিপাহীরা “ক্যাপ' নিতে অস্বীকাব করেছে গুনে কর্নেল মিচেল তৎক্ষণৎ 
এসে হাজির হলেন। সিপাহী-অফিসারদের ডেকে বললেন, "তোমরা যদি টোটা 
না নাও, তা হলে আমি তোমাদের বর্মা ও চীনে নিয়ে যাব। সেখানে অতি কষ্টের 
মধ্যে তোমাদের সকলকে মরতে হবে (16 5০৬ 00 1006 08155 02০ 
০81010865, [ 711] 0816 50000 90100022170 01310971616 05100812 
[181:03131 50৩ আ]]] ৪1] 016.)।”১ এই ভাবে সিপাহীদের ভয় দেখিয়ে ইংরেজ 
বীরপুরুষটি চলে গেলেন। কিন্তু মিচেলের উদ্ধত বাক্যে সিপাহীরা ভয় পাবার 
পরিবর্তে বরং ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। চক্ষের নিমেষে তারা বারদখানা আক্রমণ করে 
তার দরজা ভেঙে মান্কেট বন্দুক ও তার টোটা নিয়ে তাদের লাইনে চলে 
গেল। এ ঘটন! যখন ঘটল তখন প্রায় মধ্যরাত্রি। 

এদিকে মিচেল তাঁর বাংলোতে ফিরে 'গিয়ে অশ্বারোহী ও গোলন্দাজদের নিয়ে 
তৈরী হয়ে বসেছিলেন। সিপাহীদের বিজ্রোহমূলক কাজের খবর পেয়েই আবার 
তিনি তার লোকঙ্গন ও কামান নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। সিপাহী- 
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অফিসারদেব সামনে ডেকে তিনি আদেশ দিলেন--এখনি সিপাহীদেব অস্ত্র সমর্পণ 
করতে বল। সিপাহী-অফিসাবরা জানালেন যে, যতক্ষণ পর্বস্ত না অশ্বারোহী ও 
গোলন্দাজবা কামানগুলি ওখান থেকে সরিয়ে নিচ্ছে ততক্ষণ পর্বস্ত সিপাহীবা অন্ত 
কিছুতেই সমর্পণ করবে না, আব যদি তা কবা হয় তা হলে তারা শাস্তভাবে 
তাদেব লাইনে ফিরে যাবে ।১ মিচেল যদি তখন আবাব কোনে! বকমের ও্বত্য 
প্রকাশ করত, তা হলে এক মুহুর্তে সমগ্র বাংল! দেশে সেদিন আগুন জলে উঠত। 
কিন্ত মিচেল ভয়েই হোক আব চাতুষেই হোক, তাব লোকজন ও কামান নিয়ে 
আন্তে আস্তে চলে গেলেন, সিপাহীবাও তাদেব লাইনে ফিবে গেল। এই 
সময় সিপাহীদেব সংখ্যা ছিল ৮০০, আব মিচেলেব সঙ্গে ছিল মাত্র ২০০ 
গোলন্দাজ ও অশ্বারোহী । তা ছাডা, এই অশ্বাবোহীবা প্রায় সকলেই ছিল 
ভাবতীয় সিপাহী, যাদের বাজভক্কি সম্বদ্ধে মিচেলেব যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। এই 
অবস্থায বিদ্রোহোন্মুখ সিপাহীদেব চ্যালেঞ্র গ্রহণ না কবে সম্ভবত; পৃষ্টপ্রদর্শন কবাই 
শ্রেয় বলে মিচেল মনে কবেছিলেন। 
বহবমপুরের এই ঘটনা খুবই তাৎপংপূর্ণ। এবই মাত্র ছু' মাইল উত্তরে 
স্বাধীন বাংলার পুবাতন বাজধানী মুশিদাবাদ। একশত বসব পূর্বে মুখিদাবাদ 
যে ভারতেব অন্যতম সমৃদ্ধশালী শহব ছিল তা আর এক স্থানে উল্লেখ করা 
হয়েছে। স্বাধীন বাংলাব নবাবের বংশধব নবাব নাজিম ফেবেছুন ঝা ( সৈষদ 
মনন্থব আলি খা) এই শহবে তখন বাস কবছিলেন ৷ বৃটিশ সবকারের বিরুদ্ধে 
টস: প্রথমতঃ, তাব ভাতা ১৬ লক্ষ টাকা থেকে 
কমিয়ে ১২ লক্ষ কব! হয়েছিল। তা ছাডা, তিনি যে সমস্ত অধিকাৰ ভোগ 
করতেন বুঁটিশ সরকাব তার কতকগুলি খর্ব কবে দিয়েছিলেন, যেমন, দেওয়ানি 
আদালতে উপস্থিত না হওয়ার অধিকাব লুপ্ত করে দেওয! হয়েছিল, তার 
সম্মানার্থে ১৯টি তোপ ধ্বনিব বদলে ১৩টি ব্যবস্থা করা হল। এই ব্যাপারে অবশ্য 
তখনকার বাংলার লেফটেনাণ্ট গভর্নর স্যার ফ্রেডারিখ, হলিডে খুশী হয়ে তার 
রিপোর্টে লিখেছিলেন যে, নবাব এত অপমানিত হওয়া সত্বেও “বিদ্রোহের প্রথম 
থেকে শেষ পর্যস্ত তিনি যথাসাধ্য রাজ্ভক্তির সহিত নিজেকে পবিচালিত 
করেছিলেন। তিনি সর্বতোভাবে আমাদের সাহায্য করেছিলেন, তা! ছাড়া, 
আমাদের কি আবন্তক না আবশ্তক আমরা বলবার আগেই তিনি তা নিজে 
থেকে অন্থমান করবার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকতেন।”--( “বেঙ্গল গেজেটিয়ার” 


মর্দিদুধাদ, পূ: ৯৬ )। 


১। করেই । “টেট পেপাস”” পৃ£৯০। 





মহাবিক্রোহছের সুচনা ৩৫ 


একশত বৎসরের ইংবেজ শাসন ও শোষণেব ফলে মুপিদাবাদেব পুরাতন 
গীবব ও এ্রশ্বর্য বিনষ্ট হয়েছিল ও তাব ফলে সেখানকাব জনসাধারণের দ্বঃখ- 
দন্যেবও অস্ত ছিল না । এই অবস্থায় নবাবেব একটি কথাতেই তারা যে 
বিজ্রোহী সিপাহীদেব পাশে এসে দরাভাত তাতে সন্দেহ ছিল না। কে' এই _ 
বন্ধে লিখেছেন যে, “শহবে হাজার হাজাব লোক ছিল যাব! নবাবেৰ নির্দেশে 
বিদ্রোহ ঘোষণা কবত , এই ব্যক্তিটি নিজে যদিও দূর্বল ছিলেন, কিন্তু তব পিছনে 
ছিল একটা গৌববময শক্তিশালী নামেব জোব ।”১ 

বাংলা হৃত গৌবব ফিবিষে আনবাব ও বিদেশী শাসকদেব হাত থেকে 
মুক্ত হযে নিজের ও বশে পুনঃগ্রতিঠা করবাব এই স্বর্ণন্যোগ মুশিদাবাদেব 
নবাব গ্রহণ কবলেন না। সিবাজউদ্দৌল্লাব সিংহাসনে বসেও তিনি মীবজাফবেব 
অমান্ুষোচিত পথই বেছে নিলেন। তাব কাছ থেকে কোনে। প্রকাব নির্দেশ না 
পেয়ে মুশিদাবাদের জনসাধাবণ ২৬শে ফেব্রুয়াবি রাত্রিতে শাস্ত ভাবেই কাটাল। 
তাব মুখ থেকে একটি কথা, কিন্বা সামান্য একটুখানি ইঙ্গিতেই সর্বভাবতীয় প্রথম 
সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম সেই স্থান থেকেই শুরু হতে পাবত যেখানে একশত 
বসব পূর্বে ভাবতেব প্রথম বিদেশী শাসন প্রতিষ্ঠিত হযেছিল। মে মাসে 
দিল্লীতে যে অবস্থাব সৃষ্টি হযেছিল বাংলাতেও তাই হতে পাবত। এই সম্ভাবনা 
ঘে একেবারেই অন্গীক স্বপ্ন ছিল না, তা ইংবেজ শাসকবা ভাল ভাবেই বুঝতে 
পেবেছিল। কে" ঠিকই বলেছিলেন_“এই কথাটা বোঝা মোটেই কঠিন নয় 
যে, যদি বহবমপুবেব সিপাহীবা ইংবেজেব বিরুদ্ধে অস্ত্র ধাবণ কবত এবং মুশিদা- 
বাদেব জনসাধারণ নবাবকে সামনে বেখে তাদেব সঙ্গে হাত মেলাত, তা হলে 
সমগ্র বাংলা দেশে দেখতে দেখতে আগুন জলে উঠত ।”২ গভর্নর জেনাবেল ১৯শ 
বাহিনীকে বহরমপুব থেকে ব্যাবাকপুবে ২২ মাইল মার্চ বিয়ে এনে নিরস্্ম কবে 
ববখাস্ত করাব হুকুম দিলেন। এই শাস্তির কথা সিপাহীরা শেষ মুহূর্ত পর্স্ত 
জানতে পারেনি। যাই হোক, একটা গোটা বাহিনীকে নিরন্তর কব! সহজ কাজ নয় 
বিশেষ কবে ব্যারাকপুবেব মতো স্থানে যেখানে সিপাহীদের মধ্যে বিস্রোহেব 
মনোভাব সতেজ হযে উঠেছে । কিন্তু লর্ড ক্যানিং সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়েই এই 
হুকুম জারি করেছিলেন। ২৭শে মার্চ তারিখে তিনি লিখলেন-_-“দ্মদমে বহুলংখ্যক 
_গোলন্দাজের উপস্থিতি, আমার বডি গার্ড ছুটি বুটিশস্থ্রেজিমেপ্ট, ঘারে 
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একটিকে (৮৪শ রেজিমেণ্টকে, ) এই কাজের জন্যই বর্মা থেকে নিয়ে আসা হয়েছে, 
তারা যে কোনো বিজ্ফোহের প্রচেষ্টাকে দমন কবতে যথেষ্ট হবে ।”১ ফেব্রুয়ারি 
মাসে সিপাহীরা আশঙ্কা করেছিল যে, শীপ্রই সরকার বহুসংখ্যক ইংরেজ 
সৈম্ত আমদানি করে তাদের বিদ্রোহের প্রচেষ্টাকে পণ্ড করে দেবে । তাই ঘটল 
এক মাসের মধ্যেই । 

ইতিমধ্যে ভারতের রাজধানী কলকাতা শহেরর বুকেব উপর ঘটে গেল এক 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । ১০ই মার্চ রাত্রে ফোট উইলিধামের পাহারাদার ২য বাহিনীর 
দুজন সিপাহী ট্জোরিব পাহাবাদ।র ৩৪শ বাহিনীর স্থবাদারের সঙ্গে দেখা করতে 
এলেন। সিপাহী দুটি স্বাদাবকে বললেন__এ রাত্রে তাদের বাহিনী বিদ্রোহ 
ঘোষণ। করবার জন্য গ্রস্ত হযে আছে এবং তার ৩৪শ বাহিনী যদি তাদের সঙ্গে 
যোগ দে, ত]হলে তারা সকলে মিলে সমগ্র কলকাতা শহর সহজেই দখল করতে 
পারবেন। *আশ্চষেব বিষষ এই যে, বিদ্রোহ ভাবাপন্ন ৩৪শ বাহিনীর স্থবাদার 
স্বয়ং কিন্ত সিপাহী ছুটিকে তৎক্ষণাৎ গ্রেন্তাব করে ইংরেজের হাতে সমর্পণ 


করে দিলেন। 

এদিকে মার্চ মাসের শেষ দিকে ব্যারাকপুরে সংকট ঘনীভূত হয়ে এল। 
গভর্নর জেনারেলের চিঠিতে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, ওখানে ইংরেজ সৈন্য 
আমদানি করে ১৯শ বাহিনীকে নিরম্্ব করার জন্য ও ব্যারাকপুরের সিপাহীদের 
বিল্রোহের প্রচেষ্টাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করার জন্য সরকার প্রস্তুত হচ্ছিল। ২৯শে 
মার্চ, রবিবার, সকালে সিপাহীদের মধ্যে রটে গেল যে, ইংরেজ সৈন্য ব্যারাক- 
পুরের ঘাটে অবতরণ করছে ।২ 

সিপাহীরা বুঝতে পারল এইবার তাদের সংকট মুহূর্ত এসে গিয়েছে, এখন 
ইংরেজরা বলপূর্বক তাদের দিয়ে চবি মিশ্রিত টোটা ব্যবহার করাবে। হয় এই 
মুহূর্তে আঘাত হানতে হবে, তা৷ না হলে আর কখনও হবে না। (প্স্ততঃ ৩৪শ 
বাহিনীর একজন সিপাহীর মনে আর কোনো দ্বিধা রইল নাঁ-তিনি হটে হচ্ছেন 
_ছাঁবিশ বছরের যুবক মঙ্গল পাণডে। _ পাণ্ডে তার ইউনিফর্ষ পরে, কোমরে 
তলোয়ার ও কাধে বন্দুক নিয়ে ভার কুচি থেকে বেরিয়ে এলেন ও তাদের ধর্ম ও 
স্থান বাচাবার জ্ত তর সাহীদের আহ্বান জানালেন। 

এই ঘটনা ঘটল কোয়ার্টার গার্ডের সামনে, যেখানে ৩৪শ বাহিনীর ২* জন 
পিপাহী জমাদার ঈশ্বরী পাণ্ডের অধীনে পাহারা দিচ্ছিল। দেখতে দেখতে 
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উত্তেজিত সিপাহীরা! পাণ্ডেব চাবপাশে জমা হতে লাগল। ছুজন অশ্বাবোহী 
ইংবেজ অফিসাব, লেফটেনাণ্ট বগ্‌ ও সার্জেন্ট মেজব হিউসন নিকটেই ছিলেন। 
তাবা ঈশ্ববী পাণ্ডেকে হুকুম কবলেন মঙ্গল পাণ্ডেকে নিবস্ত্র ও গ্রেপ্তীব কবতে, 
কিন্ত তাতে কোনো ফল হল না। তখন তাবা নিজেবা দুজনে একসঙ্গে মঙ্গল 
পাণ্ডেকে আক্রমণ কবলেন ও তাঁকে লক্ষ্য কবে গুলী ছু'ডলেন। পাণ্ডেও গুলী 
চালালেন, তাতে বগেব ঘোডা নিহত হণ। তখন ইংবেজ অফিসাব দুজন 
তলোধযাব নিষে পাণ্ডেকে যুগপৎ আক্রমণ কবলেন। কিছুক্ষণ লডবার পব পাণ্ডে 
তাব দুজন ইংবেজ প্রতিদ্বীকেই ক্ষতবিক্ষত কবে দিলেন এবং তিনি বগৃকে যেই 
শেষ আঘাত হানবাব জন্য তলোযাব তুললেন ঠিক সেই মুহূর্তে শেখ পণ্ট, নামক_ 
একজন সিপাহী পিছন থেকে এসে প্রাণপণে পাণ্ডে কোমব জড়িষে ধবল। এই 
স্বযৌগে বগ্‌ ও ১/০১৯১৭ বন্তাক্ত কলেববে টলতে টলতে পালিষে কোনো মতে 
নিজেদের প্রীন কাচালেন 15 ভর্প ম 
'পর্মঙ্গল পাণ্ডেকে জডিযে ধবে পল্ট, পাহাবাবত সিপাহীদেব ও ঈশ্বরী পাণ্ডেকে 

বাববাব আহ্বান কবল মঙ্গল পাণ্ডেকে গ্রেপ্তাব কবাব জন্য । মঙ্গল পাণ্ডে 
বিচাবেব সময পণ্ট, বলেছিল, “কিন্কু তাবা কেউ এগিষে এলই না, ববং উপ্টে 
সকলেই আমাকে গালাগালি কবছিল ও আমাকে এই বলে শাসাচ্ছিল যে, 
আমি যাদ পাণ্ডেকে না ছেডে দিই তবে তাব! আমাকে গুলী কববে ৮২ ৮৮৮ 

ইংবেজ দুজন পালাবাব পব পণ্ট, পাণ্ডেকে ছেডে দিল। পণ্ট, যদিও তাকে 
বাধা দিয়েছিল, হিন্দুম্থানী বলে পাণ্ডে কিন্তু তাকে কিছুই বলেননি । ফিরিঙ্গীদেব 
[ংস কববাব জন্য অস্ত হাতে বেবিয়ে আসতে বললেন তিনি, মিপাহীদের আবাব 
আহ্বান করলেন, “নিকাল আও, পণ্টন, নিকাল আও হামাবা সাথ |” 

এমন সময় ৩৪শ বাহিনীর ক্মাপ্তিং অফিসার কর্নেল ছুইলার এসে উপস্থিত 
হলেন। কোষার্টার গার্ডে এসে তিনি প্রহবাবত সিপাহীদের হুকুম করলেন তাব 
সঙ্গে আসতে | বারবব তিনবাব এই হুকুম কবাব পব সিপাহীবা কয়েক পা 
অগ্রসর হল। তাবপব হঠাৎ থেমে গেল, আব এক পাও অগ্রসর হল না। 
হুইলার হেড কোয়াটার্সে এসে এই ঘটনা বিপোর্ট করলেন। ইতিমধ্যে খবর 
পেয়ে জেনীবেল হিয়ার্সে দমদম ও চুঁচুভার সমস্ত ইংরেজ সৈন্যদের তৎক্ষণাৎ 
আসবাব জন্ত ছকুম দিয়ে নিজে কয়েকজন ইংরেজ অফিসার ও শিধ সিপাহী সঙ্গ 
করে ঘটনাস্থলে হাজির হলেন। 

১। মল পাণ্ডের ধিচারফালে বগের সাক্ষা- করেই ৫ “টেট পেপার”, ১, পৃঃ ১৩০) 

২। &, পৃঃ ১৩০। 


৫ ভাবতীয় মহাবিদ্রোহ 


কোয়ার্টার গার্ডের সিপাহীরা হিধার্সের আদেশ মতে। এবার তার সঙ্গে চলল। 
হিয়ার্সেকে আসতে দেখেই তাকে লক্ষ্য করে মঙ্গল পাণ্ডে তার বন্দুক উচু করে 
তুলে ধরলেন। কিন্তু এক মুহুর্ত ইতস্ততঃ করে তিনি বন্দুক নামিষে ফেললেন । 
তিনি দেখলেন তার সাথীর! কেউই তার সঙ্গে যোগ দিল না, কেউই নিজেদের 
ধর্ম ও সম্মান বক্ষা করার জন্য ফিরিঙ্গীব বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা! করল না। তিনি 
আরও দেখতে পেলেন যে, ফিরিঙ্লী অফিসারের পাশে তারই হিন্স্থানী ভাইরা 
তারই বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে আসছে । তুখন তিনি বিরাগে হতাশায় নিজের বন্দুক 
আপনার বুকের দিকে লক্ষ্য করে পা দিয়ে ঘোড! টিপে দিলেন। গুলী সবেগে তার 
শরীরে প্রবেশ করল। মঙ্গল পাণ্ডে আহত ও হতঙ্ঞান হযে ধূলায লুটিযে পডলেন।৯ 

”._হ৮শে মার্চের ঘটনায় স্পষ্টই বোঝা গিষেছিল যে সিপাহীদের সহাঙ্থভূতি মঙ্গল 
পাণ্ডের দিকেই ছিল। কিন্তু তা সত্বেও খোলাখুলি ভাবে তার সঙ্গে যোগ দিযে 
তার! বিদ্রোহ ঘোষণা করেনি। তাবা যে নিম্প্হ ভাবে নিরপেক্ষতা অবলম্বন 
করেছিল তা৷ নয-_-ববং পবোক্ষে তাব! মঙ্গল পাণ্ডেকেই সাহায্য করেছিল । এমন 
কি পাহারারত সিপাহীবাও বারবার ইংবেজ অফিসাবদেব হুকুম অমান্য করেছিল। 
সামরিক কাজে উধ্বতন কর্মচারীর আদেশ অমান্য করা যে কত বড গুরুতব 
অপরাধ এবং তার জন্য যে কত বড ভযানক শাস্তি হযে থাকে তা তাদ্দের ভাল 
ভাবেই জানা ছিল। বস্ততঃ ২৯শে মার্চ সিপাহীদের ব্যবহার রাজপ্রোহিতাবই 
সামিল এবং এই অপবাধে তাঁদের শান্তিও ভোগ কবতে হয়েছিল। ত! ছাডা, 
২৯শে মার্চের ঘটনা একেবাবে আকন্মিকও বলা চলে না--বিদ্রোহের বডযন্ত্ 
ছু" তিন মাস ধরেই চলছিল । কিন্তু তবুও মঙ্গল পাণ্ডের উদাহরণ অনুসরণ করে 
এদিন তার! বিদ্রোহ ঘোষণা করবার স্থযোগ গ্রহণ করল না। সিপাহীদের এই 
স্ববিরোধী ব্যবহারের কারণ কি-__এই প্রশ্ন মনে ওঠা স্বাভাবিক । 

জাচুষারি মাস থেকেই যে ইংরেজ-বিরোধী একটা চক্রান্ত শুরু হয়েছিল সে 
বিষয়ে সন্দেহ নেই। অযোধ্যার নবাব, রাজা মানসিংহ প্রভৃতিব সহযোগীরা 
ব্যারাকপুরের সিপাহীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন তা পূর্বেই উল্লেখ 
করা হয়েছে। সিপাহীরাও যে সভাসমিতি করে এ বিষয়ে আলোচন! করছিল 
তাও আমরা দেখতে পেয়েছি । কিন্তু সিপাহীরা কোনো বিশেষ কর্মপন্থায় উপনীত 
হতে পারেনি । বিদ্রোহ করতে প্রস্তুত, অথচ কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধাস্ত নেওয়৷ 
হুয়নি-এই অবস্থাই সিপাহীদের দোছুল্যমান অবস্থার কারণ। খুব সম্ভব সেই 
কারণেই ২৯শে মার্চ মঙ্গল পাণ্ডের আহ্যানে তারা অগ্রসর হয়ে আসতে পারেনি | 


১1 রজনীকান্ত গুপ্ত £ ““সিপাহী দুদ্ধের ইতিহাস”, বর) পৃঃ ৪৩। 


মহাবিজ্রোহের সুচনা ৩৬৪ 


১৯শ বাহিনী ২*শে মার্চ বহরমপুর ত্যাগ করে ব্যারাকপুর থেকে ৮ মাইল 
দুরে বারাসাতে ৩*শে তারিখে এসে পৌছল-_অর্থাৎ মঙ্গল পাণ্ডের বিদ্রোহের 
একদিন পরে-_যখন ব্যারাকপুর একটি ধূমায়িত আগ্নেয়গিরির অবস্থায় পরিণত 
হয়েছে। ব্যারাকপুরের কয়েকজন সিপাহী প্রতিনিধি বারাসাতে ১৯শ বাহিনীর 
নিকট বিদ্রোহ ঘোষণার প্রস্তাব কবলেন। তখন পর্যন্ত ১৯শ বাহিনী সশস্ত্র 
অবস্থাতেই ছিল। কিন্তু তবুও তার! বিপ্রোহ করতে অসম্মতি জানাল । 

পরদিন ৩১শে মার্চ প্রত্যুষে ১৯ বাহিনীকে মার্চ করিয়ে ব্যারাকপুরের 
প্যারেড গ্রাউণ্ডে নিয়ে আস! হল। যখন তাদের থামতে হুকুম দেওয়া হল, তখন 
তারা সামনের দিকে তাকিযে অবাক হয়ে গেল__গোরা সৈন্য পরিবেষ্টিত ইংরেজদের 
কামানের মুখে এসে তারা ধাড়িয়ে আছে। এতটুকু এদিক ওদিক হলেই নিমেষে 
কামানের গোলায় তাদের উড়িয়ে দেওয়া হবে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ১৯শ 
বাহিনীকে নিরন্ত্র করে তৎক্ষণাৎ তাদের বরখাস্ত করে দেওয়া হল। যেবাহিনী 
দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের সময় খালসা বাহিনীর বিরুদ্ধে কৃতিত্বের সঙ্গে লড়াই করে 
ইংরেজের হাতে পাঞ্জাবকে তুলে দিয়েছিল__আজ ৮ বৎসর পর সেই ১৯শ বাহিনী 
তার উপযুক্ত পুরস্কার পেল ! 

নিজের গুলীতে মঙ্গল পাণ্ডে মৃত্যু হয়নি, তিনি গুরুতরভাবে জখম হয়েছিলেন 
এবং তাঁর অবস্থা দিনের পর দিন খারাপই হচ্ছিল। সকলেই বুঝতে পারল 
কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু অনিবার্ধ। ৬ই এপ্রিল একটি সামরিক আদালতের 
বিচারে তার ফাসীর আদেশ হয় এবং ৮ই এপ্রিল ব্যারাকপুরের সমস্ত সিপাহীদের_ 
সম্মুখে মরণোন্মুখ মঙ্গল পাণ্ডেকে কে টেনে তুলে ফ্লাসীর দড়ি_ তার গলায় জড়িয়ে 
দেওয়া হয়। দেওয়া হয়। 

একজন ইংরেজ এতিহাদিক মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসী দৃশ্ত এইভাবে বর্ণনা 
করেছেন £ 

ব্যারাকপুরের প্যারেড গ্রাউণ্ডের কেন্্রস্থলে ফাসীর মঞ্চ তৈরি করা হল। 
কামানের শব্দ হওয়া মাত্রই সৈম্তবাহিনী এসে একটি বর্গের (58816 ) তিন 
দিকে ধ্রাড়িয়ে গেল। এর একধারে ৭*শ, ৪৩শ, ২য় ও ৩৪শ (মঙ্গল পাণ্ডের 
বাহিনী) সিপাহী বাহিনী আলাদ! বর্গ তৈরি করে দীড়িয়েছিল, আর তাদের 
মুখোমুখী হয়ে লাইন করে দীড়িয়েছিল গভর্নর জেনারেলের বডি গার্ড ও ৫৩শ 
ইংরেজ বাহিনী । বর্গের তৃতীয় দিকে লাইন করে ছিল ৮৪শ ইংরেজ বাহিনী, 
আর তাদের পাশে ছুটি ইংরেজ কামান বাহিনী। বডি গার্ডদের একটি অংশ 
অপরাধীকে সঙ্গে করে নিয়ে এল। তাদেরই পেছনে এল ইংরেজ সৈন্য 


৪৯ ভারতীয় মহাবিজ্রোহ 


পরিবেষ্টিত হয়ে কোয়ার্টার গার্ডের কয়েদী সিপাহীরা । এই ভাবে সকলে নিজ 
নিজ স্থানে দ্াড়াবার পর সিপাহী বাহিনী চারটিকে ফ্লাসীর মঞ্চের মুখোমুখী এনে 
ড় করানো হল।” "* মঙ্গল পাণ্ডের ফাসী হয়ে যাবার পর, “সিপাহীদের আবার 
ফাসীর মঞ্চের সামনে দিয়ে মার্চ করিয়ে তাঁদের ব্যারাকে নিয়ে যাওয়া হল।”১ 
« এই ভাবে মঙ্গল পাণ্ডে ভারতের প্রথম জাতীয় মহাবিপ্রোহের প্রথম 
শহীর্দহলেন। 91 
_ ম্গল পাণ্ডেকে ফাসীর দড়ি গলায় পরিয়ে দেবার জন্য ব্যারাকপুরের কোনো 
লোকই রাজী হয়নি, স্বতরাং এই জঘন্য কাজ করার জন্য “চারজন নীচ জাতীয় 
নেটিভকে কলকাতা থেকে আসতে বাধ্য করা হয়” ৃ 

বন্দী অবস্থায় মঙ্গল পাণ্ডের কাছ থেকে ইংরেজরা চক্রাস্তকারী সিপাহীদের' 
নাম বের করার জন্য সকল রকমের উপায়ই অবলম্বন করেছিল, কিন্তু তার মৃখ 
থেকে একটি কথাও বের হয়নি। তাঁর বিচারের সময় তিনি বলেছিলেন-_যে 
দুজন ইংরেজ অফিসারকে তিনি আহত করেছিলেন, তাঁদের প্রতি তার কোনো 
ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছিল না, এবং যে জন্য তার ফাসী হবে তাতে তিনি তার 
সহকর্মীদের জড়াতে রাজী নন ।৩ 

মঙ্গল পাণ্ডের ফাসীর কয়েকদিন পর ২১শে এপ্রিল জমাঁদার ঈশ্বরী পাণ্ডেরও 
ফাঁসী হয় এবং কোয়ার্টার গার্ডের অন্যান্য সিপাহীদেরও দীর্ঘ কারাবাসের হুকুম হয়। 
পণ্ট,র রাজভক্তির জন্য ইংরেজরা অবশ্য তাকে পুরস্কৃত করতে তুলল না। 
'আরদালী থেকে তাকে হাবিলদার করে দেওয়া হল। তারপর ৬ই মে তারিখে, 
অ হ মিরাট বিদ্রোহের মাত্র ৪ দিন পূর্বে, ১৯শ বাহিনীকে যে ভাবে নিরন্তর ও 
বরখাস্ত করা হয়েছিল, ৩৪শ বাহিনীকেও সেই ভাবে বরখাস্ত করা হল। ৩৪শ 
বাহিনীকে বিদ্রোহের অপরাধে এর আগেও আর একবার বরখান্ত করা হয়েছিল। 

ব্যারাকপুরের বিদ্রোহের সময় ইংরেজ সরকার যে তাদের ভেদনীতির 
(1015106 9170 7২০1০ 7১০11০5 ) উপর অনেকখানি নির্ভর করেছিল তাতে 
কোনো! সন্দেহ নেই। ,এই সময়কার সরকারী মহলে একটা বদ্ধমূল ধারণ! জন্মে 
গিয়েছিল যে, হিন্দ সিপাহীরাই হচ্ছে যত অনিষ্টের মূল, আর মুসলমান ও শিখরা 
খুব রাজভ্ত। 
-”-১৮৪৯ সালে পাঞ্জাব অধিকার করার পর ইংরেজ সরকার এই নীতি অবলম্বন 
করেছিল যে, বেঙ্গল আম্নিতে পুব-দেশী প্রাধান্য খর্ব করার জন্য প্রত্যেক 


১।. .চাল'ন্‌ বল্‌ ঃ হিছি অব ইঞ্ান দিউটি নি”১ম, পৃঃ ৫০ | ২। এ, পৃঃ ৫1 
৬ এ, গৃঃ ৫০ | 
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বাহিনীতে ২০* জন করে শিখ ভত্তি করা হবে। তারপর থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
সিপাহীদের মধ্যে যাতে জাতীয মনোভাব বৃদ্ধি না পেতে পারে তার জন্যও তারা 
নানা উপায়ে পরস্পরের মধ্যে বিভেদ স্ষি করছিল। 

বাংল! দেশের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করে জেনারেল হিয়ার্সে তার বিপোর্টে 
লিখেছিলেন যে, ন যে, “মুসলমান ও শিখ সিপাহীদের মধ্যে একটি সুস্থ ্ব মনোভাব দে দেখা 
যায়, য়ি, কিন্ত হিন্দুরা বর্তম বর্তমান অবস্থায বিশ্বাসযোগ্য নয।»৯ ৩৪শ বাহিনীর কমাঞ্জিং 
অফিসার কর্নেল নল হুইলারও এই রও এই একই মত ব্যক্ত ক করেছিলেন, “আমি কেবলমাত্র 
শিখ ও মুসলমানদের উপর নির্ভর করতে পেরেছিলাম ।”২ কিন্তু ইংরেজ 
শাসকদের এই ভরমাত্মবক বিশ্বীদ ভাঙতে বেশী দিন লাগেনি । তাঁদের এঁতিহাসিক 
কে নিজেই লিখছেন, “এপ্রিল মাস শেষ হতে না হতেই ল্ ক্যানিং বেশ 
বুঝতে পারলেন যে, এশিযার জাতিগুলির মধ্যে আত্মকলহ এ পযস্ত আমাদের 
ক্ষমতার ও নিরাপতাব প্রধান উপাদান বলে ধবে নেওয়া হযেছিল, তা থেকে 
আর কিছু আশ করা যায না। মুসলমান ও হিন্দুবা সকলেই আমাদের বিরুদ্ধে, 
সম্মিলিত ভাবে দ্াডাল1”৩ 7 721 

এত সহজে ব্যাবাকপুরেব বিদ্রোহ দমন করবাব পব সবকার ভাবল যে, দেশের 
অবস্থা এখন তাদেব আধত্তে এসেছে এবং অপবাধীদেরও যথোপযুক্ত শাস্তি 
হয়েছে। বিপদের আর কোনো সম্ভাবন! নেই ভেবে তারা নিশ্চিন্ত হলেন। 
৮৪শ বাহিনীকে বাংলায় আর রাখার প্রযোজনীয়তা নেই মনে কবে তাদের 
্রন্ম দেশে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন । 

১৭ই মে মিরাট বিভ্রোহের সাত দিন পরের কথা । কলকাতার এসপ্লানেড 
ময়দানে তখন যে ২৫শ বাহিনী অবস্থান করছিল, তাদেব কযেকজন প্রতিনিধি 
ফোর্ট উইলিয়ামের ২য় ও ৭০শ বাহিনীর সঙ্গে এ দুর্গ দখল করে কলকাতায় 
বিদ্রোহ ঘোষণা! করবার কথা আলোচন! করতে গিয়েছিলেন । কিন্তু কর্তৃপক্ষ 
সঙ্গে সঙ্গে এই ফড়যস্ত্রের খবর পেয়ে দমদম থেকে ৫৩শ ইংরেজ বাহিনীকে নিয়ে 
এলেন এবং পরের দিন বিদ্রোহ ভাবাপন্ন সিপাহীরা কিছু করবার পূর্বেই ২৫শ 


০০ 











১| ফরেই্ট-_“ঠট পেপাস”', ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬০ | ১৮৫৭ সালের মার্চ মাসে ৩৪শ বাহিনীতে 
১,০৮৯ জন সিপাহী ছিল-_তাদের মধ্যে ৩৩৫ জন ত্রাঙ্গগ, ২৩৭ জন ক্ষত্রিয়, ২৩১ জন অন্তান্য 
হিন্দু, ২০০ জন মুসলমান, ৭৪ জন পিখ ও ১২ জন খৃষ্টান ।-_ ( উ, পৃঃ ১৭৭)। বেকল আমির 
অন্থান্থ বাহিনীগুলিও যোটামুটি এই ধ'চেই গঠিত ছিল। 

২। এ, পৃঃ ১৯৪। 


৩] কে”-১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৬৫ | 


৪২ ভারতীয় মহাবিত্রোহ 
বাহিনীকে নিরন্তর করে বরখাস্ত করা হল। কয়েকদিন পর ৭*শ বাহিনীকেও 
এই ভাবে নিরম্ত্র ও বরথাস্ত করা হল। 

২৫শে মে তারিখে ব্যারাকপুরে ৭*শ ও ৪৩শ সিপাহী বাহিনী দরখাম্তয করে 
সরকারকে জানাল যে, দিল্লীর বিদ্রোহী সিপাহীদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য যে 
কোনে। সময়ে তারা যাত্রা করতে প্রস্তত। বলা বাহুল্য, রাজভক্তির এইরূপ 
উদাহরণ দেখে সরকার খুবই পুলকিত হয়েছিল। জুন মাসের প্রথম দিকে 
আবার এই সব সিপাহীরা সরকারের কাছে আবেদন করল যে, তাদের এখনই 
দিল্লীতে পাঠানো! হোক, চবি মিশ্রিত টোটা ব্যবহার করতে কোনো আপত্তি তাদের 
নেই। বাস্তবিকই সরকার যখন এই ছুটি সিপাহী বাহিনীকে এন্ফিল্ড রাইফেল 
ছারা সজ্জিত করে দিল্লী পাঠাবার ব্যবস্থা করছিলেন, ঠিক সেই সময় ১৩ই জুন 
সন্ধ্যার সময় নাগাদ জেনারেল হিয়ার্সে গভর্নর জেনারেলকে জরুরী খবর পাঠালেন 
যে, বিশ্বস্ত স্থত্রে তিনি জানতে পেরেছেন যে ব্যারাকপুরের সিপাহীরা এঁ রাত্রেই 
বিদ্রোহ ঘোষণা! করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে । সেই রাত্রে কলকাতা ও চু'চুড়া থেকে 
ইংরেজ সৈন্যদের ছুটি বাহিনী ব্যারাকপুর নিষে যাওয়া হয় ও পরের দিন প্রত্ুষে 
যথারীতি কামানের মুখে দীড় করিয়ে সিপাহীদেব নিরস্ত্র ও বরখান্ত করা হয়। 

ব্যারাকপুরে যখন ১৪ই জুন তারিখে সিপাহীদের নিরস্ত্র করা হচ্ছিল, ঠিক 
সেই সময় কলকাতা ইংরেজ ও ফিরিঙ্গীদের ভেতর মুহুর্তের মধ্যে ভয়ানক ভাবে 
প্রচার হযে গেল যে, ব্যারাকপুরের বিদ্রোহী সিপাহীরা! কলকাতা আক্রমণ করতে 
আসছে। এই জনরবের ফলে কলকাতায় ইংরেজ বীরপুরুষদের যে কি শোচনীয় 
অবস্থা হয়েছিল তা একজন সমসাময়িক ইংরেজ লেখকই সুন্দরভাবে বর্ণনা 
করে গিয়েছেন £ 

“কলকাতার সর্বত্রই অত্যধিক আতঙ্ক, বিশৃঙ্খলা ও হতাশা, ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর 
জনরব চারদিকে প্রচারিত হচ্ছে। সকলেই বিশ্বাস করে বসে আছে যে ব্যারাক- 
পুরের সিপাহীরা দ্রতবেগে কলকাতার দিকে ছুটে আসছে, শহরতলিগুলিতে 
সমস্ত লোক বিজ্রোহ করছে, অযোধ্যার নবাব তার লোকজন নিয়ে গার্ডেনরীচ 
অঞ্চলে লুট করছেন, ইত্যাদি। সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত কর্মচারীরাই এই কাজে 
গ্রথম উদ্ভোগী হয়েছিলেন। গভর্নমেন্টের সেক্রেটারীর! ও গভর্ণর জেনারেলের 
কাউন্সিলের সভ্যর! ছুটোছুটি করে পরস্পরের ঘাড়ের উপর পড়ছিলেন ; কেউ বা 
পিস্তলে গুলী ভরতে ব্যন্ত, কেউ বা দরওয়াজায় ব্যুহ রচনা করছিলেন; কাউন্সিলের 
সভায় তাদের পরিবার সমেত গৃছ্ত্যাগ করে জাহাজে আশ্রয় নিচ্ছিলেন $ এবং 
তাদের এক ধাপ নিয়ন্তরের অথচ স্বমামখ্যাত ব্যক্ষিরা তাদের উপরওয়ালাদের 


মহাবিজ্রোহের ছুচনা ৪৩ 


উদাহরণে অন্থপ্রাণিত হয়ে তাদের মূল্যবান ভ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করে উধ্বশ্বাসে 
ফোর্টের দিকে দৌড়তে লাগলেন, যদি কোনো মতে ফোর্টের কামানগুলির নীচে 
একটু মাঁথ! গু'জবার স্থান পাওয়। যায়। সর্বরকমের ও রঙবেরঙের ঘোড়া, গাড়ি, 
পান্ধী ইত্যাদি রিকুইজিশন করে রিফিউজিদের কাল্পনিক হত্যাকারীদের হাত থেকে 
বাচিয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। শহরতলিগুলিতে দেখতে দেখতে 
প্রত্যেক থৃষ্টানের বাড়ি খালি হয়ে গেল। তখন এই অবস্থায় মাত্র আধ ডজনখানেক 
দৃপ্রতিজ্ঞ লোক শহরের তিন-চতুর্থাংশ অনায়াসে ধ্বংস করে দিতে পারত 1৮১ 

কলকাতার ইংরেজ সমাজে এই প্রকার অশোভন আতঙ্কের একটা কারণ 
ছিল। মিরাট ও দিল্লীর ঘটনা ইংরেজরা উপলব্ধি করতে পাবে যে ভারতবর্ষে 
তাদের সত্যিকাবের বন্ধু বলতে কেউ নেই। সকল ভারতবাসীহই প্রত্যক্ষ কিন্বা 
প্রচ্ছন্নভাবে তাদের শক্র। জুন মাসে যখন বিদ্রোহের আগুন চারিদিকে ছড়িষে 
পড়তে লাগল, ভারতবাসীদের মধ্যে অসন্তোষ এত ব্যাপক দেখে লর্ড ক্যানিং খুব 
আশ্চর্য হয়ে গেলেন। গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের সভ্য গ্র্যাণ্ট ক্যানিংকে 
বাববার জানাতে লাগলেন ষে কলকাতার আশে পাশে যেসব সিপাহী বাহিনী 
আছে তারা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয, দমদমে সিন্ধু প্রদেশের আমিরের লোকেরা, 
গার্ডেনরীচের অযোধ্যার নবাবের লোকেরা এবং কলকাতার মুসলমানরা ও “এই 
মহানগরীর স্বশ্রেণীর বদমাশরা” ভযানক ভীতির কারণ। “বিদ্রোহ ভ্রুতবেগে 
বিস্তার লাভ করছে এবং ক্রমশই আমাদের নিকট এসে যাচ্ছে । *** আমার দৃঢ 
বিশ্বাস যে, এমন কি সামান্য একটা রাস্তার গগ্ডগোলের ফলেও এই রাজধানীতে 
একটা হুলুস্থুল কাণ্ড বেধে যেতে পারে । শুধু বাংলাতেই নয়, বোম্বাই ও মাপ্রাজেও 
এরূপ ঘটনার সম্ভাবনা আছে ।”২ 

ইংরেজদের সৌভাগা যে সিপাহীদের সব কয়টা ষড়যন্ত্র ও বিস্োহের প্রচেষ্টা 
পর পর ব্যর্থ হয়ে গেল এবং জনসাধারণও ইংরেজদের এই আতঙ্কের মূহুর্তে 
অগ্রসর হয়ে এল না। ভারতবাসীর দুর্বলতার এই হ্থযোগ নিয়ে ইংরেজরা 
তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে লাগল। প্রথমেই অযোধ্যার নবাব তার 
ন্ত্ীঘ্বয় আলি নকী খান ও টিকত রাওকে গ্রেপ্তার করে ফোর্ট উইলিয়ামে বন্দী 
করে রাখল। আরও বহুসংখ্যক লোক এই ভাবে বন্দী হলেন ।”৩ 

এই ঘটনার কিছুদিন পূর্বে অযোধ্যার রাজ! মানসিংহ ও কয়েকজন তালুকদার 
কলকাতায় এসে অযোধ্যার নবাব ও কয়েকজন সিপাহী প্রতিনিধির সঙ্গে 
কথাবার্তা বলে গিয়েছিলেন। 
১। “বেন গ্যাম্পলেট'” পৃঃ ১০৫। ২। ফে+--আ খও, পৃঃ ১১। ৩ | মার্টিন পা খও, পৃঃ ৭০ | 


৪৪ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


১৩ই জুন কাউদ্দিলেব অধিবেশনে ক্যানিং একটি প্রেস আইন পাস করিয়ে 
[নলেন। এই আইনের বলে যেসব প্রেসে বই ও সংবাদপত্র ছাপানো হত তাঁরা 
সরকারের লাইসেন্স নিতে বাধ্য হলেন ও সরকারকে যে কোনো ছাপা লেখা 
বাজেয়াপ্ত করবার অর্ধিকার দেওযা হল। এই (প্রস আইনের জোরে সরকার 
সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার রবীন” “্থিলতান-উল্‌আকবব”, “সমাচার স্ধাবর্ষণ 
প্রভৃতি সংবাদপত্রগ্ুলির মুদ্রাকর ও প্রকাশকদের রাজদ্রোহ প্রচারের জন্য 
স্প্রিম কোর্টে অভিযুক্ত করলেন। জুলাই মাসের মধ্যে 'গুলশান-ই-নগ-বাহার' 
ও আবও কয়েকখান! সংবাদপত্র বাজেযাপ্ত করা হল। কিছুদিনের মধ্যে 
কলকাতার “হিন্দু ইন্টেলিজেন্শিয়া' ও লক্ষৌর “সেন্টাল স্টার” বন্ধ করে' 
দেওয়া হল । 

কলকাতার পরিস্থিতি এই ভাবে সবকারের আযত্তের মধ্যে এলেও সমগ্র 
বাংলা দেশ ১৮৫৭ সালের শেষ ৬ মাস একটা খুব সংকটের মধ্য দিযেই ঘাচ্ছিল। 
সর্বত্র জনসাধাবণ একটা উৎকণ্ঠা ও প্রত্যাশার মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছিল। তারা 
আশা করছিল যে, যে কোনো মুহুর্তে একটা ভয়ানক কিছু ঘটবে। অন্যান্য 
প্রদেশের মতো বাংলাতেও তখন কৃষকদের মধ্যে, বিশেষ করে নীল চাষীদের মধ্যে 
অসন্তোষ পুপ্তীভূত হয়েছিল । কলকাতা কিন্বা অন্য কোনো ব্ড় শহরে যদি বিদ্রোহ 
সুরু হযে যেত, তা হলে উত্তর ভারতের মতো! বাংল! দেশেও গ্রামাঞ্চলে তৎক্ষণাৎ 
ছড়িয়ে পড়বার মতে। প্রায় সব বাস্তব অবস্থাই তৈরী হয়েছিল। একজন ইংরেজ 
এঁতিহাসিক তখনকার অবস্থা এইভাবে বর্ণনা করেছেন £ “বাংলা সরকারের 
অধীনে এমন একটা জেলা ছিল না ঘ৷ প্রত্যক্ষ বিপদের মধ্য দিযে যাষনি কিন্বা 
ঘোরতর বিপদের আশঙ্কা করেনি 1৯ 


বাস্তবিকপক্ষে মঙ্গল পাগ্ডের ফাসীর সঙ্গেই বাংলার বিদ্রোহ শেষ হয়ে যায়নি। 
পূর্বেই উল্লেখ কর! হয়েছে যে, মঙ্গল পাণ্ডের বিদ্রোহের পর ব্যারাকপুরে ৩৪শ 
বাহিনীকে মে মাসের প্রথমে নিরস্ত্র ও বরখাস্ত কর! হয়। এ বাহিনীর তিনটি 
কোম্পানি, অর্থাৎ প্রায় ৩০* সিপাহী, এই সময় চট্টগ্রামে ছিল; তাদের বরখাস্ত 
করা হয়নি। ১৮ই নভেম্বর, ম্জল পাগ্ডের ফাসীর ছ' মাস পরে চট্টগ্রামের এই 
সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণ! করল। “তার! ধনাগার লুষ্ঠন করে ও জেল ভেঙে 
কয়েদীদের খালাস করে, শহরের অধিবাসীদের কোনো রকম ক্ষতি না করে, ত্রিপুরা! 
পাহাড়ের ধার দিয়ে সিলেট হয়ে কাছাড়ের দিকে চলে গেল ও সেখানে কয়েকজন 


এ রস 





২) বাকল্যাও £ “বেল গার ছি লেফটেনান্ট গভর্নরস্‌**, ১ম, পৃঃ ৬৮। 


মহাবিক্রোহের সুচনা ৪৫ 


ধরা পড়ল, আর প্রায় সকলেই গর্থা বাহিনী ও কুকী স্কাউটদের সঙ্গে লড়াই করে 
প্রাণ হারাল।”* 

সিলেট দ্রিষে যাবার সময় লাটু নামক স্থানে মেজর বিংএর অধীনে ইংরেজ 
বাহিনী বিদ্রোহীদ্দের পথরোধ করে ফাড়িয়েছিল। লাটুর যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষের 
অনেক লোক প্রাণ দিয়েছিল, তাদের মধ্যে মেজর বিংও একজন। লাটুর বৃহ 
ভেদ করে বিদ্রোহীরা কাছাড়ে পৌছয় এবং সেখানে ২৩শে ডিসেম্বর ; ১২ই, ২২শে 
ও ২৬শে জানুযারি তারিখে খণ্ড খণ্ড লড়াই হয়ে ষায়।২ 

এতগুলি বুদ্ধ করার পর যে কয়জন বিদ্রোহী বেচে ছিল, তার। মনিপুর 
বাজ্যে প্রবেশ করল এবং এই সময়ে মনিপুরে একজন রাজকুমার তার কিছু 
'লাকজন নিয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিলেন। এই অবশিষ্ট বিদ্রোহীর! শেষ 
দ্ধ করেন লক্ষীপুর নামক স্থানে । যে কযজন বিজ্রোহী লক্ষ্মীপুরের যুদ্ধের পর 
বেচে ছিল তার! পাহাড়ের জঙ্গলে আশ্রয নিল। “তারা আর কোনে৷ রকমে 
খাছ্যব্রব্য সংগ্রহ করতে পারছিল ন|॥ তাদের কয়েকজনকে মুত অবস্থায় জঙ্গলে 
পাওযা গিয়েছিল, অনাহাঁরেই যে তাদের মৃত্যু ঘটেছিল তাতে সন্দেহ নেই। 
বাকি কয়েকজনকে কুকী স্কাউটর। মেরে ফেলে। প্রত্যেকটি সিপাহীকে মারবার 
জন্য কুকীদের পুরস্কারের প্রতিশ্রণতি দেওয৷ হয়েছিল ।৮৩ 

চট্টগ্রামের মাত্র ৩** সিপাহীর বিভ্রোহের ফলে নোযাখালি, কুমিল্লা প্রভৃতি 
জলার ইংরেজ কর্মচারী ও স্থানীয জমিদারদের মধ্যে কি ভয়ানক সম্াসের সৃষ্টি 
হয়েছিল এবং জমিদাররা কি ভাবে লোকজন ও অর্থ দ্বারা ইংরেজদের সাহায্য 
করছিল তার বিবরণ ১৮৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসের “ইংলিসম্যান, পত্রিকায় 
পাঁওয়! যায়। 

চট্টগ্রামের বিদ্রোহের ৪ দিন পর, ২২শে নভেম্বর ৭৩শ বাহিনীর যে ২*, 
সিপাহী ঢাক। ছৃর্গে ছিল তারাও বিদ্রোহ ঘোষণা! করল। এই সময় ঢাকায় প্রায় 
২০০ ইংরেজ নাবিক, সৈম্ত ও ভলাট্িয়ার ছিল। চটগ্রামের বিদ্রোহের খবর 
পেয়ে ইংরেজ কতৃপক্ষ ইংরেজ সৈন্তদের সাহায্যে সিপাহীদের নিরম্্ব করতে শুরু 
করে। দুর্গের সিপাহীদের কাছে দুটি কামান ছিল। তারা ইংরেজ নাবিকদের 
সঙ্গে যুদ্ধ স্তর করে দিল। এই যুদ্ধে ৪১ জন সিপাহীর মৃত্যু হয় ও ২* জন সিপাহী 
ইংরেজের হাতে বন্দী হয়। এই বন্দীদের কয়েকদিন পর ফাসী হয়। অবশিষ্ট 
বিদ্রোহীরা ছুর্গ ত্যাগ করে মাতার কেটে নদী পার হয়ে যায়। নদী পার হবার 


১। “ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইত্থির। ১ ইটা বেদল এও জামান”, পৃঃ ৩৯৩। 
২| এ, পৃঃ ৪৪৩। ৩। “আসান ভিতর গেজেটিরার £ সিলেটগ, পৃঃ ৬১। 


৪৬ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


সময়ও কয়েকজন সিপাহী নিহত হয়। যে কয়জন বেঁচে ছিল তারা মযমনসিং, 
রংপুর, উত্তর বিহার অতিক্রম করে অযোধ্যায় বিদ্রোহীদের সঙ্গে গিয়ে 
যোগ দেয় ।১ 

১৮৫৭ সালে বাংল! দেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা গণবিদ্রোহের 
অনুকূল হওয়া সত্বেও বাঙ্গালীরা কেন সক্রিষভাবে বিদ্রোহে যোগ দেয়নি, কেন 
এই বিদ্রোহে প্রচেষ্টা কেবলমান্্র পশ্চিমী সিপাহীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল, 
কেন শোধিত ও নিপীডিত বাংলার অগণিত কৃষকরা এই অপূর্ব স্থযোগ গ্রহণ 
করল না, কেনই বা বাংলার অগ্রগামী উন্নত বৈপ্লবিক চিন্তাধারার বাহকেরা 
অগ্রসর হযে এসে ভারতের এই স্বাধীনতা সংগ্রামে যুগোপযোগী গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব 
দিলেন না এই সব প্রশ্নগুলির আলোচন| করার সময এসেছে । 

ইউরোপেব বিপ্লবী, দার্শনিক, এঁতিহাসিক ও সাহিত্যিকদের গ্রন্থাবলী রাজা 
রামমোহন রায়ের (মৃতা_-১৮৩৩) সময থেকেই আমাদের দেশে আমদানি হতে 
থাকে । বিশেষ করে বাংলা দেশে ভল্টেয়ার, রুশো, টমাস্‌ পেইন, বেকন্‌, হিউম্‌, 
লক্‌, বেন্থাম্‌ প্রভৃতির বই শিক্ষিত সমাজে খুবই জনপ্রিয় ছিল। রামমোহন 
ফরাসী বিপ্লবের ও নেপোলিষন বোনাপার্টের সম্নাট হবার পূর্ব পর্বস্ত তাঁর বৈপ্লবিক 
ুদ্ধগুলির প্রসংশা! মুক্তকণ্ঠে প্রচার করতেন। ১৮২৩ সালে স্পেনে ও দক্ষিণ 
আমেরিকায গণতান্ত্রিক বিপ্লব জধী হবার পর বামমোহনের নেতৃত্বে কলকাতায় 
এক সাধারণ ভোজসভায় সমর্থন জানানো হয়। ১৮৩০ সালে ফরাসী বিপ্লবের 
সময়ও রামমোহন এই বিপ্লবকে প্রকাশ্টভাবে সম্বর্ধনা জানিষেছিলেন। এই 
দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লবকে কলকাতার শিক্ষিত সাজ ১০ই ডিসেম্বর, ১৮৩০ সালে 
টাউন হলের সভায় অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, এবং এই বিষযে তারা এতই 
উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিলেন যে, ২৫শে ডিসেম্বর খুষ্টের জন্মোৎ্সবের দিন অক্টারলোনি 
মুমেণ্টের উপর ফরাসী দেশের বৈপ্লবিক পতাকা উড়িয়ে দিয়েছিলেন । “ফরাসী 
বিপ্লবের অনুরূপ বিপ্লব ভারতেও ঘটুক এই আশ! হিন্দু কলেজের অনেক ছাত্র 
তাদের হৃদয়ে পোষণ করতেন । এবং এই চিস্তাধারাই ভারতীয় সমস্যা আলোচনা 
প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রবন্ধে 'জনৈক বৃদ্ধ হিন্দু'র নামে “বেঙ্গল হরকরা'তে ১৮৪৩ সালে 
প্রকাশিত হয়।২ 

তখকালীন ইংরেজ শাসকদের মুখপত্র 'স্রেণ্ড অব ইওিয়া? বাঙ্গালী 'নেটিভদের' 
এই *ধদ্বত্য' সহ করতে পারেনি । বাঙ্গালীদের থিয়ার্স ও এলিসনের বই পড়বার 

১। “ইম্পিরিয়াল গেছেটিয়ার £ ইন্টার্ন বেজল এও আসাম”, পৃঃ ৩২৩। 

| বিমানবিয়ারী মদদার £ “ছিষ্রি অব পলিটিক্যাল ধট ইন ইতি". প5 ৮৪। 


মহাবিদ্রোহের সুচন! ৪৭ 


উপদেশ দিয়ে ১৬ই মার্চের (১৮৪৩) সংখ্যায় উক্ত পত্রিকায় বিপ্লবের ভযাবহতা 
প্রমাণ করবার জন্য বলা হযেছিল যে, বিপ্লব যদি ঘটে “তা হলে হুগলী নদীতে 
রক্তের বন্তা বযষে যাবে, আর ট্যাঙ্ক স্কোয়ারে একটা চিরস্থায়ী গিলোটিন 
স্থাপিত হবে ।”১ 

পরবর্তাকালে কার্ল মার্কসের রচনাবলী সার! পৃথিবীর মানুষকে যে প্রেরণা 
দিষেছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মাকিন স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণাদাতা 
টমাস্‌ পেইনের “এইজ অব রিজন” ও "রাইটস্‌ অব ম্যান, কতকটা সেই কাজ 
করেছিল। পেইনের চিন্তাধারা তখনকার শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে কতখানি 
প্রভাব বিস্তার করেছিল সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শী পাত্রী ডাফ লিখেছিলেন £ 

“কেবলমাত্র একটা জাহাজেই এক হাজার সংখ্যা 'এইজ অব রিজ্ঞন, 
কলকাতাষ এসে পৌছল, প্রথম দিকে প্রতিটি বই এক টাকা করে বিক্রী হচ্ছিল; 
কিন্তু এই বইএর চাহিদা এতই বেশী ছিল যে, দেখতে দেখতে এব দাম অনেক 
বেডে গেল। :.. কিছুদিনের মধ্যে পেইনের সব লেখাব একটা সন্তা সংস্করণ 
প্রকাশিত হল ।” 

বৈপ্লবিক চিন্তাধারাব এই প্রচার কার্ধ, যা শুরু হয়েছিল রামমোহনের সময়কাল 
থেকে, তা আবও বিস্তাব লাভ করেছিল উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ট 
দশকে । এই কাজে অগ্রণী ছিলেন ডিরোজিওব অনুগামী ইযং বেঙ্গল দল, 
মাইকেল মধুস্থধন দত্ত, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যাষ, অক্ষয় কুমার দত্ত, জ্ঞানেন্দ্রমোহন 
ঠাকুর, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি । এধের মধো অক্ষষকুমার সব থেকে 
অগ্রগামী চিন্তাধারা প্রচার করতে থাকেন। তিনি বলেন, “মানছছষের দারিদ্র্যই 
তার অপরাধ, অজ্ঞতা, বোগ ও দোষের জন্য দায়ী।” সমাজের বিভিন্ন মানুষের, 
অবস্থার মধ্যে এত অধিক অসমত! দেখে তিনি অত্যন্ত মর্যাহত হযেছিলেন। 
তিনি বলতেন, “সকল দেশের ধনী মহাজনরা চাষ যে পৃথিবীর সব কিছু শ্রেষ্ঠ জিনিস 
তাহারাই উপভোগ করুক, আর তাদের ভোগের বস্ত সরবাহ করার অন্য অন্যেরা 
সকলে ক্রীতদাসের মতো। খেটে চলুক । যে সমাজে অধিকাংশ লোককে মুষ্ঠিমেয় 
কয়েকজনকে রাজার হালে রাখবার জন্য দরিনরাত্র ভূতের বেগার খাটতে হয়, সেই 
সমাজের কোনো উন্নতি হতে পারে না । ভগবান সকল শ্রেণীর লোককেই বুদ্ধি ও 
ধর্মগ্রাণতা দিয়েছেন, কিন্তু দারিত্র্য তগবানদত্ত এই গুণগুজির উৎকর্ষ সাধন 
থেকে মেহনতী মানুষকে বঞ্চিত করেছে ।”২ 

১। বিমানধিহারী মঞুমদার £ “হিস জব পলিটিক্যাল ধট ইব ইত্ডিযা,” পৃঃ ৮৪। 

২ এ, পৃ ১৫৩। 


৪৮ ভাবতীয় মহাবিদ্রোহ 


১৮৪২-এ স্থাপিত ইযং বেঙ্গলেব মুখপত্র “বেঙ্গল স্পেক্টেটর” ও ১৮৫৩ সালে 
হুবিশচন্তর মুখোপাধ্যায কতৃকি সম্পাদিত “হিন্দু পেটিযট উক্ত ধবনেব চিস্তাধাবাব 
প্রচাব কা চালিষে যাচ্ছিল। ১৮৫৭-ব বিদ্রোহে সময় “হিন্দু পেটিয়ট'ই 
বাঙ্গালী প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদেব সব থেকে প্রিষ ও শক্তিশালী মুখপত্র ছিল। 
বিদ্রোহকালে হবিশচন্দ্র তাব এই সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের মারফত ভাৰতীষদেব 
উপব বুটিশেব নৃশংসতাব তীব্র প্রতিবাদ কবতে কখনও পশ্চাৎপদ হননি । 
১৮৫১ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুবেব সম্পাদকতায সর্বমতেব লোক নিয়ে কলকাতা 
'বুটিশ ইপ্ডিযান এসোসিষেশন” স্থাপিত হলে ভাবতেব নানাপ্রকাব জাতীয় দাবি- 
দাওযা নিষে আন্দোলন শতক হযেছিল। ১৮৫৩ সালের চার্টাব আযাকু পাস হবাব 
মময অনেকেই আশা কবেছিলেন যে, ভাবতবাসীব অনেক দাবি বৃটিশ শাসকবা 
মেনে নেবে, কিন্তু তা না হওযাতে ভাবতীষ বুদ্ধিজীবী শ্রেণীব মধ্যে বিক্ষোভ 
বেডে যেতে থাকে এবং এই নিষে বুটিশ ইগ্ডযান এসোসিষেশন আন্দৌলনও 
চালিয়ে যেতে থাকে । 

তৎকালীন বাংলাব কৃষক সমাজেব মধ্যেও অসস্তোষেব অভাব ছিল না। 
সবকাব, জমিদাব, নীলকব ও মহাঁজনদেব শোষণ ও অত্যাচাবেব ফলে তাদেব 
জীবন দুধিসহ হয়ে উঠেছিল। ১৮৫৭ সালেব বিদ্রোহে তাদেব কেউ নেতৃত্ব দ্রিলেই 
যে তাবা বিদ্রোহে সক্রিষ অংশ গ্রহণ কবত তাতে কোনে। সন্দেহ নেই। কিছু 
পূর্বেই আমব! উল্লেখ কবেছি যে ১৬শে ফেব্রুযাবিতে যখন বহবমপুবে সিপাহীদেব 
মধ্যে বিদ্রোহ হয় তখন মুখ্রিদাবাদেব জনসাধাবণ নবাবেব মুখ থেকে একটি কথার 
জন্য অপেক্ষা কবেছিল। বাংলাব দুভাগ্য যে নবাবের নিকট থেকে, কিন্বা অন্য 
কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনেব নিকট থেকে বিদ্রোহে নির্দেশ আসেনি । বহুবমপুবে 
ও পরে ব্যারাকপুবেব সিপাহীদের বিদ্রোহের সংবাদে নদীয়া, চব্বিশ পবগনা, 
বর্ঘমান, যশোহর, বীকুডা, বীবভূম ও অন্যান্য জেলাগুলিতে জনসাধাবণ যে খুবই 
চঞ্চল হয়ে উঠেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ সম্পর্কে ও. ম্যালী তাব 
'বেঙ্গল ডিট্রিক্ট গেজেটিযার্স-এ লিখেছেন যে, বহরমপুরের বিদ্রোহেব খবব ছড়িয়ে 
পড়া মাত্রই একটা অন্বস্তিকৰ আবহাওয। কৃষ্ণনগব, যশোহর ও সমগ্র ডিভিসনের 
মধ্যে ছড়িযে পড়ল ।_( ড্রিসটিকট গেজেটিয়ার-নদীয়া, পৃঃ ৩২)। বীকুডা 
জিলায় সীওতাল ও চুয়াডদের মধ্যে যে কোনো! সময় বিজ্রোহের সম্ভাবনা আছে 
বলে কর্তৃপক্ষ আশঙ্কা করছিলেন ।-_( এ, বাকুড়া, পৃঃ ৪১ )। 

এইরূপ অবস্থায় বাংলায় একটা বিরাট সম্মিলিত নিপাহী ও রুষক বিক্রোছের 
সংগঠন ও পরিচালনা কর! খুব শক্ত কাজ ছিল না। কিন্ত তৎকালীন বাঙ্গালী 


মহাবিদ্রোহের সুচনা ৪৯ 


বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর লোকেরা এই বিভ্রোহে বর্তমান যুগোপযোগী গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব 
দিতে স্বক্ষম হলেও তারা সম্পূর্ণভাবে নিষ্রিয়ই রয়ে গেলেন। ইতিপূর্বে তীর 
আমেরিকার বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব ইত্যাদি সম্বদ্ধে কম আলোচনা করেননি, কিন্তু 
একদিন যে তাদের তান্থুক্ূপ বিপ্লবের সম্মুখীন হতে হবে এ কথা বোধ হয় তারা 
স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি ! তা ছাড়া, কিছুকাল থেকে তারা দলে দলে ইংরেজ 
সরকারের চাকুরীতেও ঢুকে পডছিলেন। “ডিরোজীওর অনেক ছাত্রকে সরকারী 
চাকুরীতে নিয়োগ করার ফলে আদর্শবাঁদী চরমপন্থীদের স্থান ক্রমশঃ শূন্য হতে 
থাকে । ১৮৩৩ সালের চার্টার আ্যাক্ট অন্থসারে ১৮৪৫-এ কতকগুলি ডেপুটি 
ম্যাজিস্ট্রেটের পদ স্থট্টি করা হয় এবং এঁ সব পদে হিন্দু কলেজের ভাল ভাল 
পূর্বতন ছাত্রদের নিয়োগ করা হ্য।”১ এই ভাবে সবকারী চাকুরী গ্রহণ করে 
ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকের! ভারতবর্ষের চারিদকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলেন ।২ 

আর এক শ্রেণীর লোক ধাদের ভাকে বাঙ্গালীরা সেই সমযে বিদ্রোহের দ্রকে 
অগ্রসর হতে পারত তাঁবা হলেন বাংলাব শক্তিশালী জমিদার শ্রেণী-_যা ঘটেছিল 
অযোধ্যায় ও অন্যান্য স্থানে । কিন্তু কতকগুলি এতিহাসিক কারণে বাংলায় তা 


ঘটা সম্ভব ছিল ন|। 
বাংলায় ইংরেজ শাসনে প্রথম দিকে, অর্থাৎ প্রাফ ১৮০০ সাল পযন্ত, অনেক 


প্রাচীন ও প্রতিপত্তিশালী জমিদার বংশ ইংরেজের বধিত খাজনা দিতে অক্ষম 


পপ স্পপ্দ শিস | পোপ 


১। বিমানবিহারী মজুমদার £ “হিস্ট্রি অব পলিটিকাঁল ধট ইন ইঙি়া”, পৃঃ ৯৬। 

২। “বাঙ্গালীর অগ্রগতির পথে" নামক এক প্রবন্ধে ('প্রবাঁসী” ভাদ্র, ১৩৬২) বাঙ্গালীর 
বতমান ছুর্দপার কখ। আলোচন! প্রসঙ্গে এরতিহাসিক যছুনাথ সরকার গর্ধের সঙ্গে বলেছেন বে 
বৃটিশ আমলে বাঙ্গালীদের অবস্থা কত অগ্রসর ছিল--“আমাদের প্রপিতামহদের সময় এদন একদিন 
ছিল, বখন বাঙ্গালীর। প্রাণের আগ্রহে ইংরেজী শিক্ষালাভ করিয়! নিজ বুদ্ধি ও হৃদয়বল খাটাইয়। 
ভারতের সর্বত্রই ইংরেজী শাসনবন্ত্রের অত্যাবগ্তক সহায়ক হইয়। ছড়াইয়া পড়ে, আর ধনে মানে বানিয়! 
উঠে। কোয়েটা হইতে ভামে পর্বস্ত বাঙ্গালী কমিসারিয়েট, গোমভ্ডা, ডাক কমণ্চারী, ইঞ্জিনিয়ার, 
শিক্ষক, ভাক্তার, কেরানীতে ভর! ছিল। ঝাজ্সীর রানী লক্ীবাঈ যখন বিদ্রোহ করিলেন তখন 
সেই শহরে বাঙ্গালী ডাক কর্মচারী, পথ বিভাগের কেরানী ইত্যাদি ছিল। বিদ্রোহী সিপাইরা 
তাহাদের মারপিট করিয়া বন্দী করিল ইংরেজের বন্ধু বলিয়।।” হ্যার বছুনাধের এই মন্তব্য প্রসঙ্গে 
এখানে এটুকু বল! প্রয়োজন যে, ঝাক্সীতে যেদিন সিগাহীরা বিদ্রোহ ঘোষপ! করে ইংরেজদের হত্যা 
করতে শুরু করে সেইদিন একজন বাঙ্গালী ডাক কমর্চারী কয়েকজন ইংরেজকে গায় বাড়িতে 
আশ্রয় দিয়ে প্রভুতক্কির পরাকাঠ। দেখিয়েছিল। সিপাহীর! ত1 জানতে পেরে এই বাঙ্গালী 
প্রভুভক্তটকে খুব গ্রহার করে। সিগাহীর। বাজী তাগ করে দিলী অভিমুখে রগুনা হয়ে যাবার পর 
রানী লক্গমীবাঈ ওখানকার সফল বাঙ্গালীদের বাংলার ফিরে জানবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন । 


৫০ ভারতীয় মহাবিজ্রোহ 


হওয়ায় ক্রমশঃ খণেব দায়ে ধ্বংস হয়ে যায় কিস্বা খর্ব হযে যায়। ১৭৯৫ সালে নদীয! 
রাজেব খাজনা বাকি পভায় সেই জমিদাবী কয়েক বছরের জন্ ট্রাম্টিব হাতে দেওযা 
হয়। ১৭৯৩ সালে বাকি খাজনাব দায়ে নাটোবেব বীজাকে তাব নিজেব বাড়িতে 
বন্দী করে বাখা হয। বীরভূম ও বাজসাহীব জযিদাবদেব অবস্থাও অত্যন্ত 
শোঁচনীষ হযে পডে। ১৮০০ সালে.দিনাজপুরের বাজবংশেব প্রায় সব সম্পত্তি 
নিলাম হযে যায়। এইভাবে পুরাতন জমিদাবব৷ অনেকেই--যদিও সকলেই নয়, 
বেশীর ভাগও নয়_-তাদেব জমিদাবী হারালেন। কিন্তু ১৭৯৩ সালে চিবস্থায়ী 
বন্দোবস্ত কাষেম হবাব পব থেকে বাংলাব জমিদারদেব অবস্থাব আমূল পবিবর্তন 
হল। বাস্তবিক পক্ষে জমিদাবী অত্যন্ত লাভজনক হযে দঈাডাল। তাই ইংবেজেব 
আওতায় যত সব বণিক, মহাজন, ব্যবসাদাব, বেনিযান, দালাল, মুৎসদ্দি কিছু 
কিছু টাকাব মালিক হয়েছিল তাবা জমিদাবী, পত্তনি কিনে জমিদাঁব হযে বসতে 
লাগল। 

অতীতে জযিদাবব! ছিলেন বাজন্ব আদাযকাবী। তখন দেশীয় বীতি 
অনুসারে খোদখাস্ত প্রজাদেব বংশান্গুক্রমে চাঁষেব ও বাসের ভূমিব উপব অধিকাব 
ছিল। তা থেকে জমিদাবর! তাদের বঞ্চিত কবতে পাবত না। চিবস্থায়ী 
বন্দোবস্তের ফলে জমিদাবদেব শ্রেণী-চবিত্রেব মৌলিক রূপাস্তব ঘটল-_তাবা 
সম্পূর্ণভাবে জমিব মালিক হয়ে পডলেন। এই নতুন ব্যবস্থাব ফলে জমিদাবের 
অত্যাচার ও শোষণেব ক্ষমতাঁ-_ঘা পূর্বে অনেকখানি সঙ্কুচিত ছিল--ছুর্ম ভাবে 
বেডে গেল। প্রজাদেব বক্ষণ কবাব কিম্বা আব কোনো কিছুব দািত্বই বইল না। 
প্রজাদের উচ্ছেদে কবা, খাজন! বৃদ্ধি কবা, যে কোনে! বকমেব আবওয়াব আদীায 
করা, মধ্যসত্বভোগীদের সংখ্যা বৃদ্ধি কবা ইত্যাদি সব কিছুরই অধিকার পেলেন 
জমিদারবা। ইংবেজব! বাংলাব জমিদাবদেব আরও অনেক ক্ষমতা দিষেছিলেন। 
গভর্নব জেনাবেল, ৭ই ডিসেম্বব, ১৭৯২) তার বিপোর্টে বলেন £ “জমিদারদের 
( বর্ধমান, নদীয়া ও 'অন্ান্ত অঞ্চলেব ) গ্রামেব আত্যস্তবীণ শাস্তি-শৃঙ্খল! বজায় 
বাখাব জন্য থানাদাব, পাইক ইত্যাদি নিযুক্ত করাব অধিকার দেওয়া হয়েছিল। 
তার ব্যয়ভার বহনেব জন্য সরকাব পৃথক ব্যবস্থা কবেছিল। * যেসব জমিদাবদেখ 
উপব এই দায়িত্ব দেওয় হল তারা তা সত্ভাবে পালন কর! প্রয়োজন বোধ কবলেন 
না। পেশাদার ডাকাতদের তীরা থানাদার “নিযুক্ত করতেন। এই থানাদায়রা 
লুটতরাজ করার কাজেই তাদের সাহায্য করত। বড় বড় ডাকাতের দলগুলির 
সঙ্গে জমিদারক্ষের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সর্ধজর দেখা ঘায়।”১ 

১। এইচ. থ্রী 2 “জঙিল্গারী সেটেলমেন্ট অব বেল", পৃঃ ২৬১। 

০ 


এটি 


মহাবিভ্রোহের সুচনা ৫১ 


ওয়েলবি জ্যাকসন তার রিপোর্টে লিখেছিলেন £ “জমিদারদের লাঠিয়ালরা 
অধিকাংশই বাঙ্গালী নয়, উত্তর পশ্চিম ও বিহারের বাছাই বাছাই ভাড়াটে গুণ্ডা। 
জমিদারের! এই সব বিহারী ও পাঠান লাঠিয়ালদের বেতন দিয়ে রাখতেন প্রজাদের 
উপব অত্যাচার করার জন্য।১ এই সমস্ত লাঠিয়ালদের কেবলমাত্র বাঙ্গালী 
কুষকদের উপর অত্যাচার করবার জন্যই নিয়োজিত করা হত তা নয়”১৮৫৭ 
পালের বিদ্রোহের সময় এই সব ভাড়াটিয়। লাঠিয়ালদেরই পাঠিয়েছিলেন বাংলার 
জমিদাররা মিপাহীদের হাত থেকে তাদের ইংরেজ প্রতুদের এবং নিজেদের 
জমিদারী বাচাবার জন্য | 

ভারতে জাতীয় সণস্ত্র বিদ্রোহ ঘটবার বহু পূর্বেই গভর্নর জেনারেল উইলিয়াম 
বেনটিষ্ক (১৮২৮-৩৫ ) বাংলার চিরস্থাধী বন্দোবস্ত প্রথার তাৎপর্ধ পরিষ্কারভাবে 
বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন £ “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
প্রথা যদিও অনেক বিষষে এবং বিশেষ করে এর গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি ব্যর্থ হয়েছে, 
কিন্তু যদি ভারতে গণবিক্ষোভ বা বিপ্লবের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার কথা ভাবা যায়, 
আমি নিশ্চয়ই বলব যে, এই প্রথায অন্ততঃ একটি নফল হয়েছে এই যে, এতে বহু- 
সংখ্যক শক্তিশালী ও ধনী জমিদার স্থষ্টি হযেছে যারা ভারতে বৃটিশ শাসন বীচিষে 
বাখতে ব্যগ্র ও যার! জনসাধারণকে সম্পূর্ণভাবে দমন করে রাখতে সক্ষম । 

বেনটিষ্ক কোনে। অত্যুক্তি করেননি । ১৮৫৭ সালে বিদেশী শাসন ও শোষণের 
হাত থেকে ভারতকে মুক্ত করবার জন্য জাতীয় মহীবিদ্রোহ শুরু হবার সঙ্গে 
সেই বাংলার জমিদারর। তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে ইংরেজ সরকারকে রক্ষা 
করবার জন্য তাদের পাশে এসে দীড়ালেন। বিদ্ধোহীরা জয়ী হলে ইংরেজের এই 
পোস্ত জমিদাররাও যে ধ্বংস হয়ে যাবে তা তারা আপন স্বার্থ ও সংস্কারবশে যেন 
বুঝতে পেরেছিলেন। “১৮৫৫ সালে সাওতাল বিক্রোহের সময় বর্ধমানের মহারাজা! 
ইংরেজ বাহিনীকে যানবাহন ও খাদ্ঘত্রব্য সরবরাহ করে সাহায্য করেছিলেন। 
১৮৫৭-এ সিপাহী বিদ্রোহের সময় মহারাজা তার সমন্ত শক্তি দিয়ে সরকারের শক্তি 
বৃদ্ধি করেছিলেন। তিনি সরকাবকে প্রচুর হাতী ও গরুর গাড়ি দিয়েছিলেন 
এবং বর্ধমান থেকে কাটোয়। ও বর্ধমান থেকে বীরভূম পযন্ত সব রাস্তাঘাটগুলি 
আমাদের জন্য নিরাপদ রেখেছিলেন, যার ফলে রাজধানীর সঙ্গে বহরমপুর ও 
বীরভূম প্রভৃতি উত্তেজিত অঞ্চলগুলির যোগাযোগ ও খবরাখবর রাখতে 
ব্যাঘাত ঘটেনি ।”২ 


১। এইচ, বেরী £ “অমিদ্দারী সেটেলমেন্ট অব বেল”, পৃঃ ২৭১। 


২। ও'ম্যালী “বেল ভিউ গেজেটিরার--বধ নান”, প2 ৬৮ । 


৫২ ভারতীয় মহাবিদ্রোই 


নোয়াখালিতে চট্টগ্রামের বিদ্রোহের খবর পৌছ্বাঁর সঙ্গে সঙ্গে ওখানকার 
ম্যাজিস্ট্রেট সাইমন ২,০০০ সশস্ত্র লোক নিয়ে প্রস্্ত হযে রইলেন। “এই সব 
সশস্ত্র লোকদের ভূলুয়ার রাজারা, প্রতাপচন্্র ও ঈশ্বরচন্্র সিংহ পাঠিয়েছিলেন। 
তুলুযা রাজার শক্ত দেওয়াল দিয়ে ঘেরা পাকা কাছারি বাড়ি আমাদের ব্যবহারের 
জন্ত রাজারা ছেড়ে দিলেন-_এইটাই আমাদের দুর্গ হল ”১ 

তৎকালীন একজন'বেনামী লেখক বলেছেন--“এই রাজাদের বাংলা প্রদেশের 
উত্তরে ও দক্ষিণে সর্বত্র জমিদাবী রয়েছে এবং বিদ্রোহের ফলে অন্ত 
রাজাদের থেকে তাদের বেশী ক্ষতি হযেছে। কিন্তু তাদের জমিদারীর ভেতর 
যখনই কোথায়ও কোনো! গণ্ডগোল হয়েছে তৎক্ষণাৎ তাদের কর্মচারীরা 
সরকারের সাহায্যে তা দমন কবেছে। সরকার মুক্তকণ্ঠে তাদের সাহায্যের কথা 
স্বীকার করেছেন এবং সম্প্রতি সংবাদপত্রে আমবা দেখতে পেযেছি যে, 
একস্থানে সরকারী কর্মচাবীবা যেখানে ব্যর্থ হলেন সেখানে এই রাজাদের একজন 
নাষেব অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিযেছিলেন ও তাব জন্য সরকার তাকে পুরস্কৃত 
করেছেন ।”ং 

চট্টগ্রামে সিপাহীরা বিদ্রোহ করার পর চট্টগ্রাম, ত্রিপুর॥ নোযাখালি প্রভৃতি 
অঞ্চলে শাবার নতুন করে চতুর্দিকে একটা প্রচণ্ড আতঙ্কের স্থাই হয। এই সময় 
ত্রিপুরার মহারাজা ও স্থানীয় জমিদাররা তাদের সৈন্য, পাইক, বরকন্দাজ ইংরেজের 
সাহায্যে পাঠিষে দিলেন। চট্টগ্রামের ম্যাজিস্ট্রেট লাম্স তখন মফংস্বলে ছিলেন। 
বিদ্রোহী সিপাহীর! শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার পর এই সব জমিদারদের লাঠিয়াল, 
বরকন্দাজ নিয়ে তিনি পুনরায বীরদর্পে চট্টগ্রামে প্রবেশ করলেন।৩ বিদ্রোহের 
সময়'ইংরেজকে সাহায্য করার জন্য মমূরভপ্জের রাজাকে “মহারাজা উপাধি দেওয়া 
হয়েছিল ও সরকারকে দেয় তার খাজনা অনেক পরিমাণে কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল ৪ 
অন্থান্ত জমিদাররাও নানাভাবে প্রভৃভক্তির জন্য পুরস্বত হয়েছিলেন। 

বিদ্রোহের চার পাঁচ দিন পর ১৫ই মে তারিখে জমিদাররা কলকাতায় এক 
সভা করে সরকারকে তাঁদের আনুগত্য জানান ও সর্বতোভাবে ইংরেজকে সাহায্য 
করবার প্রতিশ্রুতি দেন। এই সভায় শোভাবাজারের রাজা বাহাদুর রাধাকাস্ত দেব 


১। “ইংলিশম্যান”, ওরা ডিসেম্বর ১৮৫৭। 

২| “হিন্দ কতৃক লিখিত “মিউটিদিজ এগ দি পিপজ্‌”', পৃঃ ১০০। 
৩| “ইংলিশম্যান”, ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৫৭। 

৪] “ইম্পিরিাল গেরেটির়ার জব ইতিযা। বেল, ২, পৃঃ 88৩। 


মহাবিদ্রোহের স্থচনা ৫৩ 


সভাপতিত্ব করেন ও পাইকপাড়ার রাজ৷ প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা কালীকৃষ্ণ 
বাহাছুর প্রভৃতি বড় বড় জমিদাররা সকলেই উপস্থিত ছিলেন ।১ 

১৭ই জুন হুগলী জেলার ৫০ জন জমিদার ও মহাজন উত্তরপাডায সভা করে 
ইংরেজ প্রভূদেব জানালেন যে, যদিও ব্যারাকপুরে ১৯শ ও ৩৪শ সিপাহী বাহিনী- 
দ্বকে বরখাস্ত করা হযেছে, তবুও এই বরখাস্ত পশ্চিমা সিপাহীরা সুস্পষ্ট কারণ- 
বশতঃ তাদেব দেশে ফিবে যাচ্ছে না, এবং যদি এই সব সিপাহীরা আক্রমণ করে 
ও জনসাধারণ তাদের সঙ্গে হাত মেলাষ তা হলে একটা ভষঙ্কর অবস্থার স্যহি হতে 
পাবে। তাই শ্রীরামপুর এক বেজিমেপ্ট ইংবেঞজ সৈন্য রাখার দাবি জানিয়ে 
জমিদাররা প্রস্তাব গ্রহণ করলেন, “আমর! যারা জমিদারী পেযেছি-_ এতদ্বারা 
সরকারকে জানাচ্ছি যে আমর! সৈন্বাহিনীতে রিক্রুট করার জন্য লোক জোগাড 
করতে প্রস্তুত আছি।”২ বাঁকুডা, বাজসাহী, শ্রীহট্র, বারাসাত, শাস্তিপুর ইত্যাদি 
স্থানেও জমিদারদের এইরূপ সভ হয।_ 
১৮৫৮ সালে সম্পাদকীষ মন্তব্যে লেখে যে--“বাংলার জমিদার ও মহাজনদের 
সমবেত ধনসম্পদ লগুনের লক্বার্ড প্রকে কিনে নিতে পারে। তাঁদের জমিদারীর 
পরিমাণ দেখে একজন ইংরেজ ডিউকেরও হিংসার উদ্রেক হতে পাবে। সরকারের 
নিকট আবেদন পত্রে ধারা স্বাক্ষর করেছেন তাদের একজন হচ্ছেন মুসলমানদের 
দ্বার বঙ্গ বিজয়ের পূর্বেকার দক্ষিণ বঙ্গেব পুবাতন হিন্দু রাজবংশের বংশধর । 
বর্ধমানের মঙ্কারাজ। সরকারকে প্রতি বৎসর ৫০ লক্ষ টাকা রাজস্ব দিয়ে থাকেন। 
'**আর শ্টামাচিবণ মল্লিকের রাজভক্তির আংশিক কারণ হিসাবে এই ব্যাখ্যা করা 
যায় যে, তিনি হচ্ছেন বাংল! দেশে সব থেকে বড় কোম্পানি-কাগজের মালিক ।” 

বাঙ্গালী কৃষকরা কিন্তু তাদের সংগ্রামশীলতার পরিচয় ইংরেজ রাজত্বের প্রথম 
দিকে সন্ক্যাসী বিদ্রোহের সময় থেকেই দিয়ে আসছে। মহাবিদ্রোহের কয়েক 
বন্পর পূর্ব থেকে আবার তারা সংগ্রামের জন্য প্রস্তৃত হচ্ছিল । ১৮৩১-৩২ 
তিতুমীরের নেতৃত্বে ২৪ পরগনা, ঘশোহর, নদীযার কৃষকদের ব্যাপক বিভ্রোহ 
হয়েছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে তিতুমীরের মৃত্যুর পর এ আন্দোলন ত্তন্ধ হয়ে যায়নি। 
বাংলার নীল চাষী ও অন্ঠান্ত কৃষকদের এই আন্দোলন অনবরত চলতে থাকে 
ও অবশেষে তার পরিণতি ঘটে ১৮৫৮ সালে নীল বিদ্বোহে। ১৮৫৬ সালের 
সাওতাল বিদ্রোহও বাংলার সীমান্তে কক আন্দোলনের আর একটা পরিণতি । 
১। “হিল” মিউটিনিজ এগ দি পিপল, পৃঃ ২১৬। 
২| উ,পৃঃ২২৮। 


৫৪ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


ভারতের আবও কতকগুলি স্থানেব ন্যায় বাংলাতেও বিদ্রোহাত্মক ওয়াহাবী 
ও ফবাজী আন্দোলন এই সময় খুব জোবদাব হয়ে ওঠে। হাণ্টাব বলেন যে-_ 
“১৮৪৩ সালে এই আন্দোলন এতই ভযস্কব আকাব ধাবণ কবে যে সবকাবকে 
একটা বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন কবতে হয। বাংলাব পুলিস বিভাগেব কর্মকর্তা 
বিপোর্ট কবেন যে এ'দেব মাত্র একজন নেতাব ডাকেই ৮০১০০ লোক এক 
স্থানে জমাযেৎ হয়েছিল । তাবা যে সকলেই সমান এই কথা এঁ নেতা তাদের 
নিকট ঘোষণা কবেন। কষেক নতসব পব পাটনাব ফালিফ ইযাহিয| আলি 
বাংলার ফবাজীদেব ও উত্তব ভাবতেব ওঘাহাবীদেব একত্রিত কবেন এব" গত 
কষেক বছবে এবা যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে পাশাপাশি দীড়িযে মাছে, সেই বকম 
আদালতেও অনেকে অভিযুক্ত হযেছে ।”৯ 


বিদ্রোহেব সময পর্টন মাপ্রাজেব "মাদ্রাজ এথেনিষম? পত্রিকা ও তাব পুস্তক 
টপিকস ফব ইগ্ডিযান স্টেটসম্যান এ লিখেছিলেন যে, বাঙ্গালীবা সবকাবেব 
বিরোধী ও তাদেব বাজভক্তি কেবলমাত্র মৌখিক । তাঁব উত্তবে “ইপ্ডিযান ফিল্ড 
নামক কলকাতাব একখানি ইংবেজী পত্রিকা, ১৮৫৯ সালে ১২ই ফেব্রুযাবি যা 
লিখেছিল তাতে বাংলাব জমিদাব ও কৃষক উভয়েবই ভূমিকা স্পষ্ট বোঝা যায : 


“মিঃ ন্টন বাঙ্গালীদেব নিন্দা কবে খুব অন্যায় কবেছেন। তিনি লিখেছেন-__ 
“এখানে সেখানে ছু'একজন বাঙ্গালী নেটিভকে দেখতে পাওষা যায যারা আমাদেব 
গ্রতি মৌখিক সহানুভূতি জানাচ্ছে, কিন্ত আমাঁদেব এই ভযানক বিপদেব সময, 
তাদেব কেউ কি ব্যক্তিগত ভাবে কিম্বা তাদেব অর্থ দিযে আমাদেব সাহায্যান্থ 
এগিয়ে এসেছে ? *** তাব! বিপদেব ধাব-কাছ দিয়েও যানি, তাবা কোনো বকম 
কাজে সাহায্য কববাব জন্য এগিযে আসেনি, তাবা বিনা! ইম্প্রেসমেণ্ট আইনে 
আমাদেব কোনো গরুব গাডি ইত্যাদি দেয়নি, তাবপব দিল্লীব পতনেব পব 
বাজভক্তি প্রকাশ কব! মন্দ চালাকি নয়, আব তাব ভাষাই বা কি বসাল। কিন্তু 
সত্য ঘটন! হচ্ছে যে, এই সব বিবুতি ও মানপত্রগুলি নিছক ভগ্তামি মাত্র ।, 
»** মিঃ নর্টনের মত একেবাবেই ভ্রাস্ত। মিঃ ন্টন যদি ইম্প্রেসমেন্ট আইনের 
বাব! সজ্জিত হয়ে বাংলাব যে কোনে! একটি গ্রামে যেতেন, তা হলে নিশ্চয়ই 
দু'একটা ভাঙা গাড়ি ও কানা বলদ যোগাড কবতে পারতেন, কিন্তু একটাও 
কার্ধোপযোগী গাড়ি কিম্বা বলদ পেতেন না। এইরূপ অবস্থা বুঝতে পেরে 
গভর্নমেন্ট আর ইম্প্রেসমেপ্ট আইন ব্যবহাব কয়েননি। সবকার জমিদাবদেব 
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কাছে আবেদন করলেন এবং জমিদাররা রাজভক্তির সঙ্গে আমাদের সাহায্য করতে 
লাগলেন। তীর গাড়ি ও গরুর মালিকদের টাকার প্রতিশ্রতি দিলেন, তাদের 
পরিবারদের রক্ষা করবার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, তাদের অগ্রিম টাক! দিলেন এবং 
আরও অনেক রকমের প্রলোভন দেখালেন, যা একমাত্র জমিদাররাই করতে 
পারেন। এর ফল হল এই যে, অল্প কযেকদিনের মধ্যেই রানীগঞ্জে *,০** গাড়ি 
জমাযেত করে ফেললেন। কলকাতার ইংরেজরা, যারা এত বড় বড় কথা বলেছে, 
তারা কি একটাও ঘোড়! কিম্বা গাড়ি দিয়েছিল? দিয়েছিল বলে আমরা কোনো 
দিন শুনিনি । .." বাংলার জমিদারর! তাদের প্রত্যেকটি হাতী সরকারকে বিনা 
পযসায ছেড়ে দিষেছিল; আমর! এমন উদ্াহরণও জানি যে, ইংরেজরা তাদের 
হাতী দিতে অস্বীকার করেছিল। প্রত্যেকেই জানেন যে, ঢাকায় যখন বিদ্রোহ 
হয তখন জমিদাররা কি ভাবে লোকজন নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটদের সাহায্য করবার 
জন্য এগিয়ে এসেছিলেন । *** তাদের ক্ষমতায় যা ছিল তার দ্বারা তারা স্বেচ্ছায় ও 
সানন্দে সরকারকে সাহায্য করেছিলেন ।% 

পূর্বেই উল্লেখ কবা হযেছে যে, একশ" বছরের ইংরেজ রাজত্বে বাংলা দেশে 
(এবং মোটামুটি বন্ধে ও মাদ্রাজেও ) ইংরেজের আওতায় তাদের সঙ্গে ব্যবসা! 
কবে এক শ্রেণীর লোক--বণিক, মহাজন, ব্যবসাদার, বেনিযান, দালাল, মুৎসদ্দি 
প্রভৃতি--কিছু টাকার মালিক হতে পেরেছিল, যে শ্রেণীর লোককে বলা হয় 
কম্প্রাডোর বুর্জোয়াজি, অর্থাৎ যারা বিদেশী বুর্জোষা শ্রেণীর লেজুড় হয়ে গড়ে ওঠে, 
নিজেদের স্বাধীন পদ্ধতিতে নয়। এদেব কোনো! নিজস্ব স্বাধীন সত্তা না থাকায় 
এই শ্রেণীর লোক প্রভুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন 
করার কথা চিন্তাও করতে পারত না। বাংলাব কল্প্রাডোর বুর্জোয়াজির আর 
একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এদের অধিকাংশই ছিল আধা বুর্জোয়া, আর আধা 
জমিদাব। ব্যবসায় কিছু টাক! করেই এর! জমিদারী কিনে বসত, আবার এই 
জমিদারীর টাকাই ব্যবসাযে খাটাত। যোগেশচন্ত্র বাঁগল মহাশষ ঠিকই বলেছেন 
যে, “সেকালে যত বডলোক উদ্ভূত হয়েছিল তার অধিকাংশই এই চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের ফল। ইংরেজের আশ্রয়ে এক শ্রেণীর বাঙ্গালী আগেই বর্ধিত হয়ে 
উঠেছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের ফল তারাও অনেকটা ভোগ করতে পায়। এই 
শ্রেণীর বাঙ্গালী বড়লোকদের সঙ্গে কোম্পানির বড় বড় চাকরদের বেশ দহুরম 
মহয়ম ছিল। সামাজিক মেলামেশ! এদের দৈনন্দিন ব্যাপার ছিল । *** ইংরেজ 
অধিকৃত অঞ্চলে, বিশেষতঃ বাংল! দেশে যে শ্রেণীর বড়লোকের হৃষ্টি হল তারা 
ইংরেজকে পরিত্রাত্তা বলেই গণ্য কয়তে লাগল । কোনো দিন ইংরেজদের স্বার্থে 
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ও তাদের স্বার্থে যে সংঘাত উপস্থিত হতে পারে এ তারা তখন ধারণাই 
করতে পারেনি ।”১ 

তাই মহাবিদ্রোহের সময় বাংলার জমিদারদের মতো এই কশ্প্রাডোর বুজে ঘা 
শ্রেণীও (শুধু বাংলাতেই নয়, বন্বে ও মান্রাজেও) যে ইংরেজের পাশে এসে 
দাড়াবে তাতে আর আশ্চর্য কি? বিশেষ করে, ইংরেজের এই যুদ্ধ-গ্রচেষ্টায 
ইংরেজ বাহিনীর জন্য খাগ্যব্রব্য ও নান! রকম জিনিসপত্র উচ্চমূল্যে সরবরাহ করে 
নিজেদের মুনাফার পাহাড গড়ে তোলার এই যে মহাস্থযোগ, তা তার! ছেড়ে দে 
কি করে? কোনো স্বাধীন দেশের মহাম্বদেশপ্রেমিক ধনিক-বণিকরা এ রকম 
মওক। ছেড়ে দেয় না; তা! ছাড়া, এই সব লেজুড় শ্রেণীগুলির স্বদেশ বলে তো 
কোনো বস্তর বালাই-ই ছিল না! 

তখনকার হইষং বেঙ্গল ও প্রগতিবাদীদের যোগস্থত্র ছিল এই কম্প্রাডোর 
বুর্জোয়াজি ও জমিদার শ্রেণীব সঙ্গেই । এঁদের অনেকেই ছিলেন এ সম্প্রদায়তুক্ত, 
( নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী এদেরই নেতৃত্ব মেনে চলত? তারা তখনও শক্তিশালী হযে 
উঠেনি )। তার উপর আবাব এরা সংখ্যাযও ছিলেন অল্প। তাই এদের দৌডও 
খুব বেশী দূর পর্যন্ত ছিল না। চাকুরী পাবার সঙ্গে সজে অনেকের মনের বিপ্লবী 
আগুন স্তিমিত হয়ে গেল। তার! ভল্টেয়ার, রুশো, পেইনের বুর্জোয়া বিপ্লবী 
চিন্তাধারা আলোচনা করতেন বটে, কিন্তু বৃটিশ শাসন থেকে নিজেদের মুক্ত 
করবার জন্য নিজেদের বিদ্রোহ কিন্বা বিপ্লব করতে হবে, তা কখনও তাদের 
মানসপটে উদয় হয়নি । তাই এ সম্বন্ধে যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশযের উক্তি কেউ 
অস্বীকার করতে পারেন না। তিনি বলেছেন ঃ “এখানে একটি কথা মনে রাখা 
আবশ্বীক। নব্যদল রাজনীতিতে চরমপন্থী হলেও বৃটিশ শাসনকে সর্বদা স্বীকার 
করে নিয়েই তবে সব রকমের আলোচন! চালিয়েছেন।”২ অর্থাৎ বুর্জোয়া! বিপ্লবকে 
বাদ দিয়ে বুর্জোয়া! রাজনীতি, আসল বস্তটিকে বাদ দিয়ে আর অন্য সব কিছু গ্রহণ 
করা, এই ছিল তখনকার প্রগতিবাদীদের পন্থা । (শুধু তখনই নয়, পরবর্তীকালেও 
এইরপ দৃষ্টান্তের অভাব নেই )। 

যোগেশচন্দত্র বাগল মহাশষ তার বিস্তৃত সমালোচনায় একেবারে ঠিক জায়গায় 
আঘাত করেছেন। তিনি আরও বলেছেন ঃ “বুটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের 
প্রচেষ্টা বা 'নীল বিদ্রোহের সঙ্গে সিপাহী যুদ্ধের পার্থক্য মূলগত। প্রথম ছুটি 
আন্দোলন চলেছিল (বৃটিশ ) গভর্নমেন্টের কর্তৃত্ব স্বীকার করে। গভর্নমেন্টের 
নিকট স্তায় বিচার পাওয়া যাবে এই আশায়ই এদের পরিচালকগণ সকল কাজ 
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নিয়ন্ত্রিত করেছেন। কিন্তু সিপাহী যুদ্ধের প্রকৃতি হল ভিন্ন রপ। এ একেবারে 
ইংরেজের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে নিজেই প্রভু হতে চাইলে, আর ইংরেজ শাসনের 
ভিত্তি মূলে প্রবল ভাবে ধাক্কা দিলে ।”১ 

এখানে বলে রাখা ভাল যে, তখনকার ইয়ং বেঙ্গল ও প্রগতিবাদীদের অবদান 
অবশ্থ স্বীকার্ষ। বর্তমানযূগীয় চিন্তাধারায় ও রাজনৈতিক আন্দোলনে তাঁরাই 
যে বাঙ্গালীকে প্রথম উদ্ধদ্ধ করেছিলেন, বাঙ্গালীর নবজাগরণের মূলে যে তারাই 
ছিলেন, তাকে কে অস্বীকার করতে পারে? কিন্তু তাই বলে তাদের দুর্বলতা 
সম্বন্ধে অন্ধ হয়ে থাকলে, অথবা তাদেব কথা ও কাজের মধ্যে বৈপরীত্য ও 
বৈষম্যগুলিকে ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দ্বার! উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলে প্রগতিশীল চিন্তা- 
ধারার পূর্ণ বিকাশের মূলেই কুঠারাঘাত করা হবে। দুঃখের বিষয় শ্রদ্ধেয় 
শ্রীগোপাল হালদার মহাশয় তার “আজি হতে শতবর্ষ পূর্বে”২ প্রবন্ধে ঠিক এই 
রকমই একটা অস্পষ্ট চেষ্টা করেছেন । তার বক্তব্যের সারাংশ হুল এই £ 
'- “প্রথম, “শিক্ষিত বাঙ্গালীরা ইংরেজের কাছ থেকে অনেক উপকার পেয়েছে) 
কৌশল হিসাবে রাজান্গগত্য প্রকাশ করাই তাই স্বাভাবিক। মনে হতে পারে 
-এ কারণেই বাঙ্গালী শিক্ষিত শ্রেণী রাজ রাজা রাধাকাস্ত দেবের, নেতৃতে সিপাহী 
বিদ্রোহের বিরোধিতা ঘোষণা! করে থাকবেন; আর আর “হিন্দু পেট, য়টের' পাতায় 
বিদ্রোহকালে করেছেন মৌখিক নিন্দা, আর নে ইংরেজদের প্রতিহিংসা- 
পরায়ণতার বিরুদ্ধে আত্মরিক প্রতিবাদ । -** রাজনীতিতে সেরূপ কৌশল 
একেবারে অগ্রাহ নয়।” “বিদ্রোহের যারা তি বিরোধিতা করেছিল তারা 
পুরাতন ল্যাগহৌন্ডাস এসোসিয়েশনের জমিদার ও কল্প্রাডোর প্রধান 
এবং রাজ! রাধাকাত্ত দেব প্রভৃতি তাদের অগ্রণী । সাধারণতঃ বাঙ্গালী শিক্ষিত 
শ্রেণী, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শিক্ষিতরা বিদ্রোহের বিপক্ষে ছিল এ কথা ঠিক বলা 
চলে না। তারা ছিল নিরপেক্ষ । “হিন্দু পেটি টের? সম্পাদক হরিশ মুখোপাধ্যায় 
বিদ্রোহের প্রথম থেকেই তীব্র ভাষায় ইংরেজ শাসনের সমালোচনা করেছেন যে, 
এ বিভ্রোহ ইংরেজের শোষণ ও অত্যাচারের ফলেই ঘটেছে এবং তিনিই বারবার 
বলেছেন যে এটা একটা জাতীয় বিজ্রোহ। তিনি বিদ্রোহীদের কতকগুলি কাজের 
নিন্দা করলেও, বিজ্রোহের নিন্বাটা তিনি বরং এড়িয়েই গিয়েছেন। তার লেখ! 
থেকে যে উদ্ধতিগুলি কিছু পূর্বে দেওয়া হয়েছে তার থেকে তা! স্পষ্ট বোঝা যাবে। 

দ্বিতীয়, "স্বার্থবশে ও বিপদের ভয়ে বাঙ্গালী শিক্ষিত শ্রেণী সিপাহী বিদ্রোহ 
থেকে দূরে ছিলেন, আর সেই বিপদের ভয় তত নেই বলে নীল বিজ্রোহে এগিয়ে 

১। যোগেশচন্র বাগল ২ “মুক্তির সন্ধানে ভারত”, পৃঃ ৭৫ | ২। পরিচয়", চৈত্র ১৩৬৩ । 


৫৮ ভারতীয় মহাবিজ্রোহ 


গিয়েছেন, এরূপ কল্পনা করতে অনেক বাধা আছে। শিক্ষিত শ্রেণী সমস্ত 
বিকাশধারাই সেরূপ সিদ্ধাস্তেব বিবোধী।” নিজেদেব ও শ্রেণী স্বার্থবশেই ও 
বিপদেব ভয়েই এক শ্রেণীব শিক্ষিত বাঙ্গালী, অর্থাৎ ইংবেজের পোস্ক জমিদাব 
ও ধনীবা যে ইংবেজেব দিকে গিয়েছিল তাব প্রমাণেব অভাব নেই, এবং এই 
(ণীব লোকদেব হাতেই ছিল তখনকাব বাংলাব রাজনৈতিক নেতৃত্ব । 

তৃতীয়, “ব্যক্তি বা শ্রেণীগত লাভ-লোকসানেব হিসাব কবে তাবা সিপাহী 
বিদ্রোহেব প্রতি বিবপ হননি, আসলে সিপাহী বিদ্রোহই তীদেব হৃদয়মন, বুদ্ধি 
ও চেতনা স্পর্শ কবতে পাবেনি। ১৮৫৭-৫৮ তে সামস্ত প্রতিক্রিয়া! হিসাবে 
দেখে তাবা সিপাহী বিদ্রোহের প্রতি উদাসীন ছিলেন--অথচ স্বাধীনতা হীনতাষ 
বাচিতে চান মোটেই এমন নয। ববং বুঝতে পেবেছেন কুসংস্কাবাচ্ছন্ন বিদ্রোহেব 
পথে স্বাধীনতা! অসম্ভব । তাই সিপাহী বিদ্রোহে নিক্ষলতাঘও তাবা ব্যাহতবোধ 
না কাব নীল আন্দালন ঝাপিয়ে পডলেন ।” 

শাডিটাকে আগে আব ঘোডাটাকে পিছনে রাড কবিষে দিলে যে অবস্থা 
স্ষ্টি হম, এ যেন তাই-_-জোব জববদন্তি কবেও অগ্রসর হওযা! যায় না। অশিক্ষিত 
ও “কুসংস্কারাচ্ছন্ন' সিপাহী ও জনসাঁধাবণ খুজেোয। চিন্তাধাবাব বাহক ও যুগধর্ষেব 
ধ্বজাধাবীদেব হৃদযমন, বুদ্ধি ও চেতনা স্পর্শ করবে, না শিক্ষিতবাই সাধাবণ 
মানুষকে নেতৃত্ব দিযে তাদেব তখন বুর্জোয়। বিপ্লবেব দিকে নিয়ে যাবে? “সিপাহী 
বিদ্রোহ ও নীল আন্দৌলন'কে পবিমাণগত ও গুণগতভাবে কি সমপর্ধায়ে ফেলা 
মায? তাব উত্তব কিছু পূর্বে যোগেশচন্দ্র বাগলেব উদ্ধতিতেই দেওযা হযেছে। 
“সিপাহী বিজ্রোহ' ছিল বিদেশী ইংবেজ শাসনকে সমূলে ভাবত থেকে উৎখাত 
কবা। এখানে আপসেব কোনো পথও নেই, হয় জয়ী হতে হবে, নতুবা মৃত্যু 
অনিবায। ১৮৫৭-৫৮ সালে বিদ্রোহীবা যে সাহস, বীবত্ব ও আত্মোৎ্সর্গেব 
পৰিচয় দিয়েছিল তা শুধু অন্যান্য দেশেব বৈপ্লবিক আন্দোলনগুলিতেই দেখা ষায়। 
কিন্ত নীল আন্দোলনেব গুরুত্বকে অস্বীকাব না কবেও, এবং তাব বৈপ্লবিক 
দিকটাকে উপেক্ষা না কবেও, এটা বল! চলে যে নীল আন্দোলন ছিল বিদেশী 
উংবেজ শাসনকে মেনে নিয়ে আইনসঙ্গত উপায়ে একটা সংস্কার আন্দোলন, 
ইংবেজ শাসনকে ধ্বংস করার আন্দোলন তা৷ নয়। 

বাংল দেশে মহাবিদ্রোহেব সময়, যে শ্রেণীর বাঙ্গালী মানসিক অগ্রগতির 
দিক থেকে এই জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে তৎকালীন যুগোপযোগী নেতৃত্ব দিতে 
সক্ষম ছিলেন, অর্থাৎ জমিদাব ও বুর্জোয়! শ্রেণী, তার! এই ক্ুর্ণনযোগ গ্রহণ, 
কয়ার পরিবর্তে বিদেশী শাসকদের গোলামিই বেছে নিলেন। উচ্চ চিন্তাধারায় 


মহাবিজ্রোহের হ্থচনা ৫৯ 


ও ন্বদেশপ্রেমে উদ্দ্ধ হয়ে যে তারা ইংরেজদের দিকে যাননি তা৷ বোঝা শক্ত নয়। 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন সামন্ত্রতান্ত্রিকতার প্রতি বীতশ্রদ্ধাবশতই যে তারা বিদ্রোহের 
বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন তা বল! একটা যুক্তিহীন, তথ্যহীন অসত্য । এ কথা 
অস্বীকার করবার উপায় নেই যে বাংলার এই জমিদার ও কম্প্রাডোর বুর্জোয়ারা 
তার্দের নিজেদের ব্যক্তিগত লাভের জন্য ও শেণী স্বার্থের জন্যই নিজেদের 
দেশবাসীদের বিরুদ্ধে বিদেশী শাসকদের সাহায্য করেছিলেন__দেশের ও জাতির 
স্বার্থের জন্য নয়। 

আব এক শ্রেণীর লোক, ধারা বিদ্রোহের অগ্রগামী নেতৃত্ব দিতে পারতেন 
তার হচ্ছেন বাংলার প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা । কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক, 
__সাহসের অভাব, চাকুরীর মোহ, সংখ্যার স্বল্পতা, জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্নতা, 
ইতাদি__এই বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক চিস্তাধারায় প্রভাবাদ্বিত লোকেরাও বিপ্লবের 
দিকে অগ্রসর না হওষার ফলে বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন বাংলার কৃষক শ্রেণী একক ও 
অসহায় হয়ে পড়ল, এবং ইচ্ছা সত্বেও নেতৃত্বের অভাবে, সংগঠনের অভাবে, 
তারা বিদ্রোহের দিকে অগ্রসর হতে পারল ন1। শুধু বাংল! দেশেই নয়, ভারতের 
অন্যান্য স্থানেও, বিশেষ করে বম্বে ও মাপ্রাজে, ইংরেজী-শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা 
সমশ্রেণীর বাঙ্গালীর মতো! একই প্রকারের কাপুরুষতা, স্বার্থপবত্ত। ও দ্বণ্য দাস- 
মনোবৃত্তির পরিচয দিয়েছিল । কৌশলের দোহাই দিযে, সিপাহীদের মধ্যযুগীয় 
কুসংস্কারাচ্ছন্নতার উপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে এই শ্রেণীর কাপুরুষতা! ও দাসস্থুলভ 
মনোভাবকে পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাদের অবদান যত বড়ই 
হোক না কেন। এই শ্রেণীর লোকদের এইরূপ ব্যবহার, কেবলমাত্র ১৮৫৭ সালেই 
নয, পরবর্তীকালেও জাতীর সংকট মুহূর্তে আরও অনেকবার দেখ! গিয়েছে । 

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা এই যে, এইবূপ ব্যবহার কেবলমাত্র ইংরেজী- 
শিক্ষিত বাঙ্গালী ও ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদেরই বৈশিষ্ট্য নয়) এটা একটা 
সর্বর্জাতিক বৈশিষ্ট্য-_অন্থুরূপ অবস্থায় সর্বত্রই এই শ্রেণীর লোকদ্রে একই প্রকারের 
ব্যবহার। বর্তমান সমাজ-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা কার্ল মাকৃস্‌ ও ফ্রেডারিখ, 
এক্গেল্স্‌ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বৈপ্লবিক আন্দোলনগুলি বিশ্লেষণ করে এই 
শ্রেণীর চরিত্র সম্বন্ধে যা বলে গিয়েছিলেন, ভারতেও ওহ শ্রেণীর সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য 
হুবহু প্রজোধ্য। এঞ্েল্স্‌ লিখেছিলেন £ “১৮৩০ সাল থেকে জার্মানিতে, ফ্রান্দে 
ও ইংল্যাণ্ডে সব রাজনৈতিক আন্দোলনেই অপরিবর্তনীয় ভাবে দেখা যায় যে এই 
শ্রেণীর লোক যতক্ষণ পর্যস্ত না কোনে! বিপদ দেখা যায়, ততক্ষণ পর্যস্ত খুব বড় বড় 
কথা বলছে, বড় বড় গ্রতিজ্ঞা করছে ও এমন কি ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর শবও উচ্চারণ 


৬ ভারতীষ মহাবিদ্রোহ 


করছে , সামান্য বিপদ দেখাব সঙ্গে সেই তাঁবা ভীত, সন্স্ত ও আপন ভাবাপন্র 
হয়ে পডে* আব যখনই দেখে যে তাবা যে আন্দোলনকে তাতিষে তুলেছিল, 
সেই আন্দোলনকে অন্য শ্রেণীব লোকেবা অধিকাৰ কবেছে ও গুরুত্ব দিয়েছে, 
তখনই তার! আশ্চষ, উদ্ধিগ্ন ও দোছুল্যমান হযে পড়ে, আব যখনই অস্ত্র ধাবণ 
কবে যুদ্ধ কবাব প্রশ্ন ওঠে তখনই এই ক্ষুদে বুর্জোযাবা' তাদেব সংকীর্ণ-অস্তিত্বে 
স্বার্থে সমগ্র আন্দোলনেব প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা কবে, এবং সর্বশেষে, যখন 
প্রতিক্রিযাশীলব। জযী হয, তখন এবাই তাদেব নিজেদেব লঘুচিত্ততাব জন্য বিশেষ 
কবে বঞ্চিত ও নিপীডিত হয।” ১ 


+| িরেসপণ্ডেদ অব কার্ল মার্কস্‌ এও ক্রেডারিখ, এঙ্গেল্স্‌” (স্তাশনাল বুক এজেন্সী 
লিচ কলিকাত। ), পৃঃ ২২। 


মিরাট বিজ্রোহু 


আনরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি যে, টোটার ব্যাপারে শুধু ব্যারাকপুরেই নয়, সমগ্র 
উত্তৰ ভারতে সিপাহীদের মন উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল । আম্বালাতে মার্চ মাসে 
কয়েকজন ইংরেজ অফিসারের বাংলো পুভিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এ স্থানেই 
একদিন এপ্রিল মাসে যখন দুজন ইংরেজ অফিসার ৩৬শ বাহিনীর ব্যারাক 
পযবেক্ষণ করতে গিয়েছিলেন, এঁ বাহিনীর স্থুবাদার, তাঁদের “ম্যালিউট' করার 
পরিবর্তে, তাদের দিকে আঙুল দেখিষে ত্বণা ও বিরক্তির সঙ্গেই বলেছিলেন 
যে_-এই সব লোকগুলে! আমাদের খুষ্টান করবার চেষ্ট! করছে। এই ঘটনার 
কিছুদিন পর, এন্‌ফিল্ড বন্দুক চালনার শিক্ষক লেফটেনাশ্ট মার্টিনকে একজন 
সিপাহী খুব মর্ধাহত হয়ে জানালেন যে, যেহেতু তিনি টোটা ব্যবহার করেছেন, 
সেইজন্য তার জাতি নষ্ট হয়েছে এবং কোনো সিপাহী তার সঙ্গে আর একত্র খাবে 
না। উত্তর ভারতে প্রায় সর্বস্থানে সিপাহীদের মধ্যে এই নিয়ে একটা উত্তেজনা 
ও অসন্তোষ লক্ষ্যিত হচ্ছিল। 

ভারতে বুঁটিশ বাহিনীর কমাগার-ইন-চীফ, জেনারেল এনসন্‌ এই সময 
সিমলায় যাওয়ার পথে আম্বালায় থামলেন। টোটার প্রশ্নে সিপাহীদের মন যে 
কতখানি চঞ্চল হয়ে উঠেছে তা তিনি সেখানে ভাল ভাবেই বুঝতে পারলেন । 
২৩শে এপ্রিল প্যারেডের সময় টোটা শুয্র বা গরুর চবি মিশ্রিত নয়, এই 
বলে তিনি সিপাহীদের অনেক আশ্বীন দিলেন। প্যার়েডের পর একদল সিপাহী 
প্রতিনিধি এসে তাঁকে জানালেন ষে তার! নিজের! তার কথায় বিশ্বাস করতে রাজী 
হলেও তাদের আত্মীয়স্বজনেরা করবে না, এবং তীর! ধদি টোটা ব্যবহার করেন, 
তা হলে সামাজিকভাবে তার! জাত্চ্যিত হবেন) টোটা দাতে কাটলে শুধু তাদের 


৬২ ভারতীয মহাবিজ্রোহ 


নিজেদেরই জাত যাবে তা নয়। তারা নিজেদের পরিবার ও স্বজনদেরও 
কলঙ্কিত করবেন ।১ 

আস্বাল৷ ছেডে যাবার পূর্বে এনসন্‌ সিপাহীদের প্রতিশ্রতি দিয়ে গেলেন যে, 
একটা বিশেষ তদন্ত ন! হওয়া প্যস্ত এই টোটাগুলি যাতে আর বিতরণ করা না 
হয তার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু এটা বুটিশের পক্ষে একটা সম্মানজনক পন্থা 
হবে না মনে করে গভর্নর জেনারেল পাণ্টা হুকুম করলেন যে, সিপাহীদের মধ্যে 
টোটা বিতরণ করা হোক। এই হুকুমের পর থেকেই আবার অফিসারদের 
বাংলোডভে আগ্ন জ্বলতে শুরু করল । কতৃপক্ষ অনেক চেষ্ট। করেও কোনো! 
অগ্নিসংযোগকারীকেই ধরতে পারল না, এবং “অগ্নিসংযোগ এত ঘন ঘন হতে 
লাগল ও তার ধ্বংসকারীতা এতই বেড়ে যেতে লাগল যে সরকার ঘোষণা করল 
_অপরাধীকে ধরতে পারলে ১০০০২ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে ।”২ বৃটিশ 
অফিসারদের বাংলে। ছাড়াও একজন সিপাহী-অফিসার ও ৫জন সিপাহীর ঘরও 
জালিয়ে দেওয়। হয়েছিল, কারণ তারা টোট। ব্যবহার করেছিল। 

ভিতরে ভিতরে এত অসন্তোষ জমাট হযে থাকলেও, সিপাহীদের মধ্যে তার 
কোনো বাহিক প্রকাশ দেখা যাচ্ছিল না । আন্বালার কমাপ্ডিং অফিসার জেনারেল 
বারর্ণাভ ১লা যে তারিখে গভর্নর জেনারেলকে লিখলেন-__সিপাহীরাই যে 
অগ্নিকাণ্ড ঘটাচ্ছে তা ভাববার কোনে হেত নেই, কারণ তাদের মধ্যে অসন্তোষের 
কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না । পাঞ্জাবের চীফ কমিশনার জন লরেন্স এই সময় 
আম্বাল! পরিদর্শন করে এই একই মনত ব্যক্ত করলেন। জেনারেল এনসন্ও 
জানালেন যে তার মিহ্রি কথাষ যদিও বা কাজ না হয, তা হলে অন্ততঃ ব্যারাকপুরে 
১৯শ বাহিনীর বরখান্তের উদ্াহরণটি সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহের মনোভাবটাকে 
নিশ্চয়ই দাবিয়ে রাখবে 1৩ 

উচ্চস্থানীয় ইংরেজ শাসকবর্গ ভারতবর্ষের জনসাধারণ থেকে কতখানি বিচ্ছিন্ন 
ছিল তা উপরোক্ত মন্তব্যগুলি থেকেই বোঝা যায়। এট! যে একটা ঝড়ের 
পূর্বেকার নিস্তবূতা তা তারা মোটেই বুঝতে পারেনি। জনসাধারণের মধ্যে ক্রম- 
বর্ধমান অসস্তোষের কারণগুলি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকল। মার্চ ও এপ্রিল মাসে 
উত্তর ভারতের অনেক স্থানে খাস্যাভাব দেখা দিল ওজিনিসপত্রের মূল্য বেড়ে গেল। 
ষে প্রকারের আটা, ময়দা, চিনি, ঘি বাজারে আমদানি হতে লাগল তাতে লোকের 

১। হরে £ “ছ্েট পেপার্স” , ১ম, ভূমিকা, পৃঃ ৩১ । 

২। বল্‌ঃ “হিষ্রি অব ইঞ্ডিয়ান বিউটিঘি'”, ১ম, পৃঃ ৫১। 

ও] কয £ “লেট পেপাস+”, ১ পৃঃ ৩১ । 

রী 


মিরাট বিদ্রোহ ৬৩ 


সন্দেহের যথেষ্ট কারণ ছিল। দেখতে দেখতে চারিদিকে গুজব ছড়িযে পড়ল যে, 
ইংরেজরা! চবি মিশ্রিত টোটা দিয়ে শুধু যে সিপাহীদেরই ধর্ম নষ্ট করবে তা নয়, 
ঘিয়েও শুয়োর গরুর চধি এবং মধদা, আটা, চিনিতেও অন্তিচূর্ণ মিশিয়ে সাধারণ 
লোককেও ধর্মচ্যুত করবে । 

ঠিক এই সময়েই উত্তর ও মধ্য ভারতে গ্রাম থেকে গ্রামে চাপাটি বিতরণ হতে 
লাগল। কোনো গ্রামে হঠাৎ একজন লোক এসে মোড়লের হাতে একটি চাপাটি 
দিযে বলত-_“উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম ।” মোড়ল গ্রামের সকল লোককে 
ডেকে চাপাটিটি বিতরণ করত । তারপর আরও কতকগুলি চাপাটি তৈবি করে 
চতৃর্দিকের গ্রামগুলিতে একটি কথা বলে ছড়িযে দিত। গুরুগাও জেলার 
কালেক্টর ফোর্ড চাপাটি বিতরণের কথা সর্বপ্রথম জানতে পেরে উত্তর পশ্চিম 
প্রদেশের লেফটেনাণ্ট গভর্নর কলভিনকে জানালেন। কলভিনের আদেশে সমস্ত 
জেলা! ম্যাজিস্ট্রেটরা তদন্ত করে জানালেন যে, চাপাটি সর্বত্রই বিতরণ করা হচ্ছে। 
তাদের মধ্যে কেউ বললেন-__এই চাপাটি বিতরণের তাৎপর্য হল এই ভাবে 
সকলকে জানিয়ে দেওষ! যে একটা! অভূতপূর্ব ঘটনা শীত্রহই ঘটবে | কেউ বললেন-_- 
এটা একটা ছুষ্টলোকের চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয। কেউ কেউ এটাকে অজ্ঞ- 
লোকদের একটা কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস বলেই উড়িযে দিলেন। কিন্তু যেসব 
লোকের মধ্যে চাপাটি বিতরিত হল তাব! বুঝল যে রুটি ওজাতীয সম্মানের সংগ্রামে 
এ জনসাধারণের এঁকোর নিদর্শনন্বব্ূপ। এট। নিশ্চয়ই একটা লক্ষ্য করবাঁব 
বিষয় যে,'যে সকল এলাকা ভাল ভাবে চ'পাটি বিতরণ করা হযেছিল সেই 
এলাকাগুলিই বিশেষভাবে বিদ্রোহের কেন্দ্র হযে দাঁড়িয়েছিল । 

মিরাট ক্যানটনমেণ্টের সিপাহীদের মধ্যে দমদমের খালাসীর কথাগুলি সব থেকে 
বেশী উত্তেজনার স্যরি করেছিল। এখানেও বুটিশ অফিসারদের বাংলোগুলিতে 
ঘন ঘন আগুন জলছিল, এবং সিপাহীরা ইংরেজ অফিসারদের "স্যালিউট 
বর্জন করেছিল। 

পূর্ব ভারতে ব্যারাকপুর যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করত উত্তর ভারতে 
যিরাটেরও সেই স্থান ছিল। বস্ততঃ পক্ষে দিল্লী থেকে মাত্র ৩৬ মাইল উত্তরে 
অবস্থিত এই মিরাট সামরিকভাবে ( 50866820915 ) ভারতের মধ্যে তখনকার 
দিনে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করছিল। মিরাট ক্যানটনমেণ্টের 
পরিধি ছিল ৫ মাইল ও ভারতের মধ্যে সব থেকে বড় মিলিটারি স্টেশন। 

মিরাটের আর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এখানে সব সময়ই সব থেকে বেশী 
সংখ্যক গোলন্দাজ, অশ্বারোহী ও পদাতিক ইংরেজ সৈশ্ত মোতায়েন থাকত। 


৬৪ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


তা ছাড়া, মিরাট ছিল ভারতের সবাপেক্ষ! বৃহৎ গোলন্বাজদের শিক্ষাকেন্ত্র। 
এই সব কারণে মিরাটের সিপাহীর! যে কোনোদিন বিদ্রোহ করতে সাহস করবে 
এ কথ! ইংরেজ শাসকর। একেবারেই ভাবতে পারেনি । মিরাটে ১৮৫৭-র মে 
মাসে মোট ২,০০০ ইংরেজ সৈম্ ছিল--৬০শ রাইফেল বাহিনী, ৬টি ড্রাগুন গার্ডস্‌, 
আর ৩টি গোলন্দাজ বাহিনী ; আর সিপাহীদের সংখ্যা ছিল মোট ২১৫০০-__৩য় 
অশ্বারোহী, এবং ১১শ ও ২০শ পদাতিক বাহিনী । 

৩য় অশ্বারোহী বাহিনীটিকে ভারতের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহিনী বলে গণ্য 
করা হত। ভরতপুর, আফগানিস্তান, আলিওয়াল প্রভৃতি কঠিন যুন্ধগুলিতে 
তারা খুব বীরত্ব দেখিয়েছিল বলে ইংরেজদের কাছে খুব স্থনাম অঞ্জন করেছিল। 
উত্তর ভারতের অপেক্ষাকৃত সচ্ছল মুসলমান পরিবারগুলি থেকে এই বাহিনীর 
অশ্বারোহীদের সংগ্রহ করা হত। 

২৩শে এপ্রিল তারিখে ৩য় বাহিনীর কমাগ্ডার কর্নেল স্মিথ হুকুম করলেন যে, 
এ বাহিনীকে পরের দিন নতুন রাইফেল নিয়ে প্যারেড করতে হবে। এ দিন 
সন্ধ্যাবেলা একজন সিপাহী অফিসার শ্মিথকে জানালেন__-সিপাহীরা স্থির করেছে 
যে তারা টোটা গ্রহণ করবে না। ২৩শ বাহিনীর সমস্ত ইউনিট থেকেই এই 
একই খবর আসতে লাগল । একটা বিপজ্জনক অবস্থার স্থানটি হবে এই আশঙ্কা 
করে কয়েকজন ইংরেজ অফিসার স্মিংকে আগামী দিনের প্যারেড স্থগিত রাখতে 
অনুরোধ করলেন। কিন্তু এই উদ্ধত প্রকৃতির ইংরেজ কর্মেলটি৯ কারও কথায় 
কর্ণপাত করার প্রয়োজন বোধ করলেন ন|। 

আদেশ মত ২৪ তারিখে প্রত্যেক ইউনিট থেকে ১৫ জন করে সব শ্তদ্ধ 
৯০ জন সিপাহীকে নিয়ে প্যারেত হল। স্মিথ. ব্যাখ্যা করে বললেন যে, সরকার 
দিপাহীদের কথ! মেনে নিয়েছে এবং সম্মতি জানিয়েছে যে, সিপাহীরা টোটা দঈীতে 
কাটবার পরিবর্তে হাত দিয়ে ছি'ড়তে পারবে । এই উপায়ে কি ভাবে বন্ুকে 
টোট! ভত্তি করতে হয় তা! দেখিয়ে দেবার জন্য তিনি একজন হাবিলদার মেজরকে 
আদেশ দিলেন। সিপাহী অফিসার তৎক্ষণাৎ সেই অদেশ পালন করলেন। 
তারপর স্মিথ সিপাহীদের মধ্যে টোটা বিতরণ করবার আদেশ দিলেন। কিন্তু 
৯ জন সিপাহীর মধ্যে ৮৫ জন টোটা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। এই 
৮৫ জন সিপাহীকে বন্দী করে রাখা হছল। মিরাটের সামরিক কতৃপক্ষ কমাগ্ডার- 
ইন-চীফের কাছে এই সম্বন্ধে একট! রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়ে তার নির্দেশের জন্য 
'অপেক্ষা করতে লাগলেন। | 


১। ছোষদ্‌ "সিগর চা পৃঠ ১৩ | 


যিরাট বিভ্রোহ ৬৫ 


এই ঘটনার ফলে মির়াট শহরের জনসাধারণের মধ্যে খুব উত্তেজনার স্যইি হল 
ও তাদের মধ্যে সর্বত্র এই নিয়ে আলোচনা হতে লাগল । সিপাহীদেরও প্রত্যহ 
গুপ্ত বৈঠক বসতে লাগল। শহরের অধিবাসীরা সিপাহীদের জিজ্ঞাসা করতে 
লাগল-_তার! বন্দী সিপাহীদের সম্বন্ধেকি করবে। অফিসারদের বাংলোগুলিতে 
অগ্নিসংযোগের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেল। যে ৫ জন সিপাহী টোটা গ্রহণ 
করেছিল তাদের কুঠিগুলোও ভস্মীভূত হল। 

কমাগ্ার-ইন-চীফের আদেশ মত ৮ই মে তারিখে সামরিক আদালতের 
বিচারে বন্দীদের প্রত্যেকের ১০ বৎসর করে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হল। 
গরদিন »ই মে প্রত্াুষে সিপাহীদের প্যারেডের সময় বন্দীদের নিয়ে আস! হল। 
মিরাট ক্যানটনমেন্টের কমাগ্ডান্ট, জেনারেল হিউইট, সামরিক আদালতের রায় 
বন্দীদের পড়ে শোনালেন । ইংরেজ এঁতিহাঁসিক কে” এই সম্বন্ধে লিখেছেন__ 

“ইংরেজ সৈন্য, গোলন্দবাজ বাহিনী ও কামানগুলি এমন ভাবে সাজানো 
হয়েছিল যে, সিপাহীদের মধ্যে এতটুকু বিক্রোহী মনোভাবের প্রকাশ পাওয়া মাত্র 
তাদের মুহর্তের মধ্যে ধুলিসাৎ করে দিতে পারত” 

তারপর শুরু হল তিন ঘণ্টা ব্যাপী অত্যন্ত এক হীন ও অপমানব্চক নাটক। 
একটি একটি করে “অপরাধী, সিপাহীদ্দের ইউনিফর্ম খুলে নেওয়া হল এবং সঙ্গে 
হাতুড়ি দিয়ে প্রত্যেকের ছুই গোড়ালিতে লোহার বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হতে 
লাগল। সমস্ত সিপাহীর! নিশ্চল হয়ে নিষ্পণক নেত্রে ্রাঁড়িযে এই হীন দৃষ্ঠ 
৩ ঘন্টা ধরে দেখতে বাধ্য হল। এই নিষ্ঠুর অনুষ্ঠান শেষ হলে এই ৮৫ জন 
কিয়েদীকে' ক্যানটনমেন্ট ও শহরের মধ্য দিয়ে প্রকাশ্ত দিবালোকে মার্চ করিয়ে 
মিবাট জেলে নিসে যাওয়া হল। কমাগ্ারইন-চীফ এই ঘটনার রিপোর্ট পড়ে 
মন্তব্য করেছিলেন যে, এই রকম প্রকাশ্ঠ ভাবে বন্দী সিপাহীদের পায়ে বেড়ি 
পরিয়ে দেওয়া উচিত হয়নি। গভর্নর জেনারেল আরও কড়া মন্তব্য করে 
বলেছিলেন যে, -"এই কাজটি একটি কল্পনাতীত নিবুরদ্ধিতা”।_-( ফরেস্ট £ “স্টেট 
পেপার্স% ১ম, এপেশ্ডিক্স, ই )। 

এ দিনটা ক্যানটনমেন্টে এক রকম শান্ত ভাবেই কেটে গেল। ইংরেজ 
অফিসাররা সিপাহীদের মধ্যে বিশেষ কোনো চাঞ্চল্যের লক্ষণ দেখতে পেলেন না। 
বিল্রোহছের মনোভাব অঙ্কুরেই ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে-তাদের মন্তিফে এর বেশী 
আর কিছু প্রবেশ করল না। ' সন্ধ্যাবেলা ইংরেজ বীরপুকুষেরা ডিনার টেবিলে 
মিলিত হয়ে এঁধিনকার সাফল্যের জগত পরম্পরকে প্রশংসা করলেন। তারা 

১। কে" 2 “সিপয় ওয়ার ইন ইত্ডিযাঞ্, ২র, পৃঃ ৫১। 


৫ 


৬৬ ভারতীয় মহাবিজ্রোহ 


সকলেই বলাবলি করলেন যে, মিরাটের মতে! এত বড় শক্তিশালী ইংরেজ-প্রধান 
ক্যানটনমেণ্টে ও পৃথিবীতে তাদের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী গোলন্দাজ কেন্দ্রে 
সিপাহীদের পক্ষে কোনো প্রকারের বিক্রোহের কথা চিন্তা! করাও বাতৃলতামাত্র | 
বলা বাল্য, এই প্রকার আত্মসন্তষ্টির ফলে এ রাত্রে তাদের নিদ্রার কোনো 
ব্যাঘাত ঘটেনি । 

সন্ধ্যাবেলাষ জেনারেল হিউইট এঁদিনকার ঘটনা বিবৃত করে তার রিপোর্টের 
উপসংহারে আত্মপ্রসংশায় গদগদ হয়ে লিখলেন-মূর্খত1৷ ও অবাধ্যতাই যে 
তাদের এতখানি হীনাবস্থাব কারণ তা অধিকাংশ বন্দীই তীব্রভাবেই অন্থভব 
করেছিল। আর অন্যান্য নেটিভ সিপাহীরা স্থির ও সৈন্তোচিতভাবেই আচরণ 
করেছিল।”২ এক শ্রেণীব ইংরেজ শাসকবা৷ নেটিভদেব যে কতখানি অবজ্ঞাপূর্ণ 
দৃষ্টিতে দেখতেন তা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সব থেকে শক্তিশালী ক্যানটনমেন্টের 
অধিনায়কের এই উক্তি থেকেই বোঝা যায়। এবং আরও আশ্চর্যের বিষয় এই 
যে, হিউইট এই সব কথা লিখেছিলেন এমন একটা দিনে যেদিন মধ্যানহ্ের পর 
থেকেই সমস্ত মিরাট শহবে একটা প্রচণ্ড হুলুস্থল পড়ে গিয়েছিল ও শহরের 
প্রাচীরগুলি দেওযালপত্রে ভন্তি হয়ে গিয়েছিল--যাতে ফিরিঙ্গীদের বিরুদ্ধে 
প্রতিশোধ নেবার জন্য সকল ভারতবাসীকে আহ্বান জানানো হয়েছিল ৩ 

১*ই মে ছিল রবিবার। চতুর্দিকে মিরাটের জনসাধারণের মধ্যে খুব 
উত্তেজনা) সর্বত্রই বন্দীদের কথাই আলোচনা হচ্ছিল। বাজারে কিন্বা রাস্তা 
কোনে! সিপাহীকে দেখলেই তাবা তাদের জিজ্ঞাসা করছিল-_তারা ফিরিলীদের 
স্পর্ধা ও অপমানে প্রতিশোধ নেবে কি না। এমন কি ্ত্রীলোকেরাও ঠাট্টা 
বিদ্রপ করে তাদের প্রশ্ন করছিল, তাদের সাথীদের এই ভাবে অপমান করে 
ইংরেজদের জেলে পাঠিয়ে দিল, আর তারা কি তা চুপ করে শুধু দেখেই যাবে? 

সিপাহীদ্দের উত্তেজিত করেই মিরাটের জনসাধারণ চুপ করে রইল না। 
সিপাহীদের আগেই তারা বিদ্রোহের পথে এগিয়ে চলল। কমিশনার উইলিয়ামস্‌ 
তার রিপোর্টে লিখেছেন £ 
++ “বন্দুকের কোনো গুলীর আওয়াজ হবার অনেক আগে থেকেই সদর বাজারের 
অধিবাসীরা তাদের তলোয়ার, বল্পম-_ঘে যা পারল তাই নিয়ে প্রতি গলিতে ও 
বাজারের রাস্তার ধারে এসে জমা হতে লাগল; এবং শহর ও বাজারের চারদিকে 

১। কে" £ পুবোজ গ্রন্থ ২র, পৃঃ ৫৬। 

২। করেই $ প্হিত্রি অব দি ইত্ডিয়ান মিউটিমি”, ১ম, পৃঃ ৩২ 

| মার্টিন ৫ “ইতিয়ান এম্পায়ার,” বন, পৃঠ ১৪৭ | 


মিরাট বিজ্রোহ ৬ 


যে সমস্ত বস্তি গজিয়ে উঠেছিল তার মধ্যে থেকেও এই রকম সশস্ত্রভাবে অসংখ্য 
লোক যে ঘটন! ঘটতে যাচ্ছে বলে তারা বুঝতে পেরেছিল তাতে অংশ গ্রহণ 
করবার জন্ত পিলপিল করে বেরিষে আসছিল ।”১ 

কাজেই আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি যে, ১৮৫৭-র বিভ্রোহ কেবলমাত্র 
সিপাহীদেরই বিভ্রোহ নয়, এ ছিল মূলতঃ জনসাধারণেরই বিদ্রোহ । বহু যন্ত্রণায় 
ধুঁকে মরা জীবন একটা অগ্নধৃদগ্লারে ফেটে পড়তে তখন মরিয়া। 

অবশ্য মিরাটের সিপাহীরাও ১০ই মে তারিখে চুপ করে বসেছিল না। 
শহরের মতোই সিপাহী ব্যাবাকগুলিতেও সকলেই খুব উত্তেজিত, ছোট ছোট দলে 
বিভক্ত হয়ে সমস্ত দিন ধরে তারা আলোচনা করছিল--কি ভাবে তাবা এই 
সংকটের সম্মুখীন হবে। 

সুর্যাম্তকালে ইংরেজরা রবিবারের প্রার্থনার জন্য যখন গীর্জায় এসে জড়ো হতে 
লাগল, এমন সময় হঠাৎ বন্দুকের গুলীর আওয়াজে তারা৷ চমকে উঠল। এই 
আওযাজের মুহূর্ত থেকেই শুরু হল ১৮৫৭-র সশঙ্্র ভারতীয় ₹ ৰ 
ক্যানটনমেন্টে ওয় অশ্বারোহী বাহিনীই বিদ্রোহে অগ্রণী হয়ে বেরিষে এল এবং 
দেখতে দেখতে ১১শ ও ২*শ বাহিনীর পদাতিক সিপাহীরাও তাদের সঙ্গে অন্ত্ 
ধাধণ করল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মিরাট শহরে আগুন জলে উঠল। 

এইখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ ক্রা প্রয়োজন। ভুলক্রমে 
সিপাহীদের বিদ্রোহ শুরু হল সন্ধিক্ষণের অর্থ ঘণ্টা পূর্বে। ১০ই মে ছিল রবিবার। 
গ্রী্মকালের জন্য সেদিনই প্রথম এই নতুন নিয়মটি ইংরেজদের মধ্যে প্রচারিত হল 
যে, উত্তাপ বেড়ে যাবার জন্য এদিন থেকে গীর্জার প্রার্থনার কাজ আধ ঘণ্টা দেরি 
কবে শুরু হবে। কর্নেল ম্যাকেন্রী তার “মিউটিনি মেময়াসে লিখেছেন £ 

“সময়ের এই পরিবর্তন আমাদের একটা ভয়ঙ্কর বিপদের হাত থেকে রক্ষা 
করেছিল। তখনকার দিনে ইংরেজ সৈন্যরা গ্রায় নিরস্ত্র অবস্থাতেই গীর্জার 
প্রার্থনাতে যেত। :** অবশ্ঠ বিদ্রোহীরা এই পরিবর্তনের কথা জানত না। তারা 
অর্ধ ঘণ্টা আগেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসল। ৬*শ ইংরেজ বাহিনী সম্পূর্ণভাবে 
গীর্জায় সমবেত হওয়া পর্যস্ত যদি তারা অপেক্ষা করত, তা হলে কেবলমাত্র 
মু্টমেয় গার্ডদ্ের অভিভূত করে ফেলতে তাদের কতটুকুই বা বেগ পেতে 
হত? .** স্বয়ং ভগবান আমাদের সহায় হলেন। বিদ্রোহী অশ্বারোহীদের 
অগ্রণী স্কাউটরা যখন ইংরেজ সৈম্বদের লাইনে এসে পৌঁছল, তখন ভারা দেখতে 
পেল- ইংরেজ সৈন্তবাহিনী প্যারেডে লাইন করে দাড়িয়ে গিয়েছে। বিপদ- 

১। কে” $ পুর্ধোক্ত গ্রন্থ, ২য়, পৃঃ ৬* 


৬৮ ভাবতীয় মহ্থাবিদ্রোহ 


জ্রাপক ঘণ্টা ( এলার্ম) বেজে ওঠাব সঙ্গে সঙ্গেই আকম্মিক আক্রান্ত হওয়ার শঙ্কা 
আব রইল ন1।”১ 

বৃটিশ লাইন দখল কবতে অসমর্থ হযে বিদ্রোহীবা ক্যানটনমেন্ট পরিত্যাগ কবে 
মিবাটেব জেল আক্রমণ করতে চলে গেল। এই জেলটি ভারতের অন্যতম 
সর্বাপেক্ষা বৃহৎ জেল, সেখানে ৮৫ জন সিপাহী বন্দী সমেত ৪,০০০ কষেদী ছিল। 
সিপাহীবা জেল ভেঙে সমস্ত কযেদীদেব মুক্তি দিষে দিল। ইতিমধ্যে বিদ্রোহীদেব 
একটা অংশ ট্রেজাবি আক্রমণ কবল। কিন্তু ষে সমস্ত সিপাহীবা ট্রেজাবি পাহাবা 
দিচ্ছিল তাঁবা বিদ্রোহীদেব সঙ্গে যোগ দিল না; ববং ইংবেজদেব ট্রেজাবি বক্ষা। 
কববাব জন্য বন্ধপবিকব হযে দ্লরীভাল। বিদ্রোহীবা দেখল টেজাবি দখল কবতে 
হলে নিজেদেব ভাইদেব বক্তক্ষষ কবতে হয। স্ৃতবাং ট্রেজাবি দখল না কবেই 
তাঁবা চলে গেল। কিছুদিন পৰে কিন্তু এই বাজভক্ত সিপাহীদেবই বিশ্বাসযোগ্য 
নয বলে ইংবেজবা ববখাস্ত কবে দিষেছিল। সিপাহীদেব মধ্যে অনেকেব এই 
প্রকাব সংকট মুহূর্তে দোছুল্যমান মনোভাব, শত্রুকে ঠিক মুহূর্তে আঘাত কবাব 
যোগ ছেডে দ্রেওযা, তাব একমাত্র উদ্বাহবণ এইগুলোই নয, বনু ক্ষেত্রেই 
এই ধবনেব দুর্বলতা দেখিযে তাবা নিজেদেব ও দেশেব স্বার্থেব ক্ষতি কবেছে। 
যাই হোক, তারপব বিদ্রোহীবা শহবে এসে কিছু সংখ্যক ইংবেজকে হত্য! কবে 
দিল্লী অভিমুখে যাত্রা কবল। 

পূর্বেই উল্লেখ কবা হযেছে যে, মিবাঁটে এই সময ২,৫০* সিপাহী আব ২,০০০ 
ইংরেজ সৈন্ত ছিল। সিপাহীদেব মধ্যেও সকলেই বিদ্রোহে যোগ দেয়নি । যারা 
বিভ্রোহ ঘোষণা করেছিল তাদেব সংখ্যা ছিল মাত্র ১,৫০*।| একজন ইংবেজ 
লেখক বলেছেন £ 

“এই মুষ্টিমেয় বিদ্রোহীবা, কেবলমাত্র সংখ্যা দিয়ে বিচার করলেও, 
ইউরোপীষ সৈম্তদেব সমকক্ষ হতে পাবত না। ... ক্যানটনমে্টে তখন একটি 
ফিল্ড ব্যাটাবি সমেত ছুটি ইংবেজ অশ্বারোহী বাহিনীও ছিল--আর অন্যদিকে 
বিদ্রোহীদের হাতে একটি কামানও ছিল না। আমাদেব ড্রাগুনরা অনায়াসে ছুটো 
নেটিভ অশ্বারোহী বাহিনীকে একেবারে ধুলিসাৎ করে দিতে পারত; তা ছাড়া, 
আমাদের ৬*শ রাইফেল বাহিনী অস্ততঃ ২,০** সিপাহীর সমকক্ষ ছিল ।”২ 

এ বিষয়ে ফরেস্টও লিখেছেন £ “ভারতের অনেক গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ যত সংখ্যক 
সৈন্য জয় করেছিল মিরাটে তার থেকে বেশী সংখ্যক ইউরোপীয় সৈন্য ছিল, কিন্ত 

১। ধরেই £ “হিষ্রি অফ দি ইন্ডিয়ান মিউটিনি'", ১ম, পৃঃ ৩৫ । 

২। মী? “সিপয় রিভোন্ট”, পৃ ৬৯ | 

গর শী 


মিরাট বিদ্রোহ - ৬৯ 
এই সংকটকালে তাদের কোনো নেতা! ছিল না।*-(“হিন্ট্রি অব দি ইত্রিযান 
মিউটিনি” ১ম, পুঃ ৩৬)। আর একজন এঁতিহাসিক বল্‌ বলেছেন__“মিরাটে 
এত ইংরেজ সৈন্য ছিল যে তারা অনায়াসে মিরাটে যত সিপাহী ছিল তার তিনগুণ 
সিপাহীকে কাহিল করে দিতে পারত ।”--( ২য়, পৃঃ ৬৭ )। 


জেনারেল হিউইটকে যখন এই বলে অভিযুক্ত করা হয়েছিল যে, কেন তিনি 
বিদ্রোহীদের দিল্লীর পথে অন্থুসরণ করেননি, তখন তাঁর উত্তরে তিনি বলেছিলেন-_ 
মিরাটের “বদমাশদের”-্যার! বুটিশ রাজত্বের প্রথম থেকেই “বিশেষ ছুষ্কৃতিকারী 
বলে বেশ খ্যাতি লাভ করেছিল”__তাদের নাষেন্তা করবার জন্য ইংরেজ সৈন্যদের 
মিরাট শহরেই রাখতে হয়েছিল। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু মিরাটে যে পবিমাণ 
ইংরেজ টসন্য ছিল তা দিয়ে কতৃপক্ষ ছু" কাজই করতে পারতেন-_বিদ্রোহীদেরও 
অন্তসরণ করা সম্ভব ছিল, আর মিরাটেব জনসাধারণকেও দাবিষে রাখা যেত। 
কারণ, একটা কথা ম্মরণ রাখতে হবে যে, মিরাটের লোক যতই ইংরেজ-বিরোধী 
হযে উঠক না কেন, তাদের হাতে ন! ছিল অস্ত্র, না ছিল সংগঠন, না ছিল নেতৃত্ব 
আর ইংরেজের হাতে সবই ছিল-_বন্দুক, অশ্বারোহী ও কামান। এ অবস্থায 
এই কাজের জন্য মাজ্র ছু" চাবশ' ইংরেজ সৈম্তই যথেষ্ট হত। আর বিদ্রোহীদের 
অন্নুসরণ করবার জন্যও ইংরেজ সৈন্যের অভাব ছিল না । এঁতিহাসিক ফরেস্ট 
লিখেছেন-_“যদি কারাবিনারদের মাত্র একটা স্কোয়াড়ন ও দুশ" রাইফেলধারী 
সৈন্ বিদ্রোহীদের পশ্চাদ্ধাবন করত এবং দিল্লীতে তাদের কয়েক ঘণ্টা পরেও এসে 
পৌছত, তা হলেও পুরাতন রাজধানীকে বাচানো সম্ভব হত ।”১ 


এ বিষয়ে মীড লিখেছেন £ “বিদ্রোহীদের গস্তব্যস্থল ছিল ৪০ মাইল দূরে এবং 
এই সমস্ত পথটাই ছিল একেবারে সমতল; তা ছাড়া, ছুটি নদীও তাদের পার 
হতে হয়েছিল। রাম্তার মাঝে কযেকটা কাঘান, এবং ইংরেজ সৈম্ত ও 
অশ্বারোহীদের দ্রুত অন্ুধাবন--এ হলেই বিদ্রোহীদের সম্পর্ণভাবে ধ্বংস করে 
ফেলা যেত ।--( “সিপয় রিভোল্ট” পৃঃ ৭০ )। 

কিন্তু এত শক্তি থাকা সত্বেও ইংরেজেরা তৎপরতার সঙ্গে মিরাটের বিদ্রোহ 
দমন করতে পারল না কেন? কেবলমাত্র বুদ্ধ জেনারেল হিউইটই এই 
অক্ষমতার জন্য দায়ী ছিলেন না। আসল কথা হচ্ছে যে, সিপাহীদের বিক্রোহের 
প্রথম আঘাতে সমগ্র বৃটিশ কমাও্ই আতঙ্কে দিশাহারা এবং ভেঙে পড়েছিল। 
এই কারণেই ইংরেজ অফিসাররা, তাদের প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও লোকবল থাকা সত্বেও, 


১। “পুর্বোজ পন্থ”, ১ম, পৃঃ ৩৮ | 


৭০ ভারতীয় মহাবিপ্রোহ 


ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কাজ করতে পারেননি এবং দৃঢ়তা ও প্রত্যুৎপন্নতার ছারা মুষ্টিমেয় 
সিপাহীদের বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হননি। যে কর্নেল শ্মিথ. ৯ তারিখে 
প্যারেড গ্রাউণ্ডে এত বীরত্ব দেখিয়েছিলেন, সেই বীরপুজবটিকে পরের দিন 
বিদ্রোহের সয কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তিনি পালিয়ে গিয়ে শহরের 
একটি বাড়িতে সমস্ত রাত আত্মগোপন করেছিলেন ।৯ 


সমগ্র ইংরেজ বাহিনীকেও তাদের ব্যারাক জয় করতে বেশ কিছু সময় 
লেগেছিল। তারপর তাদের সকলকে যখন প্যারেড গ্রাউণ্ডে সমবেত করা হল, 
তখন অন্ধকার নেমে এসেছে । তারপর তারা যখন বিদ্রোহ দমন করবার জন্য 
সিপাহীদের লাইনে এসে পৌছল, সিপাহী ব্যারাকগুলি তখন একেবারে শৃন্য-_ 
সেই সময় সিপাহীর জেল ভেঙে কয়েদীদের মুক্ত করে দিচ্ছিল। খুব বীরত্বের 
সঙ্গে অন্ধকারের মধ্যেই শৃন্ে কতকগুলি গোলাগুলী ছু'ডে যখন তারা নিজেদের 
লাইনে ফিরে গেল, তখন তার! দেখে হতভম্ব হযে গেল যে তাদের বাংলোগুলি 
আগুনে দাউ দাউ করে জলছে। 


পক্ষান্তরে, সিপাহীরা যখন বিদ্রোহ করল তখন প্রথম থেকেই তারা প্রচণ্ড 
শক্তি দিয়ে আঘাত করতে লাগল । বেশ কিছুক্ষণের জন্য রণক্ষেত্রের জয় সম্পূর্ণ- 
ভাবে তাদের হাতেই ছিল। কিন্তু সিপাহীরা বিশেষ কোনো যোগ্য অফিসার 
দ্বারা চালিত হচ্ছিল না। তারা দ্বত:স্ফ,তঁভাবেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল ।২ 
বিদ্রোহ করার পূর্বে তারা কোনে নির্দিষ্ট পশ্থা ঠিক করে নেয়নি; তাদের কোনো 
বিশিষ্ট লক্ষ্যও ছিল না। কেবলমাত্র প্রতিশোধ নেওয়াই ছিল প্রথম দিকে 
তাদের উদ্দেস্ট-_ইংরেজকে ধর আর মার। এইব্প ক্রোধ ও উত্তেজনার মুহূর্তে 
তার! তার্দের সামরিক বোধশক্তি ও নিয়মান্ুবত্তিতা হারিয়ে ফেলেছিল। পূর্বেই 
উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিদ্রোহীদের প্রথম আঘাতে বেশ কিছু সময়ের জন্য 
সামরিক ও বেসামরিক সকল ইংরেজই বেশ কাবু হয়ে পড়েছিল। তারা ভয়ে 
ত্রাসে অভিভূত হয়ে প্রাণ বাঁচাবার জন্তে চারিদিকে -অসহায়ভাবে ছুটাছুটি 
করছিল। এই ভ্রাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইংরেজ সৈম্াদেরও প্যারেড গ্রাউণ্ডে লাইন 
করে দাড়াতে ও তাদের মধ্যে বন্দুকের গুলী বিতরণ করতে এক ঘন্টারও কিছু 
বেশী সময় লেগেছিল । তা ছাড়া, এটাও লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে এই যে, “ইংরেজ 


১। ফে' £ পুরো গ্রন্থ, ২য়, পৃঃ ৬৩। 
| জেনারেল হিউইট সিমলায় কমাপার-ইন*্টীফকে ১১ই লিখেছিলেন-_“আমার দৃঢ় ধারণা 
যে সিপাহীদের বিজ্লোহটা পূ পরিকৃজিত ছিল দা |” ফিকে 2 “কেট পেপান””, ১ম, পৃঃ ২৫০)। 


মিরাট বিদ্রোহ ৭১ 


অশ্বারোহী ড্রাগন বাহিনীর সৈন্যরা ঘোড়ায় চড়তে জানত না, আর জানলেও 
সকলের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক ঘোড়া ছিল ন1৮১ 

এই অপূর্ব অনুকূল মুহুর্তটাকে সিপাহীরা সামরিকভাবে একেবারেই তাদের 
কাজে লাগাতে পারেনি । উপযুক্ত নেতৃত্ব থাকলে, বিদ্রোহী সিপাহীর! মিরাটের 
জনতাকে সঙ্গে নিয়ে এই অনুকূল অবস্থার স্বর্ণস্থযোগ গ্রহণ করে মিরাটের 
ক্যানটনমেন্ট দখল করে ভারতে ইংরেজ সরকারের প্রধান সামরিক খাটিটি ধ্বংন 
করে দিতে পারত এবং উত্তর ভারতের এই গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কেন্দ্রটিকে ইংরেজের 
বিরুদ্ধে ভবিষ্যুৎ লড়াইয়ে খুব ভাল ভাবেই নিজেদের কাজে লাগাতে পারত। 

মিরাটের বিদ্রোহের আর একটি প্রষ্টব্য বিষয এই যে, সমগ্র উত্তর ও মধ্য 
ভারতের স্তায় এই বিদ্রোহ কেবলমাত্র সিপাহী ও শহরের অধিবাসীদের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ ছিল না। শহরে যেদিন বিদ্রোহ হল, সেদিনই মিরাটের চারপাশের 
গ্রামগুলিতে দেখতে দেখতে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ল। রুষক শ্রেণীও 
তাদের নিজন্ব দাবি নিয়ে প্রথম থেকেই বিদ্রোহের অগ্রভাগে এসে দাড়াল। এই 
কথাটিই কে' শাসকশ্রেণীর ভাষায় অতি স্থন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ 

“ক্যানটনমেন্ট থেকে শুরু করে সমস্ত জেলাতে লুঠ ও হত্যাকাণ্ড ভয়ানকভাবে 
বিস্তার লাভ করল। বিশিষ্ট ব্যক্তি, জাতি কিন্বা ধর্ম কারুরই আর কোনে। সম্মান 
রইল না। যাদেরই কিছু সম্পদ ছিল ও যার! তা রক্ষা করতে অক্ষম ছিল, 
তাদেরই দুর্বত্বরা নির্দয়ভাবে লুণ্ঠন করল ।”২ 

এই 'লু্ঠন ও হত্যাকাণ্ডের” ছু” একটি উদাহরণও কে দিয়েছেন । যথা 

“থাজন! ন! দিতে পারার অপরাধে আদালতের একটা ডিক্রিতে রামদয়ালকে 
মিরাট জেলে কয়েদী করে রাখা হয়েছিল। ১০ই মে তারিখে জেল থেকে মুক্তি 
পেয়ে এ রাত্রেই সে তার ভোজপুর গ্রামে ফিরে গেল। পরের দিন সকালে সে 
একদল লোক সংগ্রহ করে যে মহাজন তার বিরুদ্ধে ডিক্রি নিয়েছিল তার বাড়ি 
আক্রমণ করে তাকে ও তার পরিবারের আরও ছয়জন লোককে খুন করল 1৮৩ 


১। “রেট পেপাল” পৃঃ ২২। 
২। কে' 2 পুর্বোজ গ্রন্থ, ২য়, পৃঃ ১৭২] 
৩। এ, পৃঃ ১৭৩, ( কঙিশনার উইলিরামসের সরকারী রিপোর্ট) । 
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দিল্লী অধিকার 


১৮৫৭ সালের ১১ই মে প্রত্যুষে দিল্লীর নিদ্রাভিভূত সাধারণ মানুষ “দিন, 
দ্রিনঃ “মারো ফিরিঙগীকে। ইত্যাদি ঘন ঘন ভয়ঙ্কর শবে জেগে উঠল। মিরাটের 
২,৫০০ অশ্বারোহী ও পদাতিক বিন্রোহী সিপাহীরা জেল থেকে তাদের বন্দী কম- 
রেছদের মুক্ত করে সমস্ত রাত্রি ৪০ মাইল মার্চ করে বমুনার লেত পার হয়ে দিল্লীর 
প্রাচীরের নীচে এসে উপস্থিত হল। একজন ইংরেজ যিনি বিদ্রোহীদের যমুনার 
অপর পারে মার্চ করে আসতে দেখেছিলেন তিনি এই ভাবে তাঁর বর্ণনা করেছেন ঃ 
“অগ্রভাগে প্রা ২৫০ অশ্বারোহী ইউনিফর্মে সম্পূর্ণ সজ্জিত হয়ে বুকের উপর 
মেডেল ঝুলিয়ে যেসব মেডেল তারা পেয়েছিল বুটিশ সরকারের জন্য লডে-_-আত্ম- 
বিশ্বাসে ও দৃঢ়তায় অন্থপ্রাণিত হয়ে, ধীরগতিতে এগিয়ে চলেছিল । তাদের পিছনে, 
খুব বেশী পিছনে নয়, ধূলিধূসরিত লাল ইউনিফর্ষে অসংখ্য পদাতিক স্কর্ষের 
আলোকে তাদের বেয়নেট ঝকমকিয়ে উধ্বশ্বাসে ছুটছিল। এই অগ্রগামী জনতার 
মধ্যে এতটুকু দ্বিধা সন্কোচ ছিল না । তারা যে সফল হবে এই বিশ্বাস নিয়েই তারা 
এগিয়ে আসছিল ।”--( বল্‌ ঃ “হিষ্থি অব দি ইগ্ডিয়ান মিউটিনি+ ১ম, পৃঃ ৭২ )1 
যখন বাহাছুর শাহ জানালা! খুলে তাদের সামনে উপস্থিত হলেন, সিপাহীরা 
তাকে জানাল-_তারা ধর্মের জন্য ও দেশকে ফিরিঙ্গীদের হাত থেকে মুক্ত করার 
জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! করেছে ও মিরাটের ফিরিঙ্গীদের খতম করে 
তারা দিল্পীকেও মুক্ত করবার জন্ত এসেছে? বাদশাহ যদি তাদের সম্রাট হতে স্বীকার 
করেন তা হলে সমগ্র হিন্বস্থানকে তারা ফিরিজীদের হাতি থেকে মুক্ত করবে। 
বাহাছুর শাহ সিপাহীদের বলেছিলেন ; “বৃটিশ সরকারের পেনশনের উপর 
আমাকে নির্ভর করতে হয়। আমার নিজন্ব কোনো ধনাগার নেই আমি কোথা 
থেকে তোমাদের বেতন দেব ?” উত্তরে সিপাহীরা তাকে আশ্বাস দিয়েছিল যে, 


৭ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


ইংরেজদের সব ধনাগার দখল করে সব টাকা তারা তার কাছে নিয়ে আসবে । 
তারপর সম্রাট সিপাহীদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন__এই রকম কাজের ফলাফল কি 
হতে পারে তা তারা ভেবে দেখেছে কি না ও শেষ পর্যস্ত তার! বিশ্বস্ত থাকবে 
কি না? বিক্রোহীরা সমস্বরে তাদের সম্মতি জানাল। তখন বাহাদুর শাহ 
বিদ্রোহীদের প্রবেশ করবার জন্য প্রাসাদের দরজা খুলে দিতে অনুমতি 
দিয়েছিলেন।৯ 

ইতিমধ্যে বাহীছুর শাহের নিজের সিপাহীর! বিভ্রোহী সিপাহীদের সঙ্গে মিশে 
গিয়েছিল। তা ছাড়া, বিভ্বোহী সিপাহীদের আগমন বার্তা মুহূর্তের মধ্যে শহরে 
ছড়িযে পডেছিল। সারা দিল্লীতে দেখতে দেখতে হুলুস্থল পড়ে গেল। দেখতে 
দেখতে হাজার হাজার জনতা সিপাহীর্দের পাশে এসে দাড়াল। বিদ্রোহ আর 
কেবলমাত্র সিপাহীদেব মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। অবিলম্বে বহিরাগত মুষ্টিমেষ 
সিপাহীদের বিদ্রোহ দিল্লীর সমগ্র জনসাধারণের বিদ্রোহে পরিণত হল। 

১১ই মে তারিখের এই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ দিল্লীর ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট বিনা 
মেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় মনে হযেছিল। নেটিভর! দাস মনোভাবাপন্ন ও তারা কখনও 
ইংরেজ রাজত্ব ধ্বংস করার জন্য বিদ্রোহ করার কল্পনাও কবতে পারে নাঁ_এই প্রকার 
বদ্ধমূল ধারণ! নিষে ইংরেজ শাসকর! বেশ নিশ্চিন্ত মনে দিন যাপন করছিলেন । 

দিলীর ইংরেজ কতৃপক্ষ যে সময় মতে! মিরাটে সিপাহীদের বিদ্রোহের খবর 
পাননি তা নয়। এ সিপাহীদেব দিল্লীতে পৌছবার কয়েক ঘণ্টা পূর্বেই মিবাটের 
দুর্ঘটনার খবর তারা পেয়েছিলেন ।২ কিন্তু মিরাটের এই “নেটিভ রাস্কেলগুলি! 
এঁ রাত্রেই ডবল মার্চ করে দিল্লীতে হাজির হয়ে তাঁদের নিন্রার ব্যাঘাত করবে 
১। বাহাছুর শাহর বিচারকালীন গার সেক্রেটারী মুকুন্দ লালের সাক্ষ্য ( মণ্টোগোমারি মার্টিন £ 
“ইঙিয়ান এস্পারার”, শর, পৃঃ ১৬৯ ও মুইর £ “রেকর্ডস অব দি ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট)” তর, 
পৃঃ ৩৬)। অনেকের মতে সিপাহীর। জোর করে ও ভয় দেখিয়ে বাহীছুর শাহকে তাদের সঙ্গে যোগ 
দিতে বাধ্য করেছিল। এ কথা মোটেই সত্য নয়। বাহাছুর শাহকে বাচাবার জন্যই তীর তথাকথিত 
হিতৈধী বন্ধুর! এইরূপ প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন । এ বিষয়ে ব| কিছু তথ্য প্রমাণ পাওয়! 
যায় তাতে এটা প্রমাণ হয় যে, বাহাছুর শাহ হ্বতঃপ্রনোদিত হয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন । 

২। “দিল্লীর কমাণ্ডিং অফিসার পূর্বদিনকার মিরাট সিপাহীদের বিজ্রোহের সংবাদ খুব 
প্রত্যুষেই পেয়েছিলেন ( বঙ্গ $ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ১ম, পৃঃ ১০৯)। বাহাছুর শাহর বিচারকালে কার 
পঙ্গের গ্রদিকিউটার আদালতকে একটি দলিল দিয়েছিলেন, তাতে লেখা ছিল যে, "১১ই মে, 
রাঝিতে কমিশনার ফেজার মিরাট থেকে একটি চিঠি পান | তাতে মিরাটের বিদ্রোহের খবর ছিল। 
কিন্তু তার পরেও ফোনে! নিরাপত্তার ব্যবস্থা অবলম্বন কর! হয়মি।”-_ (মার্টিন £ “ইত্িরান 
এম্পায়ার,' ২র, পৃঃ ১৭১)। 
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তা তারা কি করে বুঝবেন?, যাই হোক, সময় মতো সঠিক ব্যবস্থা অবলম্বন 
করলে ইংরেজদের পক্ষে সেলিমগড়ের শক্তিশালী কামানগুলি দিয়ে এই স্ল্পসংখ্যক 
(১,৫০০) বিদ্রোহীদের যমুনার অপর পারেই ধ্বংস করে দেওয় কিছুমাত্র শক্ত কাজ 
হত না। কিম্বা আর কিছু না হোক যমুনার সেতু ভেঙে দিষেও বিদ্রোহীদের 
দিল্লী শহরে প্রবেশ বন্ধ করতে পারত। আরও একটি কথ! এই যে, বিদ্রোহীদের 
তখন পর্যস্ত কোনো কামান ছিল না; এমন কি বিদ্রোহীদের অনেকের কাছে 
বন্দুক পর্যস্ত ছিল না । তা ছাড়া, এটাও লক্ষ্য করতে হবে যে, ১,৫০* সিপাহীই 
এক সঙ্গে দিল্লী প্রবেশ করেনি। প্রথম যারা এসেছিল ও বাহাছুর শাহর সঙ্গে 
কথাবার্তা চালিয়েছিল তার! ছিল মাত্র ২৫০ অশ্বারোহী । ইংরেজরা একটু কর্ম- 
তৎপর হলেই দিল্লীর ১১ই মে তারিখের বিদ্রোহ অনায়াসে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে 
দিতে পারত। আবার এটাও দেখতে হবে যে, পরিপক্ক বাস্তব পরিস্থিতিতে কত 
সহজেই না শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ! কর। যায়! 

যাই হোক, দিল্লীর রেসিডেন্ট স্তার থিওফিলাস্‌ মেটকাফ ও কমিশনার ফ্রেজার 
বিদ্রোহীদের আগমন বার্তা শোনামাত্ত্ ব্রিগেডিযাঁর গ্রেভস্‌কে কাশ্মীর দরওয়াজ| 
ও সেলিমগড় বক্ষা করবার জন্য হুকুম দিষে নিজের! কিছু লোকজন নিয়ে লালকেল্া 
বাচাবার জন্য ছুটলেন। সেখানে গিয়ে তাঁরা দেখলেন যে বিদ্রোহী জনতা ও 
সিপাহীরা সিড়ি দিষে প্রাসাদে উঠতে উদ্যত হযেছে । ফ্রেজার ও ক্যাপ্টেন 
ডগলাস্‌ প্রাসাদ প্রহরীদের হুকুম করলেন বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ করবার জন্য। 
কিস্তু তাদের কথায় কেউ কর্ণপাতও করল না । ফ্রেজার তখন মরিয়া হয়ে একজন 
প্রহরীর হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে একজন বিপ্রোহীকে গুলী করে খুন করে 
ফেললেন। এই ভাবে একজন কমরেডকে খুন হতে দেখে বিদ্রোহীরা আরও 
উত্তেজিত হয়ে উঠল ও তৎক্ষণাৎ ফ্রেজারকে প্রাসাদের সিঁড়িতে পায়ে দলে 
তার! হত্যা করল। আরও যে কয়জন ইংরেজ সেখানে উপস্থিত ছিল, পাড্রী 
জেনিংস্‌ ও তার কন্ঠাসহ সকলকেই কয়েক মুহূর্তের মধ্যে প্রাণ হারাতে হল। 
কেবলমাত্র মেটকাফ কোনো মতে পালিয়ে নিজেকে বাচাতে পেরেছিলেন। 
এ সম্পর্কে মার্টিন যে ডায়েরির কথা উল্লেখ করেছেন তাতে লিখিত আছে বে, 
মেটকাফ যখন ঘোড়ায় চড়ে পালাচ্ছিলেন তখন “মুচী ও অন্যান্ত কর্মীরা আজমীর 
দরওয়াজায় তাকে লাঠিসোটা নিয়ে তাড়া! করে ধরবার ও মারবার চেষ্টা! করেছিল, 
কিন্তু-তার৷ সফল হয়নি।”--(মার্টিন£ “ইত্ডিয়ান এম্পায়ার ওয়, পৃঃ ১৭২ )। 
বাই হোক, যে লালকেক্লা থেকে একদিন মোগল সম্রাটরা ভারতবর্ষ শাসন করতেন 
সেখানে আবার ভারতের স্বাধীন পডাকা উত্তোলিত হল। 


৭৬ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


এদিকে ব্রিগেডিয়ার গ্রেভস্‌ কিছু সিপাহী সঙ্গে দিয়ে ছুটি কামাঁনসহ মেজর 
এবটস্কে কাশ্মীব দরওযাজাব পাঠিযে দ্িলেন। আরও দুটি কামান ও একদল 
সিপাহী সমেত কর্নেল রিপলেকে পাঠালেন সেলিমগড়ে বিদ্রোহীদের বাধ! দেবাব 
জন্য । বিদ্রোহীদের সম্মখীন হওয়া মাত্র বিপলে তার সিপাহীদের বন্দুক ছু'ডতে 
হুকুম দিলেন, তখন তারা বিদ্রোহীদেব দিকে তাকিষে হতবুদ্ধি হয়ে ইতস্তত: 
করতে লাগল। বিদ্রোহীরা উচ্চম্ববে “দিন দিন” ববে স্লোগান দিতে লাগল। 
কয়েক মূহুর্তের মধ্যে উভয দল পবস্পবের আলিঙ্গনাবদ্ধ হল। তাদের গুলীতে 
কর্নেল রিপলে ও অন্যান্য ইংরেক্দ অফিসাববা এ স্থানেই প্রাণ হাবাল। 

বিদ্রোহীদের হাতে যথেষ্ট পবিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও বিশেষ করে কোনো! কামান 
না থাকাতে দিল্লীর অন্ত্রাগাব অতি সত্বর দখল করা তাদের নিতাস্ত গ্রযোজন হয়ে 
পড়েছিল। লালকেন্লার অনতিদুবে অবস্থিত এই অস্ত্রাগাব ভাবতের অন্যতম 
সর্ববৃহৎ অস্ত্রাগাব ছিল। দেখানে ১০১০০০ বন্দুক, ৯ লক্ষ গুলী, ১০০০* ব্যারেল 
বারুদ, ছোট বড প্রচুব কামান ও কামানের অসংখ্য গোলা ছিল। আরও ছিল 
দুটি সম্পূর্ণ সীজ-ট্রেন (91০£০-0:817) ইত্যাদি ।৯ এদিন মাত্র ৮ জন ইংরেজ ও 
একদল সিপাহী নিষে লেফটেনাণ্ট এই অক্ত্রাগার পাহারা! দিচ্ছিলেন। বিদ্বোহীর। 
যখন অকস্ত্াগার আক্রমণ কবল, তখন উইলোবি তাদের হাত থেকে একে রক্ষা করা৷ 
অসম্ভব বুঝতে পেরে বারুদে একটি দিযাশলাই জ্বালিযে দিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে 
এক ভঙ্কর বিস্ফোরণের শবে সমগ্র দিল্লী শহব কেঁপে উঠল। অক্ত্রগারে উইলোবি 
সমেত সকলেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন হযে ,গলেন। তা ছাডা, অস্ত্রাগারের চতুম্পার্খে 
স্ত্রীলোক ও বালকবালিকা সহ দিল্লীর বহু নিবীহ অধিবাসীরও জীবন নষ্ট হল।২ 

দিল্লীর এই বৃহৎ অস্ত্রাগার এইভাবে ধ্বংস হয়ে যাবার ফলে বিদ্রোহী পক্ষের 
যে যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য । ধ্বংসন্তপ থেকে কতকগুলি কামান 
ও বন্দুক উদ্ধার করে বিদ্রোহীর৷ তাদের কাজে লাগাতে পেরেছিল, কিন্তু সেই 
অপর্যাপ্ত পরিমাণের বারুদ তারা একটুও পেল না, এবং এই বারুদের অভাবে 
বিদ্রোহীরা দিল্লীর যুদ্ধে কতখানি পঙ্গু হয়ে পড়েছিল তা প্রসঙ্গত; দেখতে 
পাওয়া যাবে। 

উইলোবি যে ভাবে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে দিল্লীর অন্ত্রাগার উড়িয়ে দিয়ে- 
_ছিলেন তা যে একটা অসম সাহসের কাজ হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। 

১। বল্‌ £ ““হিষ্রি অব দি ইতডয়ান মিউটিমি”, ১ম, পৃঃ "২ । 

২। মুইর £ “রেকর্ডস অব দি ইনটেলিজেল্স ডিপার্টমেন্ট”, তয় পৃঃ ৩৯। বলের মতে ( ১, 
পু ৭৬) এই বিস্ফোরণের ফলে ২.০** নাগরিকের প্রাণ গিয়েছিল । 





দিল্লী অধিকার ৭৭ 


এবং তাতে যে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভূত উপকার সাধিত হয়েছিল তাও বলা 
বাহুল্য । এইজন্য ইংরেজ লেখকরা যে উইলোবিকে “হিরো? প্রভৃতি সম্মানে ভূষিত 
করবেন তা স্বাভাবিক। শুধু এইখানেই তীরা ক্ষান্ত হননি। তাঁদের অনেকে 
উইলোবিকে থারমোপলীর বীর যোদ্ধারের সমতুল্য স্থান দিয়েছেন।৯ কিন্ত, 
এইরূপ তুলনা যে একেবারেই অসঙ্গত তা বল! বাহুল্য । কারণ, থারমৌপলীর 
দেশপ্রেমিকরা নিজেদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জন 
দিয়েছিলেন, ইহা! ষথার্ঘথ ই প্রকৃত বীরের কাজ; আর উইলোবি জীবন দিয়েছিলেন 
সাআজ্যবাদী দস্থ্যদের পরদেশে লুন ও দাসত্ব বিস্তাবের ঘ্বণিত কাজের জন্ত, এটা 
মহৎ কাজও নয়, বীরের কাজও নয়। চোর, ডাকাত, খুনী, বদমাশরাও 
অনেক সময খুব সাহসেব পরিচয দিয়ে থাকে, কিন্তু তার জন্য তাদের বীর বলা যায় 
না। যারা স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য, সমাজের জন্য কিংবা মানবতার জন্য 
নিজেদের আত্মোৎসর্গ করেন তারাই প্রকৃত বীর । 

বিস্ফষোবণেব ফলে এতগুলি মৃত ও আহত ম্বদেশবাসীব এই ভযানক 
বক্তাত্ত দৃশ্ঠ জনতা ও সিপাহীদের একেবারে ক্ষিপ্ত করে ভূলল। উন্মত্ত হয়ে তারা 
ছুটল ইংরেজ পল্লীতে-_ স্্ীপুরুষ, বালকবালিকা নিধিশেষে একটি ইংরেজও তারা 
জীবিত রাখবে ন|। যারাই তাদেব হাতের সামনে পড়ল সকলকেই প্রাণ 
দিতে হল। ইংরেজদের বাংলো ও অফিসগুলিও আগুন লাগিয়ে ধূলিসাৎ করে 
দিল।২ ইংরেজী ব্যাঙ্ক লুট হযে গেল ও তার ম্যানেজার ব্রেসফোর্ড তার পরিবার 
সম্তে নিহত হলেন । শহরের মুসলমানরা এবং এমন কি কিছু হিন্দুও বিদ্রোহীদের 
সঙ্গে যোগ দিষেছিল এবং সব থানা ও কোতোয়ালি ধ্বংস করে দিয়েছিল; তারপর 
বিদ্রোহীরা ব্যাঙ্কে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং ইউরোগীয়ানর! (দুজন পুরুষ, তিনজন 
স্্ীলোক ও দুজন শিশু ) পালাবার কোনে! পথ পেল না, তারা নিহত হুল।."" 
ম্যাজিস্ট্রেটের, জজের, কমিশনারের ও অন্যান্য সরকারী অফিস সবই লুঠ করা 
হয়েছিল ও জালিয়ে দেওয়া হয়েছিল।৩ ইংরেজী সংবাদপত্র “দিলী গেজেটেঃর 
অফিসটাও এই ভাবে ধ্বংস হল। যখন পোস্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস আক্রান্ত হল 
তখন একজন ইংরেজ কর্মচারী শেষ মুহূর্তে কোনোমতে আম্বালা ক্যানটনমেপ্টে 
এই মর্মে একটা খবর পাঠাতে পেরেছিলেন--“এক্ষুনি আমাদের অফিস ছেড়ে 
যেতে হবে। সমস্ত বাংলোগুলি মিরাটের সিপাহীর! জালিয়ে দিচ্ছে । তাঁরা আজ 

১।.-ক্রাউড £ “সর্ট ইাভিজ অব গ্রেট সাবজেক্টস্”, ওর সংদ্বরণ, পৃঃ ৩৭৮ | 

"২। মুইর £ পূর্বোজ গ্রন্থ, ওর, পৃঃ ৩৬ ও বল £ পূর্বোজ গ্রন্থ, ১ম, পৃঃ ৭৬ । 
৩। মার্টিন £ পুর্বোজ গ্রন্থ, ওয় পৃঃ ১৭২। 


৭৮ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


সকালে এসেছে । আমরা চললাম। বিদায়।”* দিল্লীর এই দুঃসংবাদ আম্বালা 
থেকে পাঞ্জাবের চতুর্দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং সেই মুহুর্ত থেকে ইংরেজ 
কর্তৃপক্ষ বিদ্রোহ দমনের জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। 

ইতিমধ্যে ৩০শ বাহিনীর যেসব মিপাহীর! কাশ্মীর দরওয়াজা পাহারা দিচ্ছিল 
তারা অস্ত্রাগার বিস্ফৌরণে ভারতীয়দের নিদারুণ দুর্গতির সংবাদ পাওয়া মাত্র 
ইংরেজ অফিসারদের ও যে সমস্ত বেসামরিক ইংরেজ ্ত্ীপুরুষ কাশ্মীর দরওযাজাষ 
আশ্রয় নিয়েছিল তাদের একধার থেকে নিহত করতে শ্তরু করল। মেজর এবটু 
যেসব সিপাহী নিয়ে কাশ্মীর দরওযাঁজা রক্ষা করতে এসেছিলেন তাদের তিনি 
ঘখন বিদ্রোহীদের উপর গুলী ছুঁড়তে আদেশ দিলেন তখন তারা তা অমান্ত করে 
তাকে জোর করে একধারে টেনে নিষে গিয়ে বললে”আমরা আপনাকে এতশ 
পর্যন্ত রক্ষা করেছি । কিন্ত আর তা! সম্ভব হবে না। এইবার আপনি পালান'।” 

এই ভাবে সন্ধ্যার পূর্বেই সমগ্র দিল্লী শহর থেকে ইংরেজ শাসন একেবাবে 
বিলুপ্ত হয়ে গেল। কিন্ত ক্যানটনমেন্ট১ তখনও বিদ্রোহীদের হস্তগত হ্যনি; 
ওখানকার সিপাহীরা তখনও বিদ্রোহে যোগদান করবে কি করবে না, সে সম্বন্ধে 
মনস্থির করে উঠতে পারেনি । দিল্লী শহরের উত্তর-পশ্চিমে প্রায় দুশ” মাইল দুরে 
এই ক্যানটনমেন্ট। আরাবল্লী পর্বতমালার দুটি ছোট শাখা, জুজুল! পাহাড ও 
মেজুলা পাহাঁড়, উত্তর দিকে যমুনা নদী পর্যস্ত চলে গিয়েছে । এই পাহাড় 98) 
ও যমুনার মধ্যস্থলে দিল্লী অবস্থিত আর ক্যান্টনমেন্ট ছিল পাহাডের পিছন দিকে। 

শহর হস্তচ্যুত হযে যাবার পর ক্যানটনমেন্টের কমাগ্ডাণ্ট বিগ্রেডিযার গ্রেভস্‌ 
সন্ধ্যার আগে ঘ্িধাগ্রন্ত সিপাহীদের একত্রিত করবার জন্ত লাইনে দ্দাড়াবার হুকুম 
করলেন । এই হুকুমে সিপাহীরা কোনো কর্ণপাতই করল না। তারা স্পষ্টই বলে 
দিল যে, সমস্ত ইংরেজদের তৎক্ষণাৎ ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে চলে যেতে হবে; তারা 
আর ইংরেজের গোলামি করবে না। 

যেসব ইংরেজ স্ত্রীপুরুষ, বালকবালিকা তাদের জীবন বাচাতে পেরেছিল 
তার৷ সব পাঁলিয়ে ক্যানটনমেন্টে এসে জড়ো হয়েছিল এবং সর্বক্ষণ মিরাটের দিকে 
তাকিয়েছিল এই আশা! করে যে, সেখান থেকে তাদের রক্ষা করবার জন্ত যে 
কোনো মূহূর্তে ইংরেজ সৈম্তদল এসে উপস্থিত হবে। তারা সকলেই নিদারুণ 
ভাবে ভীত ও সন্স্ত হয়ে পড়েছিল। চারদিকে কেবল হতাশা ও বিশৃঙ্খল! । 
অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে যে যে-ভাবে পারল ক্যানটনমেন্ট '্যাগ করে 
মিরাটের দিকে ছুটতে লাগল । ্‌ 
7১1 "পাঞ্জাব ফিউটনি রেকর্ডস”, “ম খণ্ড, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৭। 


দিল্লী অধিকার ৭৯ 


মিরাট ও দিল্লীর সঙ্গে সঙ্গে চারদিকের গ্রামগুলিতেও বিদ্রোহ আগ্তনের মতো 
ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সব বিদ্রোহী গ্রামগুলির মধ্য দিয়েই ইংরেজদের পালাতে 
হচ্ছিল। আতৃষ্টের পরিহাসে ইংরেজরা যাঁদের কালা! আদমি বলে ঘ্বণা করত, 
মুখে ও শরীরে কালি মেখে কাল! আদমি নেজে, তাদেরই পোশাক পরে_ কেউবা 
ফকিরের বেশে, কেউবা মন্যাসীর পোশাক পরে, কবিরের ছু" একটি লাইন গাইতে 
গাইতে কৃষকদের চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করছিল। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই এই গ্রকার করুণ ও হান্যকর প্রচেষ্টা সফল হয়নি। অনেকে জঙ্গলের 
মধ্যে ক্ষুধায় ও গরমে প্রাণ হারাল। সাধারণত স্ত্রীলোক ও শিশুদের কেউ 
কোনো অনিষ্ট করেনি। বরং কয়েকজন গ্রামবাসী পুরুষের সাহাযো মিরাটে 
পৌছতে গেরেছিল। 


বাহাছুর শাহ 


দিল্লী শহব ও ক্যানটনমে্ট ইংবেজদেব হাত থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত কৰে 
সিপাহীবা সন্ধ্যাব পব লালকেল্লাফ সমবেত হযে সর্ববাদী সম্মতিক্রমে মোগল 
সম্রাটদেব শেষ বংখবব অশীতিপব বৃদ্ধ কবি বাহাছুব শাহকে৯ ভাবতেব স্বাধীন 
সম্াট বলে ঘোষণা কবল। এইখানে বাহাছুব শাহব একটু পবিচয দেওযা 
দবকাঁব। বাহাছুব শাহ যখন মোগল সিংহাসনে বসেন তখন তাব নাম ছিল 
আবুল মুজফ্ফব স্থবাজউদ্দিন মোহাম্মদ বাহাছবব শাহ বাদশাহ-ই-গাজী। 
সিংহাসনে বসবাব পূর্বে তিনি “আবু জাফব” বলেই পবিচিত ছিলেন, এবং এই 
নামেই তিনি কবিতা বচন কবতেন। 

বাহাছুব শাহ স্বেচ্ছা ও সানন্দেই সিপাহীদেব দেওয! এই দাষিত্ব গ্রহণ 
কবেছিলেন। তাব জন্য সিপাহীদেব ভীতি প্রদর্শন বা বলপ্রয়োগের কোনোই 
প্রযোজন হয়নি। বাহাছুব শাহ তৈমুবলজেব দ্বাদশ উত্তরাধিকাবী এবং চেঙ্গিস্‌ 
খাঁনেরও বংশধর । বাহাছুব শাহ ছিলেন একজন স্বভাব-কবি। তীর সম্বন্ধে 
একজন ইংরেজ এঁতিহাসিক বলেছেন যে, “তিনি ছিলেন'একজন সাহিত্যান্থরাগী 
ও শাস্তিপ্রিয় চিন্তাশীল ব্যক্তি । যদিও তিনি বাবর ও আকববের কতকগুলি 
দক্ষতায় গুণাস্িত ছিলেন, তবুও তব পূর্বপুরুষদের মতো! কর্মঠ ও পরিশ্রমী ছিলেন 
না।” ইংরেজের হাতে বাহাছুব শাহকে এক রকম বন্দী অবস্থাতেই কাটাতে 
হয়েছিল, কাজেই কর্মক্ষমতা দেখবার হুযোগও তাঁর খুব কমই ছিনা। 

মাবাঠ! ও রোহিলাদের সঙে যুদ্ধের পব ইংরেজ সৈম্ জে*ণশরেল লেক-এর 
অধীনে দিল্লী শহরে ১৮০৩ সালে প্রবেশ করে। আওরঙজেবের পৃ শাহ আলম 
তখন দিল্লীর মোগল বাদশাহ । অর্ধ, দুর্বল ও অক্ষম শাহাম ২৯. “ স্ব 

১। করেঃ “হিষ্রি অফ দি ইতিয়ান মিটটিনি,” ১ম খু, পৃঃ ২৪ / 





দিল্লা! সমাঢট দ্বিতীয় বাহ্াতুব শাঃ 


[ প্চীন চিনকল। চহঠে ] 


বাহাছুর শাহ ৮১ 


এক সম্ধিপত্রে সই করে মোগল সম্রাটদের যেটুকু স্বাধীনতা! অবশিষ্ট ছিল তাও লুপ্ত 
করে দিলেন। বৎসরে" সাড়ে তের লক্ষ টাকা তার ভাতা ধার্য করা হল। 
১৮০৬ সালে শাহ আলমের মৃত্যুর পর তার পুত্র আকবর শাহ দিল্লীর সিংহাসন 
অধিকার করেন। 

১৮৩৭ সালে বাহাঁছুর শাহ তার ৬৪ বৎসর বয়সে যখন সিংহাসনে বসলেন 
তখন মোগল সাম্রাজ্য অনেক দিন হল লুপ্ত হযেছে । তার সিংহাসন নামে মাত্র; 
আব মোগল রাজত্ব তখন কেবল একটা জনশ্রুতিতে পরিণত হয়েছে । সম্পূর্ণ 
অসহাষ অবস্থ/য বৃদ্ধ ও অন্ধ শাহ আলম বিদেশীদের দাসখতে সই দিতে বাধ্য 
হযেছিলেন। তখনও কিন্তু ইংরেজরা মোগল সিংহাসন অধিকার করতে সাহস 
করেনি । তখনকার গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্লী মৌগল সিংহাসন অধিকার 
করার বিপজ্জনক পথে না গিয়ে, একটা “মস্তবড় খেলা? (% £:62 £9106? ) শুরু 
করলেন-_অর্থাৎ মোগল বাদশাহ নামটা থাকবে, কিন্তু তার কোনে ক্ষমতাই 
থকবে না, বাদশাহ থাকবেন জাকজমকশালী একটা দৃশ্যরূপে, যদিও প্রকৃতপক্ষে 
তিনি থাকবেন ইংরেজের বন্দী ও পুতুলমাত্র হযে। বাদশাহ থাকবেন, কিন্তু তার 
কোনো! ক্ষমতা থাকবে না, বাঁজা অথচ রাজা নন-_একাধারে বাস্তব অথচ ছল 
__-এই ছিল ইংবেজ সরকারের “মস্তবড় খেলা” । ইংরেজ সাম্রাজ্য তখনও ভারতে 
স্থদূ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়াতে মোগল সিংহাসন সরাসরিভাবে দখল করার 
এক্তি ইংরেজের তখনও হয়নি। এই খেলাব চাতুরীতে মুসলমান নবাব ও 
অভিজাতরা বেশ খুশীই থাকবে, আর জনসাধারণের কাছেও ইংরেজ শাসন 
গ্রহণযোগ্য বলে মনে হবে। 

যদিও মোগল বাদশাহ এইভাবে সম্পূর্ণ ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ইংরেজের হাতে 
পুতুল হয়ে রইলেন, তথাপি, ভারতে জনসাধারণের নিকট তার সম্মান কিন্ত 
অঙ্ষুপ্নই রইল এবং তার! তাকে শক্তির স্তস্ত বলেই মনে করত। এ বিষয়ে 
এতিহাসিক কে" বলছেন যে, “বাদশাহ শুধু একটা নাম মাত্রে পর্যবসিত হলেও 
কেবলমাজ্র এই নামটাই ভারতীয় রাজাদের ও জনসাধারণের নিকট একটা জীবস্ত 
ক্ষমতাশালী শক্তি হিসেবে বেঁচে ছিল। দিল্লীর বাদশাহী কেবলমাত্র কিস্বদস্তীতে 
পরিণত হয়েছিল -₹টে, তবু সকলের নিকট এই কিন্বদস্তী একটা গৌরবের বিষয় 
ছিল, ভারতবাসী হৃদয়ে এটি গভীরভাবে অস্থিত হয়েছিল ।*৯ 

বহুদিন পূর্বেই লর্ড ওয়েলেস্লী বুঝতে পেরেছিলেন যে, বাদশাহ কেবলমাত্র 
একটা ছায়াতে পরিণত হলেও এবং ছিন্নবন্ত্র পরে থাকলেও যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি 

১। কে' ঃ “হিষ্রি অব সিপয ওয়ার ইন ইত্ডিয়া,” ১, পৃঃ ২। 


৮২ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


সাহজাহান নিগ্নিত দিল্লীব প্রাসাদে বাস কববেন, ততক্ষণ পর্যস্ত এই নামটাকে, এই 
কিন্বদন্তীকে, এই ছায়াকে অবলম্বন কবেই ভাবতবাসী তাদেব অতীত গৌবব 
ও ন্বাধীনতা পুনঃগ্রতিষ্ঠ। কববাব চেষ্টা কববে, এবং প্রতিষ্ঠা কববাব সে সম্ভাবনা 
থেকে যাবে। 
উনবিংশ শতাব্দীব মধ্যবর্তী কালে ভাবতবাসী মোগল পবিবাবকে কি ভাবে 
দেখত সে সম্বন্ধে বজনীকাস্ত গুপ্ত যা বলেছেন, দীর্ঘ হলেও, তা৷ উদ্ধত কবা 
প্রযোজন। তিনি বলেছেন : 
শ্যিদিও এখন মোগল সাম্রাজ্যেব ধ্বংস হইযাঁছিল, মোগলেব বিজয পতাক। 
যদ্দিও এখন ভাবতেব অনেক স্থান হইতে অপসাবিত হৃইযাছিল, তথাপি মোগলেব 
ক্ষমৃত। ও গৌববেব নিকট সকলেই মন্তক অবনত কবিতেছিল। এই ক্ষমতা ও 
গৌববেব কাহিনী এখন জনশ্রুতিতে পবিখত হইলেও, উহা! সাধাবণেব মনে এরূপ 
দৃঢরূপে অস্কিত হইযাছিল যে, কেহই সেই জনস্রুতিব অবমাননা কবিতে সাহসী 
হয় নাই। ভারতে বৃটিশ কোম্পানি ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়াব পবেও, কিছুকাল 
দিললীব মৌগল ভূপতিব নামে টাকা প্রস্তুত হইযাছিল। হিন্দু ও মুসলমান, 
উভয়েই সমভাবে এক সময়ে মৌগলেব সবকাবে প্রধান প্রধান বাজকাষে নিযোজিত 
ছিলেন, উভয়েই সমভাবে মোগলেব সৈন্য চালনা কবিতেন, বাজনৈতিক বিষষে 
মোগলকে সৎপবামর্শ দিতেন এবং মোগলেব অধিকৃত প্রদেশে শাসনকর্তাব পদে 
প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া! আপনাদেব ক্ষমতা ও সৎকাষে গৌববান্থিত হইযা উঠিতেন। 
এখন তীহাদেব সন্তানগণ দেঁখিলেন যে, তাহাদের সেই ক্ষমতা, সেই প্রাধান্য, সে 
প্রভৃত্ব বতমান শ্রাসনকর্তীদেব বাজনীতিব গুণে বিলুপ্ত হইয়। গিষ/ছে। মোগলেখ 
বাজ্যে তীহাদেব পূর্বপুরুষগণ যে গৌববে সকলেব ববণীয় হইযাছিলেন, ইংবেজেব 
অধিকারে ত্রীহাদেব সে গৌবব চিবকালেব জন্য অস্তহিত হইযাছে ; সৃতবাং তীহাব৷ 
ইংবেজ-রাজ অপেক্ষা বর্তমান মোগল অধিপতিকেই অধিকতব শ্রদ্ধা ও অধিকতব 
সম্মানের সহিত চাহিযা দেখিতেন। কবি যেমন উহা! (দিল্লী) আপনার কবিত্ব 
শক্তিব উদ্দীপক ভাবিতেন, শিল্পী যেমন উহা! আপনাব শিল্প চাতুবীব বিকাশ ক্ষেত্র 
বলিয়া মনে করিতেন, এঁতিহাসিক যেমন উহা! আত্মগুণগরিমাৰ পবিচয় স্থল 
ভাবিতেন, ভাবতের হিন্দু মুসলমানগণও তেমনি উহা! আত্মসম্মা, ও আত্মগৌববেব 
নিদর্শনভূমি বলিয়া! সন্তষ্ট থাকিতেন।”৯ 
মোগলরা রাজ্যচ্যুত হলেও, তাদের সার্বভৌমত্ব সম্পূর্ণভাবে বিলু হয়ে যায়নি । 
ভারতের রাজাবা তাদের সম্রাট বলে সম্মান করতেন ও তাদেব নিকট থেবে 
_১। শিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস”, তর ভাগ, পৃঃ ১৯২-৪৩। 


বাহাছুর শাহ ৮৩ 


সনন্দ গ্রহণ করতেন। নৃতন কোনো গভর্ণর জেনারেল ভারতে পদার্পণ করলে 
মোগল সম্রাট এই সার্বভৌমত্বের পরিচযস্চক খেলাত তার নিকট পাঠিয়ে দিতেন। 
যে ইংরেজ সরকার মোগল বাদশাহকে নিজেদের বৃত্তিভোগী করেছিলেন, সেই 
ইংরেজ সরকারেরই প্রতিনিধি দিলীর রেসিডেপ্টও যখন বাদশাহের সঙ্গে দেখা 
করতে যেতেন, তিনিও জুতো পরে তার সামনে যেতে সাহস করতেন না, কিন্বা 
উচ্চম্বরে কথা বলতে পারতেন না; তাঁকেও নগ্রপদে দূর থেকে অভিবাদন করতে 
করতে বাদশাহের নিকটে এসে ঈ্াডাতে হত। ১৮২৭ সাল পর্যন্ত ইংরেজ কোম্পানি 
তার অনুজ্ঞা ও তীর স্বাক্ষরিত ফরমান ব্যতীত কোনো নূতন প্রদেশ দখল 
করতে পাবত না। এই সমধ পর্যন্ত ভাবতের মুদ্রাও মোগল সমাটের নামেই বের 
হত।১ কোম্পানির কর্মচাবীদের সম্রাটকে, সম্রাট-পত্বীকে ও সম্রাটের উত্তরাধি- 
কারীকে নজরানা দ্রিতে হত। ১৮২২ সালে কোম্পানির প্রধান সেনাপতি এই 
নজবান! দেওয়া বন্ধ কবলেন। দিল্লীর রেসিডেন্ট কোম্পানির প্রতিনিধিন্বূপ যে 
নজরানা দিতেন তাও ১৮২৭ সালে বন্ধ হযে গেল। এই ভাবে ১৮৩৬ সালে সব 
ইংবেজ কর্মচারীই নজরান| দেওয়া বন্ধ কবল। ক্রমশঃ সম্রাটের দিল্লীর বাইরে 
যাবারও অধিকার লুগ্ধ হল। শাহজাদারাও রাজকীয় সম্মানের সঙ্গে অন্তস্থানে যেতে 
পারতেন না। তাদের জন্য সম্মানস্থচক তোপধ্বনিও বন্ধ হযে গেল। এবং 
সর্বশেষে ১৮৩৫ সালে দিল্লীশ্বরের নামাঞ্ছিত মুদ্রা তুলে দরিষে তাব স্থানে কোম্পানির 
মুদ্রা চালু করা হল। এইবপে সম্রাট-শ্রেষ্ট আঁকববেব বংশধররা তাদের রাজকীষ 
প্রভৃত্ব ও সর্বপ্রকারের সম্মান-চিহ্ন হতে বঞ্চিত হয়ে ইংরেজের বন্দীকপে দিল্লীর 
প্রাসাদে বাস করতে লাগলেন এবং তাদের প্রতি ইংবেজেব ওদ্বত্যপুর্ণ অবমাননা 
ও লাঞ্ছনা দিনের পর দিন বেড়েই যেতে লাগল । ূ 

১৮৩৭ সালে ২৮শে সেপ্টেম্বর বাহাতষ্ শাহ মোগল সিংহাসনে আরোহণ করেই 
তার বাধিক বৃত্তি বাঁড়িয়ে দেবার জন্য কোম্পানির ডিরেক্টরদের অন্রোধ করলেন । 
এইরূপ চেষ্টা এর পূর্বেও অনেকবার হয়েছিল। ১৮৩৭ দালে বাহাদুর শাহর 
পিতা, আকবর শাহ, বামমোহন রায়কে দূত করে ও তাঁকে 'রাজা" উপাধি 
দিয়ে এই বিষয়ে তথ্বির করবার জন্য ইংলগ্ডে পাঠিয়েছিলেন । এই তঘ্িরের ফলে 

১। রাদেল 2, “মাই ডায়েরি ইন ইত্ডির়া”) *য় থও, পৃঃ ১৩-৬৫। 


মার্টিন 2 “ইয়ান এস্পারর”ঃ ২য় খণ, পৃঃ ৪৫৭-৫৯। 
বল্‌$ “হিষ্রি অব দি ইঙ্ডগ়ান মিউটিনি,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫৪ | 
২। ইংরেজ সরকার মোগল প্রদত্ত রামমোহনের এই প্রাজা' উপাধি কোনো দিনই শ্বীকার 
করেনি। কিন্তু রামমোহন নিজের শ্বদেশের সম্রাটের প্রদত্ত এই উপাধিকে সর্বোচ্চ সম্মান ও 
গৌরবের বন্ত বলে মনে করতেন; এবং গৰের সঙ্গে 'রাজা' উপাধি বাবছার করতেন । 


৮৪ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


কোম্পানির ডিরেক্টররা এই প্রস্তাব করেন যে, যদি বাদশাহ তাঁর সমস্ত রাজকীয় 
ক্ষমতা ও অধিকারগুলি পরিত্যাগ কবতে সম্মত হন, তা হলে তারা তার বাধিক 
বৃত্তি ৩ লক্ষ টাকা বাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত আছেন। বাধিক এই ৩ লক্ষ টাকার জন্য 
আকবর শাহ নিজ পরিবারের অবশিষ্ট সম্মান ও গৌরবটুকুকে বিসর্জন দিতে রাজী 
হননি । এই সময়েই ডিরেক্টরর! স্বীকার করেছিলেন যে, বাদশাহকে যে পরিমাণ 
বৃত্তি দেওযা হয় তা অতি সামান্য এবং তা দিল্লীর বিস্তৃত রাজবংশের ভরণপোষণের 
জন্য যথেষ্ট নয়।১ এ কথাও মনে রাখতে হবে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে যে 
সন্ধি হয় তাতে মোগল পরিবারের ভরণপোষণের জন্য যথোপযুক্ত বৃত্তি দিতে 
কোম্পানি ধর্মতঃ ও ন্যাষতঃ বাধ্য ছিল। 

বাহাদুর শাহর অনুরোধের উত্তরেও কোম্পানি একই উত্তর দিল “এই 
প্রস্তাব ( অর্থাৎ মোগল বদশাহ আপনার অবশিষ্ট ক্ষমতা পরিত্যাগ করতে রাজী 
হলে, তার বৃত্তি বাধিক ৩ লক্ষ টাকা বাড়িষে দেওঘ! হবে ) পরিত্যাগ করা আমাদের 
পক্ষে অসম্ভব । মোগল ভূপতি এই প্রস্তাবে সম্মত না হওযাতে বোঝা যাচ্ছে যে, 
আমরা তার উপকারের জন্য যে অর্থ দিতে প্রতিশ্রুত হচ্ছি, তা গ্রহণ করা আর 
অভিপ্রায় নয়।”২ রজনীকান্ত গুপ্ত এই সম্বন্ধে ঠিকই মন্তব্য করেছেন যে, “ইহা 
উপকার নহে, ঘোরতর অকুতজ্ঞতা; দযা নহে, ঘোরতর বিশ্বাসঘ।তকতা। 
বণিক কোম্পানি বণিকের বেশে আসিযা যাহার পুর্বপুরুষদিগের আশ্রয়ে বাস 
করিয়াছিলেন, ধাহার পূর্বপুরুষগণের অনুগ্রহে ভারতে বুটিশ কোম্পানির রাজ্য 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এখন তাহার অসীম দুর্গতির সময় কোম্পানি তাহাকে কিছু 
টাকা দেওয়ার লোভ দেখাইয়! তাহার হস্তে যে কিছু ক্ষমতা ছিল, সমস্তই গ্রহণ 
করিতে উদ্যত হন এবং এইরূপ টাকা দেওয়ার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, জগতের 
সমক্ষে আপনাদের পরোপকারের পরাকা্ার পরিচয় দেন।*_-( “সিপাহী যুদ্ধের 
ইতিহাস, ২য়, পৃঃ ১৫৬ )। 

মৌগলবংশের শোচনীয় অবস্থার স্থযোগ নিয়ে ইংরেজ সাত্রাজ্যবাদীরা যে 
এরপ হীন প্রচেষ্টার আশ্রয় নেবে তা তাদের পক্ষে একেবারেই অন্বাভাবিক নয়। 
বলা বাহুল্য যে, বাহাছুর শাহ ঘ্বণীভরে এই প্রস্তাব মেনে নিতে অস্বীকার করে 
তেজস্থিতার ও আত্মসম্মানবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন । 

ইংরেজের সঙ্গে বাহাদুর শাহর সংঘর্ষের আরও একটি প্রধান কারণ ছিল। 
তা হচ্ছে বাহাদুর শাহুর উত্তরাধিকারী সম্পর্কে। ১৮৪৯ সালে জ্যেষ্ঠ শাহজাদা 
আশি মার্টিন 2 “ইঙ্য়ান এম্পায়ার।” ২য় খু, পৃঃ 8৫৯ । 

২। কে" £*হিই্রি অব সি ওরায ইন ইতিয়া,* ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২। 


বাহাদুর শাহ ৮৫ 


দারা বখ.তের মৃত্যু হয়। তখন ইংরেজ সরকার স্থির করেন যে, শাহজাদা ফকির- 
উদ্দিনকে তারা মোগল পিংহাসনের উত্তরাধিকারী করবেন। তার কারণ সম্বন্ধে 
রজনীকাস্ত গ্রপ্ত বলেছেন, “এই রাজকুমার ইংরেজদিগের প্রিয় ছিলেন, ইংবেজ 
সমাজে যাইতেও তিনি ভালবাসিতেন। স্থতরাং ইহাকে রাজ-সিংহাসন দিলে 
লর্ড ভালহাউসির বাসনা অনেকাংশে পূর্ণ হইত। ডালহাউসি এই ইংরেজপ্রিষ 
যুবককে অনায়াসে হস্তগত করিষা, তাহার প্রভৃশক্তির মূলে কুঠারাধাত করিতে 
সমর্থ হইতেন ।”৯ 

বাহাঁছুর শাহর সর্বকনিষ্ঠ বেগম ছিলেন ্গিন্নৎ মহল। তাব কার্ধদক্ষতা, 
তেজন্থিতা ও সৌন্দর্য সকলেই প্রশংসা করতেন। বেগমদেব মধ্যে জিন্নৎ মহলই 
ছিলেন বাহাছুর শাহর সব থেকে প্রিষপাত্রী । িন্নৎ মহলেব গর্ভে জোয়ান বখত 
নামে বাহাদ্তব শাহব যে পুত্র সন্তান হ্ধ তাকেই বাদশাহ দিল্লীব সিংহাসনে 
উত্তরারধিকাবী করবেন স্থির করেন । ইংরেজ এই প্রন্তাব প্রত্যাখান করায় 
স্বভাবতঃই ইংরেজের বিরুদ্ধে বাহাদুর শাহব তিক্ততা আবও বেড়ে গেল। 

এই প্রশ্ন ডিরেক্টরদের মধ্যে ও গভর্নর জেনারেলের কাউন্মিলে সর্বত্র 
আলোচিত হযে শেষ পর্যন্ত ঠিক হল যে, ফকিব-উদ্দিনকেই উত্তরাধিকারী কর! 
হবে। ডালহাউনি দিল্লীর এজেণ্ট স্তার টমাস্‌ মেটকাফকে ফকিব-উদ্দিনের 
সঙ্গে বিষয়টা গোপনে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে ফেলতে আদেশ করলেন। 
মেটক|ফের সমস্ত শর্তেই ইংরেজভক্ত ফকির-উদ্দিন রাজী হলেন এবং দিল্লীর প্রাসাদ 
পরিত্যাগ করে কুতুবে চলে যেতেও তার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই জানালেন । 
এই অনুসারে 'একটি অঙ্গীকার পত্রে ফকির-উদ্দিন অনাধাসে স্বাক্ষর করে দিলেন। 
এই চক্রান্ত অতিশয় গোপনে সম্পন্ন হলেও রাজপ্রাসাদে তা জানাজানি হতে 
মোটেই বিলম্ব হল না। কিন্তু ১৮৫৬ সালের জুলাই মাসে ফকির-উদ্দিন হঠাৎ 
মারা গেলেন। অনেকে মনে করেন বিষ প্রয়োগের ফলেই তার মৃত্যু ঘটেছিল। 

যাই হোক, নানা কারণে ইংরেজ সরকার মোগল পরিবারকে দিল্লীর প্রাসাদ 
থেকে স্থানাস্তরিত করবার জন্য তৎপর হয়ে উঠল। প্রথমতঃ, ভারতবাসীবা 
তাদের অতীত গৌরব ও স্বাধীনতার প্রতীক দিল্লীর প্রাসাদে অধিষ্ঠিত মোগল 
বাদশাহকে সামনে রেখে তাদের দেশকে বিদেশী শক্রর হাত থেকে মুক্ত করবার 
জন্য ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্বোহ করতে পারে-সে বিপজ্জনক সম্ভাবনা ষে সব 
সময়েই বিদ্যমান সে বিষয়ে ইংরেজ শাসকরা খুবই সচেতন ছিল। দ্বিতীয়তঃ, 
দিল্পীর সিংহাসনে উপবিষ্ট মোগল বাদশাহকে কেন্দ্র করে অবস্থা বিশেষে যে একটা 
১ এসিগাহী যুদ্ধের ইতিহাস”, ২য়, পৃঃ ১৫৯। 





৮৬ ভারতীয় মহাবিভ্রোহ 


আন্তর্জাতিক সংঘর্ষেরও সৃষ্টি হতে পারে, সে সম্ভাবনার প্রতিও ইংরেজের স্থ্তীক্ষু 
দৃষ্টি ছিল। বিপ্রবী ফরাসী দেশ ও নেপোলিয়নীয় সাম্রাজ্য ইংল্যাণ্ডের যেরকম 
ঘোরতর শত্রু ছিল, পববর্তীকালে রুশিয়ার জার-সাত্রাজ্যও সেই স্থান অধিকার 
করেছিল। সাম্রাজ্যবাদের আন্তর্জাতিক ঘন্ৰে দিলীর বাদশাহও যে ইংরেজের 
বিরুদ্ধে জড়িত হযে পড়তে পারেন, সে আশঙ্কাও ইংরেজ শাসকবর্গের মনে অনেক 
সমযই স্থান পেয়েছিল। এই সব কারণেই মোগলদের এই অবশিষ্ট ছাযাট্রুকুকেও 
নিশ্চিহ্ন কবে দেবার জন্য ইংরেজ সবকার প্রথম থেকেই সচেষ্ট ছিল। সর্বপ্রথম 
লর্ড ওযেলেস্লী শাহ আলমকে প্রলোভন দেখিয়েছিলেন যে, যদি তিনি তাব 
পরিবারবর্গকে নিয়ে মুঙ্গেরেব প্রাসাদে বাস কবতে রাজী হন, তা হলে তার বাষিক 
বৃত্তি বাড়িয়ে দেওয়! হবে । কিন্তু দুর্বল শাহ আলমের মতো! লোকও ইংবেজের 
এই প্বণ্য প্রস্তাবে সম্মত হননি। 

ডালহাউসি যখন ভারতের শাসনভার গ্রহণ করলেন তখন ভারতে ইংবেজ 
শাসন ১৮০৫ সালের তুলনায় অনেক বেশী সুপ্রতিষ্ঠিত, স্থৃতবাং এই অবস্থায দিলীব 
মোগল প্রাসাদ অধিকার করতে আর বিলম্বের প্রযোজন কি? ১৮৪৯ সালের 
১০ই ফেব্রুয়ারিতে ডালহাউসি তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন : “ভারতের মোগল 
অধিপতিগণ পূর্বে যাহাই থাকুন না কেন, এখন তাঁদের রাজকীয় সম্মান অস্তহিত 
হয়েছে। এখন বুটিশ সরকার ভারতের অদ্বিতীষ প্রত হযে উঠেছে। বর্তমান 
মোগলদের পূর্বপুরুষগণ যে প্রতৃশক্তির মহিমায় আপনাদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন 
রেখেছিলেন, এখন আমরা সেই প্রভৃশক্তির অধিকারী হযেছি। সুতরাং এখন 
দিল্লীর নামমাত্র সম্রাটকে আমাদেব প্রতিযোগী করে তোলা কোনো! মতেই উচিত 
নয।”১ তাই ডালহাউসি বিলাতের কর্তৃপক্ষকে জানালেন, মোগল বংশধরকে 
“ভূপতি" উপাধি থেকে বঞ্চিত করতে হবে ও মোগল পরিবারকে সত্বর দিল্লীর 
প্রাসাদ থেকে স্থানাস্তরিত করতে হবে এই কারণে যে, দিলীর প্রাসাদের 
রাজনৈতিক ও সামরিক' গুরুত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছে এবং সেইজন্য এই প্রাসাদ 
ইংরেজের হস্তগত হওয়া! এই মুহূর্তে একাস্ত প্রয়োজন । 

কিন্তু ইতিমধ্যে ডালহাউসি অন্যান্থ স্থানে সাম্রাজ্য বিস্তারে এত ব্যন্ত হয়ে 
পড়লেন ষে, দিল্লীর প্রাসাদের দিকে আর বিশেষ মনোযোগ দিতে পারলেন না । 
তারপর লর্ড ক্যানিংও ভারতে পদার্পণ করেই ডিরেক্টরদের এ একই দাবি 
জানালেন ; সামরিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তায় দিল্লীর প্রাসাদ আমাদের 
হস্তগত হওয়া একাস্ত জরুরী প্রয়োজন। অনেক আলোচনার পর ডিরেক্টররা এই 


১। কে" £ “ৰি্রি অব সিপর ওয়ার ইন ইতি, ২ খণ্ড, পৃঃ ১৬। 


বাহাছুর শাহ ৮৭ 


সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, অশীতিপর বৃদ্ধ বাহীছুর শাহর মৃত্যুর আর বিশেষ 
বিলম্ব নেই; তার মৃত্যু পৰ্যস্ত অপেক্ষা করাই শ্রেয়; বাহাছুর শাহর মৃত্যুর সঙ্গে 
সঙ্গে ইংরেজ সরকার মোগল প্রাসাদ দখল করবে ও তার পুত্র মহম্মদ খোরাসকে 
“ভূপতি'র বদলে “শাহজাদা উপাধি দিয়ে কুতুবে স্থানাস্তরিত করবে); এবং 
এ সম্বন্ধে বাহাদুর শাহ কিম্বা তার উত্তরাধিকারীর সঙ্গে কোনোগ্রকার আলাপ 
আলোচনা হবে না; মহম্মদ খোরাসকে তার পিতার মৃত্যুর পর বৃটিশ সরকারের 
এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেই হবে।১ বলা বাহুল্য যে, ইংরেজ সরকার শাহ 
আলমের সঙ্গে যে সন্ষিপত্র স্বাক্ষর করেছিল তা সম্পূর্ণ উপেক্ষ! করেই এই ওদ্ধতা- 
পূর্ণ সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করল। 

এই সম্বদ্ধে লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে এই যে, ভারতে বৃটিশ সরকারের 
অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতা থাক! সত্বেও এবং মোগল পরিবার অতি দুর্বল অবস্থায় পতিত 
হওয়া সব্বেও ইংরেজ শাসকবর্গ বাহাদুর শাহকে জীবিত অবস্থায় মোগল প্রাসাদ 
খেকে স্থানান্তরিত করতে শেষ পযন্ত ভরস! পায়নি। কারণ এ কথা তারা 
ভালভাবেই জানত যে, তখনকার ভারতের বাস্তব পরিস্থিতিতে অন্য কোনো বাজ- 
নৈতিক সংগঠনের অভাবে ভারতের অতীত স্বাধীনতা ও এঁক্যের 'প্রতীকস্বরূপ 
বাহাছুর শাহকে কেন্দ্র করেই অবস্থা বিশেষে ভারতের জাতীয় চেতনা জাগ্রত হয়ে 
উঠে সংগ্রামশীল আকার ধারণ করতে পারে । এই বৈপ্লবিক সম্ভাব্যতাকে বিজ্ঞ- 
ব্যক্তিরা উপেক্ষা করলেও, ইংরেজ শাসকবা এ বিষয়ে সব সময়ই শঙ্কান্বিত ছিলেন। 

বাধিক বৃত্তি বাড়ানোর প্রশ্নে, মোগল বাদশাহের প্রতৃশক্তি খর্ব করার বিষয়, 
উত্তরাধিকারী নির্বাচন, মোগল পরিবারকে দিল্লীর প্রাসাদ হতে স্থানান্তরিত 
করার হীন প্রচেষ্টা-এই সব প্রশ্নগুলিকে কেন্দ্র করে বাহাছুর শাহর সঙ্গে 
ইংরেজের যে সংঘর্ষ ঘনীভূত হয়ে উঠছিল, তা শুধুমাত্র বাহাছুর শাহর একটা 
ব্যক্তিগত স্বার্থেরই ঝগড়া ছিল না। কিম্বা মোগল বাদশাহের এই বিরোধকে 
মৃত মধ্যযুগীয় সামস্ততন্ত্রের ভগ্নাবশেষকে জীবিত৷ রাখবার একটা হাস্যকর প্রচেষ্টা 
বলে গ্রগতিশীলতার নামে নাসিক কুঞ্চন করে উড়িয়ে দিলেও চলবে না। সামস্ত- 
তান্ত্রিক মোগল বাদশাহের এই বিরোধ ভারতীয় প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক কোনো 
শক্তির বিরুদ্ধে ঘটেনি। তার বিরোধ ঘটেছিল পৃথিবীর সব থেকে শক্তিশালী 
ওঁপনিবেশিক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে--যেমন ঘটেছিল পরবর্তাকালে 
ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আফগান আমির আমাহুল্লা খানের এবং মুসোলিনীর 
ফাঁসিস্ট সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আবিসিনিয়ার সম্রাট হাইলী সেলাসীর। এই 
১। কে" ঃ পুৰোক্ত গ্রন্থ, ত্র, পৃঃ ৩০ 


৮৮ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


বিরোধের ফলে যখন বাহাছুর শাহ (এবং সঙ্গে সঙ্গে বান্সীর রানী লক্ষমীবাঈ, 
অযোধ্যার বেগম হজরত মহল প্রভৃতিও ) জনসাধারণের পাশে এসে বিজ্রোহেব 
পতাক৷ উঁচু করে তুলে ধরলেন, তখন তাদের ক্ষুদ্র ক্ষু্ব নিজস্ব দাবিগুলি বৃহত্বব 
জাতীয় দাবির সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেল। 

বাহাদুর শাহব সঙ্গে ইংরেজের এই বিরোধ ১৮৫৬ ও ১৮৫৭ সালের প্রথম 
দিকে তীব্রতর হযে উঠল। এই কারণে বাহাদুর শাহ ও বেগম জিন্নৎ মহলের 
ইংবেজের প্রতি তিক্ততা দিনের পব দিন বেড়েই যাচ্ছিল। এই প্রকার তিক্ত 
মনোভাব নিয়ে বাহাঁছুর শাহ যে ইংরেজের বিরুদ্ধে কোনে। কোনো বিদেশী শক্তির 
সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবেন ও বিক্ষুব্ধ সিপাহী প্রতিনিধিদের সহিত যোগাযোগ 
স্থাপনের চেষ্টা করবেন তা খুবই সম্ভব ছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে নির্ভবযোগ্য সঠিক 
কোনে! তথ্য এখনও আবিষ্কার হ্যনি।১ 

বাহাদুর শাহব বিচারের সময় তার সেক্রেটারী মুকুন্দলাল বলেন যে, “বিদ্রোহ 
শুরু হবার দু* বৎসর পূর্বে বৃটিশ সরকাবের প্রতি বাহাদুর শাহ খুবই অসন্তুষ্ট হযে 
পড়েন।-. বাহাছুর শাহব ভূতপূর্ব মন্ত্রী মেহবুব আলি এই সময টাকা! দিষে সিদ্দী 
কুম্বার নামক একজন আবিসিনীয়কে পারস্তে দৌত্যকার্ধে পাঠিয়েছিলেন । দিল্লী 
ও মিরাট বিদ্রোহের কিছুকাল পূর্বে বাহাছুর শাহর নিজন্ব কামবাধ সিপাহী 
বাহিনীর মধ্যে যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ছিল তাই হযে উঠেছিল সব সমযের 
আলোচ্য বিষয়। প্রাসাদের বাইরেও বাদশাহ পরিবারে লোকেরা এ বিষযে 
খোলাখুলি ভাবেই আলোচনা করতেন ।”২ 

ঠিক এই সময়েই জনসাধারণের পুঞ্তীভূত অসন্তোষ দিল্লী, লক্ষৌ ও উত্তর 
ভারতের সর্বস্থানে নানাভাবে প্রকাশ পেতে লাগল । অন্থান্থ স্থানের মতো দিল্লীব 
ভারতীয় সংবাদপত্রগ্তলিতে ইংরেজ-বিরোধী সত্যমিথ্যা নান! প্রকারের সংবাদ 
প্রচার গুরু হল। সাধারণতঃ: এই প্রচারকার্ধের মূল সুত্র এই ছিল যে, ভারতে 
ইংরেজ শাসনের একশত বৎসর শেষ হতে চলেছে ও তাদের মেয়াদ ফুরিয়ে 
এসেছে; সারা ভারতবর্ষে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সময় এসে গিয়েছে; পারস্যের 
শাহ, তুর্কার অটোমান সম্রাট, রুশিয়ার জার, আফগান আমির দোস্ত মহম্মদ 
সকলেই ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, ইত্যাদি গুজবগুলি 
সংবাদপত্র মারফত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছিল । কে' এর তাৎপর্য বুঝতে পেরে 

5 কের ২ “র মতে, ৮, বাহীঘুর শাহ যে রুশ দেশেও দূত পাঠিয়েছিলেন ত1 সন্দেহ করবার কারণ 
আছে। পুধোঞ্জ এন্থ, ২র, পৃঃ ৪০ | 

২। মণপ্টোগোমারি মার্টিন 2 “ইত্ডিয়ান এম্পাযার”, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৯। 


বাহাছব শাহ ৮৪ 


ঠিকই বলেছেন যে, এই সব গুজবের মূলে কোনে সত্য থাকুক বা নাই থাকুক, 
এ সব কথাগুলি যে লোকে বিশ্বাস কবে আশাম্বিত ও আনন্দিত হযে বিজ্ঞোহেব 
দিকে অগ্রসব হচ্ছিল সেটাই হচ্ছে অর্থপূর্ণ । 

এই সব ঘটনা থেকে পুনবায় এই কথাটাই ভালভাবে প্রমাণ হয যে, ১৮৫৭-ব 
অত্যুর্খান কেবলমাত্র সিপাহীদ্েব বিদ্রোহেব ফলেই ঘটেনি, মে মাসে মিবাট 
বিদ্রোহেব অনেক পূর্ব থেকেই ভাবতেব সবশ্রেণীব মান্ুষেব মধ্যে এই বিদ্রোহে 
প্রস্তুতি শুরু হযেছিল। তাই ১১ই মে তাবিখে যখন বিদ্রোহী সিপাহীবা মিবাট 
থেকে দিল্লী এসে পৌছল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁবা দিল্লীব জনসাঁধাবণেব সমর্থন ও 
সহযোগিতা! তে। পেলই, বাহাছুব শাহকেও দলে টানতে তাঁদেব বিশেষ কোনো 
বেগ পেতে হুল না। বাহাছুব শাহব বিচাবেব সময হাব কযেকজন শুভাকাজ্কী 
তাকে বাচাবাব জন্য তাদেব সাক্ষ্যতে বলেছিলেন যে, বাহাছুব শাহ ন্বেচ্ছাষ 
বিদ্রোহে যোগ দেননি, সিপাহীদেব বলগ্রযোগ ও ভীতি প্রদর্শনে ফলেই তিনি 
বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিতে বাধ্য হমেছিলেন, তিনি বিধোহেব সময ইংবেজেব 
সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন কববাঁব চেষ্টা কবেছিলেন, সিপাহীবা জোব কবে তাকে 
দিষে সব কিছু কবিষে নিত, ইত্যাদি। এ সব কথাই সম্পূর্ণ মিথ্যা, এবং 
আদালতও এই সব উক্তিব কোনো মূল্য দেষনি। আদালঙ্েব নিকট যেসব 
নথিপত্র ও অন্যান্য প্রমাণ ছিল, তাতে বাহাছুব শাহব “অপবাধ” সম্বন্ধে কোনে 
সন্দেহই থাকতে পাবে না। বস্তৃতঃ, বাহাছুব শাহ স্বতঃ প্রণোদিত হযে স্বেচ্ছায ও 
স্বদেশান্থবন্তিব বশেই বিদ্রোহে যোগ দিষেছি,লন। 

কোনো কোনে! এতিহাসিকেব মতে মোগল বাদশাহ বাহাছুব শাহকে বাদশাহ 
বলে ঘোষণা কব! বিপ্রোহীদেব পক্ষে খুবই তুল হযেছিল , কাবণ, তাদের মতে, 
এব ফলে শিখ, বাজপুত ও মাবাঠাদেব মতো যাবা মোগণদেব চিবকালেৰ শক্র (?) 
তাদেব বিদ্রোহেব বিরুদ্ধে ঠেলে দিল।১৯ এই মতবাদও একেবাবেই যুক্তিসঙ্গত 
নয়। বাহাদুর শাহকে সম্বাট বলে ঘোষণ! কবাব প্ররুত তাৎপষ অন্ততঃ একজন 
এঁতিহাসিক বুঝতে পেবেছিলেন। জাষ্টিন ম্যাকার্থী বলেছেন যে, বাহীছুব শাহকে 
সম্রাট বলে ঘোষণা! কবার ফলে “বিদ্রোহীবা এক মুহূর্তের মধ্যে একজন € একজন নেতা, 
একাটি সতাক্য এবং একটি আদর্শ পেল, এবং তবি_ফলে যা ছিল কেবল 
সিপাহীদের একটা দামরিক বিজ্োহ__এক নিমেষে সেটা একটা চে যুদ্ধে 
পরিণত হয়ে গেল। বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়তৃক্ত সব বিদ্রোহীদের নিকট একমাত্র 
বাহীছুর শাহই একটা গ্রহণযোগ্য ও দৃশ্তমান নায়কত্ব দিতে সক্ষম হয়েছিলেন । *** 
১। করেই £ “হিহ্রি অব ইতিয়ান সিউটিনি,, ওয় খগ, ভূমিকা, 20৬. 


৪৪ ভাবতীয় মহাবিদ্রোহ 


বিদ্রোহীরা অজ্ঞাতসাবে উতিহাসেব একটা অতি সংকটপূর্ণ মুহূর্তকে এই ভাবে 
তাদেব আয়ত্াধীনে আনতে সক্ষম হযেছিল এবং এইভাবে একটা সামবিক 
বিদ্রোহকে ধর্মীয ও জাতীধ যুদ্ধে বূপাস্তবিত কবতে পেবেছিল ।”৯ 

ভাবতেব তদানীন্তন সামাজিক ও বাজনৈতিক অবস্থা বাহীছ্ুব শাহকে 
বিদ্রোহী ভাবতেব শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত কবা যে সিপাহীদেব পক্ষে সব থেকে শ্রেষ্ঠ 
বৈপ্লবিক কৌশল হযেছিল তাতে কোনে সন্দেহ নেই। বাহাছুব শাহকে ভাবতেব 
সম্রাট বলে ঘোষণ1 কবে বিদ্রোহীব! মধ্যযুগীয় স্বেচ্ছাচাবী মোগল বাজত্বেৰ পুনঃ 
প্রতিষ্ঠা কবতে চেষেছিল, এ কথা ভাবলে খুবই ভুল কবা হবে। ববং বিদ্রোহীবা 
থে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটা নিবমতান্ত্রিক বাজতন্ত্রেব (০9795690078 
2207: ) দিকে অগ্রসব হচ্ছিল সে বিষষে প্রমাণের কোনো! অভাব নেই। 

বাহাছুব শাহ বিদ্রোহে যোগ দেবাব ঢ* এক মাসেব মধ্যেই সাবা উত্তব 
ভাবতে বিদ্রোহ ছডিথে পডল। বাপ! দেশ থেকে পেশোযাব পস্ত সিপাহী 
বাহিনীগুলি একট।ব পব একটা বিত্রোহ কবে বাহাদবব শাহব পতাকাতলে সমবেত 
হতে লাগল, বন্ুস্থানে জনসাধাবণই অগ্রণী হযে ইংবেজ শাসনেব অবসান ঘটাল। 
নিমেষে মধ্যে ভাখতেব একটা বিশাল অংশ থেকে বিদেশী শাসন নিশ্চিহ্ন হযে 
গেল, এবং জাতিধর্ম নিবিশেষে, হিন্দু মুসলমান সকলেই বাহাছুব শাহকে তাদেব 
সর্ধাবিনায়ক বলে স্বীকাব কবে নিল। এমন কি কি নানা সাহেব পযস্ত যেদিন বিদ্রোহ 
কৰে পেশোয়াশাহী পুন:প্রতিষ্ঠা কবাব জন্য ফতোয| জাবি কবলেন, সেদিন 
তাঁকেও বাহাছুব শাহব সাবভৌমত্ত্ব শ্বীকাৰ কবে নিতে হযেছিল। সিপাহীবা 
ভাবতেব যেখানেই বিপ্রোহেব পতাকা উত্তোলন কবেছে, সেখানেই তাবা ধ্বশি 
তুলেছে £ “দিলী চলো দ্রিল্লী চলো?। তাব1 জানত, তাবা বুঝতে পেবেছিল, 
বিদ্রোহী ভাবতের, অবিনশ্বর ভাবতেব, পূর্বে একতাবন্ধ স্বাধীন ভাবতেব 
কেন্দ্রস্থল হচ্ছে দিল্লী। তাই তাবা বুঝতে পাবল-_বাহাছর শাহব পতাকাতলে 
সমবেত হয়ে দিল্লীকে বক্ষ! কবাই হিন্দু মুসলমান সকল বিদ্রোহীরই প্রধান কর্তব্য । 

১৮৫৭ সালেব অবস্থায বাহাছুব শাহব বিদ্রোহে যোগ দেবার বৈপ্লবিক 
তাৎপয,২ আজকালকাব নব্যযুগীয় আলোকপ্রাঞ্ধ কয়েকজন ভাবতীয় পণ্ডিত না 


শপ ||| পপ ||| সপ 


১। জাগিন ম্যাকার্থী £ সর্ট হিষ্টি অব আওযার ওন টাইমস্”,--১৯২৩-এর সংগ্ষরণ, পৃঃ ১৭২। 

২। ছু" একজন চিন্তাণীল বাঙ্গালী লেখক এদিকে আমাদের দৃষ্টি পূর্বেই আকর্ষণ 
করেছেন। গ্রধুন্ত যোগেশচন্ত্র বাগল এ বিষয়ে লিখেছেন £ “দিল্লীর বাদশাহের কতৃণ্থ হ্বীকৃতির 
মধ্যে একটি নিখিল ভারতীয় আদর্শের নিদেশ পাওয়। যেতে পারে।'-_“মুজ্ির সন্ধানে ভারত,” 
পৃ ৭৬ | 





বাহাছুর শাহ ৯১ 


বুঝতে পারলেও, লর্ড ক্যানিং জন লরেন্স প্রভৃতি ইংরেজ-ভারতের কর্ণধাররা 
কিন্তু তা ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। বাহাছুর শাহকে বিক্রোহী ভারতের 
সম্রাট বলে ঘোষণ! করা! সম্থদ্ধে কে" বলেছেন বৌ দ্রই বৈপ্লবিক ঘটনার প্রচণ্ড 
স্বাজিনিতিক তাঁৎপৰ্ একজন নিবোঁধের পক্ষেও বোবা কঠিন নয়, এবং সব থেকে 
বড আশাবাদীও তাকে উপেক্ষা করতে পারে না।”১ লর্ড ক্যানিং ও জন লরেন্স 
স্পষ্টই দেখতে পেলেন যে, দিল্লীর মোগল প্রাসাদ বিদ্রোহীদের দখলে চলে যাবার 
জন্য ও বাহাদুর শাহর বিদ্রোহের নাষকত্ব গ্রহণ করার ফলে বিদ্রোহীদের ইজ্জত 
ও প্রতিপত্তি সারা ভারতের মান্টষের কাছে অনেক বেডে গেল। বাহাদুর শাহর 
সি১381১58 
নামটাই বিদ্রোহীদের পক্ষে শক্তির স্তন্ত হযে দাড়াল। বস্ততঃ এই ঘটনা 
বিদ্রোহীদের সর্ববৃহৎ প্রাথমিক বিজয় ও ইংরেজের সব থেকে বড় পরাজয। 
এইরূপ বৈপ্লবিক সম্ভাবনাপূর্ণ অবস্থা এখন থেকে বিদ্রোহী পক্ষের সব থেকে বড় 
প্রশ্ন হযে দাড়াল-_ভারতব্যাগী এই গণবিব্রোহকে পরিচালনা করবার জন্য একটা 
শক্তিশালী নেতৃত্ব গঠন কবা, গার উপরেই সম্পূর্ণভাবে নিভব করবে তাদের চুডান্ত 
বিজয় অথবা চুড়ান্ত পরাজয। 


১। কে" ঃ “হিহি অব সিপয় ওয়ার ইন উতিয়া,” (২য়, পৃঃ ১)। এই সময় 'এডিনবোযে 
রিভিউতে" একজন ইংরেক্ লিখেছিলেন__“'যদি এটাই ঠিক হয় যে, বিদ্বোধীরা তাদের এই সব 
চাল ও কৌশল পূর্ব থেকেই ঠিক করে রেখেছিল, তা হলে তাদের এই চালটাই (বাহাছুর শাহকে 
সম্রাট বলে ঘোষণা কর! ) সব থেকে ভাল হয়েছিল ।”-_ বল্‌ £ “হিন্রী অব দি ইয়ান মিউটিনি,” 
১ম খও, পৃঃ ৬৮ | 


দিল্লীর দুর্গ 


অতি প্রাচীনকাল থেকেই দিল্লী সভাতা বিস্তাবেব একটি প্রধান কেন্দ্রস্থল বলে 
গণ্য হযে এসেছে । এই দিল্লী ইন্দপরস্থ নামে মহাভাবতেব অবিস্মবণীয গৌববময যু" 
থেকে বাজপুত শৌষ ও দেশপ্রেমেব এবং মৌগলেব গৌবব ও সমৃদ্ধিব অবিনশ্বব 
এঁতিহা বহন কবে অ'সছে। স্থদূব কালেব ধাবা এই দিল্লী থেকেই মহাভাবত- 
বর্কে চিবকাল একীকবণেব চেষ্টা হযেছে। এদিক থেকে দিল্লীব ভৌগোলিক 
কেন্দ্রীয় অবস্থানটিও লক্ষণীয়। দিল্লী কলকাত। থেকে ৯৫০ মাইল, বন্ধে থেকে 
৯৬০ মাইল, মাদ্রাজ থেকে ১,১০০ মাইল, কবাচী থেকে ৯৪০ মাইল, পেশোষাব 
থেকে ৬০০ মাইল, শ্রীনগব থেকে ৫০০ মাইল । 

হিন্দুঃ পাঠান ও .মাগল বাজবংশেব বাজধানী এই দিলী শহব তাব স্থাদীর্থ 
ইতিহাসে অনেকবাব স্থান পবিবর্তন কবেছে। বর্তমান দিলী (নয দিল্লী নষ-_ 
নযাদিল্লী স্থাপিত হয়েছিল ১৯১১ সালে) সম্রাট সাহজাহান কতৃক যমুনা নদীব 
তীবে ১৬৩১ সালে স্থাপিত হৃয। স্থাপযিতাব নামানুসাবে এই শহবকে সাহজাহানা- 
বাদও বল! হত। এই বিশাল শহব, ভাব দুর্গ-প্রাসাদ, জুম্মা মসজিদ, শহবেব 
প্রাচীর ইত্যাদি নির্মাণ কবতে ১* বসব লেগেছিল এবং ব্যয় হয়েছিল এক 
কোটি টাকা । টেভাবনিষের, বাবনিষেব, মাহুচী, ফাবগুসন প্রভৃতি ইউবোপীয় 
পর্যটকবা, ধারা এই শহব প্রথমাবস্থায দেখেছিলেন, তাঁবা সকলেই দিজীব এশ্বর্ধে 
ও সৌন্দর্যে চমত্রুত হয়েছিলেন । 

যম্নাব পশ্চিম তীবে অবস্থিত এক মাইল পবিধি বিশিষ্ট সাহজাহানের 
প্রাসাদ প্রকৃতপক্ষে লালন বালুকাপ্রস্তর দিয়ে নিপ্রিত একটি বিশাল মজবুত দুর্গ, 
এই কাবণে এই প্রাসাদ লালকে্প! নামেও পরিচিত। এই প্রাসাদের পার্েই আব 
একটি শক্তিশালী ুর্গ__গ্নলিমগড অবস্থিত, যার শক্তিশালী কামানগুলির পাল্লা 


দিলীব রগ ৯৩ 


ছিল যমুনা নদীব উভয দিকে এক মাইল পর্যস্ত। সাত মাইল পবিধি ব্যাপী একটি 
সুদুচ প্রাচীব ও গভীব পবিখা দ্বাবা সাহজাহান এই হব ও প্রাসাদ বেষ্টিত 
কবেছিলেন । কোনো! স্থানেই এই প্রাচীবেব উচ্চতা ২৪ ফিটেব কম ছিল ন! এবং 
অনেক স্থানে এব উচ্চতা ৬০ ফিট পর্যস্তও ছিল এবং এব বিস্তাব ছিল যথেষ্ট। 
প্রাচীব সংলগ্ন কতকগুলি শক্তিশালী বুরুজও ছিল। এই প্রাচীরে সাতটি স্ববৃহৎ 
গেট ছিল, যাব মধ্যে দিল্লী গেট প্রাসাদ থেকে আব কাশ্মীব গেট ক্যানটনমেণ্ট 
থেকে সব চেষে কাচে। প্রাসাদেব সম্মুখেই শহবেব মধ্যস্থলে দিল্লীব বিখ্যাত 
জুম্মা মসজিদ অবস্থিত। সাহ্জাহান এমন ভাবেই দিল্লী নির্মাণ কবেছিলেন 
যে, এই শহব সাবা ভাবতে অন্যতম স্থ্দৃঢ দুর্গে পবিণত হযেছিল। অনেকেব 
নৃতে ভবতপুবেব ছুর্গই ছিল ভাবতেব সব থেকে শক্তিশালী ছূর্গ , আবাব কোনো 
কোনো এ্রতিহাসিকেব তে এই দিল্লীব দুর্গই ছিল ভবতপুবেব দুর্গ থেকে 
অধিকতব শক্তিশালী ।৯ বিদ্রোহকালীন ইংবেজবা যখন দলবল নিযে দিল্লী 
অববেশ্ধ শুক কবল, তখন এই বিশাল নগবীব মাত্র উত্তব দিক ও খানিকটা মাত্র 
উত্তব-পশ্চিম অংশ অর্থাৎ কাশ্মীব গেট হতে লাহোব গেট পযন্ত অববোধ কবতে 
সমর্থ হযেছিল , আব বাধ বাকি অংশ, অর্থাৎ সাত ভাগে ছয ভাগ সম্পূর্ণভাবে 
বিদ্রোহীদেব অধীনে ছিল এবং প্রাচীবেব পূর্ব, দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিমেব গেটগুলি 
দিষে বিজ্রোহীদেব স্বাধীনভাবে যাতাযাতেব কোনো অস্তবিধাই ছিল না। 

দিল্লীব প্রাচীনেব প্রত্যেকটি গেট বুরুঞজ ₹ ছোট ছোট হুর্গেব দ্বাবা স্থুবক্ষিত 
ছিল। এ ছাঁডা প্রাচীবেব বাইবে চাবদিক ঘিবে একটি স্থপ্রশস্ত ও ২৪ ফিট গভীব 
পবিখা ছিল। শুধু তাই নয-_প্রাচীবেব বহির্ভা্গে এক-তৃতীষাংশ স্থান জুডে 
ছিল একটি গ্লাসীস্‌ (ঢালু অংশ ), যাব ফলে কামানেব গোল! চালিয়েও প্রাচীবেব 
নিপ্নভাগে ছিত্র কবে শহবে ঢোকাব পথ তৈবাী কবে নেওয়া শক্রব পক্ষে প্রায় 
অসম্ভব ছিল। প্রত্যেকটি বুরুজে ১০টি থেকে ১৪টি পর্যস্ত কাঁমান বাখবার ব্যবস্থা 
ছিল। বিব্রোহেব সমষে এই প্রাচীব ছুশ' থেকে আভাইশ' বৎ্সবেব পুবানো 
হয়ে গেলেও, তাব মূল্য ও তাব শক্তি এতটুকু ক্ষন হয়নি। 

দিল্লী শহর ও এই প্রাচীব নির্মাণ কব ব্যতীত সাহজাহান আর একটি মহৎ 
কাজ কবেছিলেন। যমুন! নদী যেখানে পাহাঁড থেকে নেমে আসছে, সেখান থেকে 
বিস্তদ্ধ পানীষ জল দিল্ীর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকদের সরবরাহ করবার জন্য 
আলি মর্দন খাঁর খাল নামে ১২* মাইল দীর্ঘ একটি খাল কাটিয়েছিলেন। এই 
খাল দিল্লী শহরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আবার যমুনায় গিয়ে মিশেছিল। 

১। বল্‌ ঃ “হিস্ট্রি অব দি ইঙিয়ান মিউটিনি"। ১ম খণ্ড) গু ৫২৩। 


৯৪ ভাবতীয় মহাবিদ্রোহ 


এই খালকেই ১৮২০ ₹. পুনর্বাব খনন কবা তাব নাম বাখা হয 
পশ্চিম যমুনা ক্যানাল। 

এই সব দিকগুলি বিবেচনা! কবলে দেখ! যাবে যে, দিলীব রাজনৈতিক গুরুত্ব 
যতখানি, তাব সামবিক গুরুত্বও তাব চাইতে কোনো অংশে কম নয়। এইরূপ 
একটি একাধাবে স্থসজ্জিত শক্তিশালী দুর্গ ও বাজনৈতিক কেন্দ্র বিদ্রোহীদের 
হস্তগত হও! ভাবতে ইণবেজ সাম্রাজ্যে অন্তিত্বেব পক্ষে কতখানি বিপজ্জনক তা 
ইংবেজ শাসকদেব বুঝতে এক মুহুর্ত বিলম্ব হযনি। 

১১ই মে তাবিখে দিল্লীতে বিদ্রোহেব দিনে বিদ্রোহীবা যখন পোস্ট অফিস 
আক্রমণ করছিল, তখন একটি কর্মচাবী কোনো মতে শেষ মুহূর্তে আম্বালা 
ক্যানটনমেণ্টে এই মর্মে একটি টেলিগ্রাম পাঠাতে সমর্থ হযেছিল £ “মিবাট থেকে 
বিদ্বোহীবা এসে গিয়েছে। তাবা ই'বেজদেব হত্যা কবছে, শহব লুটপাট কবছে । 
আব সময নেই । বিধায।” এই টেলিগ্রাম আবাব তৎক্ষণাৎ সিমলা ও লাহোবে 
পাঠিযে দেওযা হয। ছু” এক দিনে মধ্যে ইংবেজ কতৃপিক্ষ বিপ্রোহ সম্বন্ধে আবও 
যে শব খবর পেল তাতে তে তাদেব মনে আব কোনো! সংখয বইল না যে, এ বিদ্রোহ 
ৃ্টম্যে কৰেকজন সি সিপাহীদেব বিদ্রোহ নয, কিন্বা শুধু মাত্র একটা সথানীয 
বিল্রোহও নয , সে ধবনেব বিদ্রোহ তাবা পূর্বে কিছু কিছু দেখেছে। এই সব 
খবব পাওযাব সঙ্গে সঙ্গে ভাবতেৰ উচ্চ স্থানীয় বুটিশ শাসকবা বুঝতে পাবল যে, 
এাতচ্ছে বিদেশী শাসনকে সমূলে ধ্বংস কববাব জন্য একটা জাতীয় বিবাহ, 
স্ুতবাং তা। তাদেব সম্মুখে এখন, প্রধান সমন্ত। হল__কি ভাবে বিদ্রোহের এই 
প্রচেষ্টাকে দাবিষে দিয়ে পুনবায ভাবতবর্ধকে জয কবা যাষ। কিন্ত এইবাৰ 
ভাঁবতকে দুনবায় জম কবতৈ হলে, তাদেব সর্বপ্রথম প্রয়োজন দিল্লীব সথবক্ষিত 
শক্তিশালী ছুর্গকে ধূলিসাৎ কবে দেওয়া৮_যে দিল্লী এই এঁতিহাসিক সন্ধিক্ষণে 
এক মুহুর্তেব মধ্যে ভাবতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের কেন্রস্থল হয়ে দীডিযেছে। 

পূর্বেই উল্লেখ কর হযেছে যে, ইংবেজ সরকাবেব কমাগডাব-ইন-চীফ এনসন্‌ 
এই সময় তার স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধাবেব জন্য সিমলায় বিশ্তুদ্ধ শীতল বামু সেবন 
কবছিলেন। মিরাট ও দিল্লীব বিদ্রোহের খবব পাওয়া মাত্রই এ অঞ্চলে অবস্থিত 
১ম, ২য, ও ৭৫শ ইংরেজ বাহিনী তিনটিকে তৎক্ষণাৎ তিনি আহ্বালা অভিমুখে 
যাত্রা কবতে আদেশ দিলেন। ফিবোজপুব, জলন্ধর, ফিলুর প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ 
দাটিগুলিতে যাতে সব রকম নিবাপত্! ও আত্মবক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বন কব হয়, 
তার হকুমও চলে গেল। ডেবায় অবস্থিত সিরমুর বাহিনীর গুর্াদেব এবং রুরকির 
স্তাপার্স ও মাইনার্সদের মিরাটে পাঠিয়ে দেওয়া হল। দিমলার উত্তরে জুটোগে 


দিল্লীব দুর্গ ন৫ 


অবস্থিত নাসিবী বাহিনীর গুর্থাদেব বলা হল ফিলুব গিষে সেখান থেকে সীজ-ট্রেন 
( অববোধ কামান ) সঙ্গে নিষে আম্বালাফ পৌছতে । এই হুকুমে বিরুদ্ধে কি 
ভাবে নাসিবী গুর্খাবা বিদ্রোহ কবেছিল তা অন্যত্র বর্ণনা কবা হবে। 

“. এনসন্‌ ১৫ই মে তাবিখে আধ্বালায এসে পৌছবাব সঙ্গে সঙ্গেই পাঞ্জাবে 
শাসনকর্তা জন লবেন্স তাকে বলে পাঠালেন যে, দিল্লীব কাজটা এক্ষনি “সংক্ষেপে 
সেবে ফেলতে হবে। অবশ্ঠ এই অত্যধিক আগ্রহেব জন্য লবেন্সকে দোষ দেওযা 
যায় না। বিদ্রোহী-দিল্লীব গুটার্থ ইংবেজ শাসকদেব মধ বোধ কবি তিনিই সব 
থেকে বেশী বুঝতে পেবেছিলেন। তিনিই সকলকে বোঝাবাব চেষ্টা কবলেন যে, 
বিদ্রোহী-দিল্লীব এক একটি দ্রিনেব অস্তিত্বের অর্থ হচ্ছে প্রতিদিন ভাবত সাআাজ্যেব 
এক একটা অংশেব বিদ্রোহেব পক্ষে যোগ দেওযাঁ এবং প্রতিদিন বিদ্রেহী 
সিপাহীদ্দেব বিভিন্ন স্থান হতে দিলীতে আগমনেব স্থযোগ বাডানো ও দিলীব 
প্রতিবোধ শক্তিকে অজেয কবে তোলা , বিদ্রোহী-দিলীব অস্তিত্বকে যতদিন 
থাকতে দেওযা হবে, ততদিন পযন্ত সংক্রামক ব্যাধিব মতো পাঞ্জাব ও সীমান্তেক 
বাকদ স্ত,পে বিদ্রোহ ছডিযে পডবাব সম্ভাবনা থেকেই যাবে। লর্ড ক্যানিংও 
এই একই মত প্রকাশ কবলেন এবং দিল্লীব ব্যাপাবটাকে সংক্ষেপে সেবে ফেলতে 
ও একটা “ভযঙ্কব উদ্াহবণ' স্কাপন কবতে বললেন (4)0150986 59660115 ০£ 
[06119 2170. 00216 ৪. €2111012 ০%8010127 )। 


কিন্তু জেনাবেল এনসন্‌ ও অন্যান্য সামবিক নেতাব| দিল্লী পুনবাধিকাব কবাব 
ব/জনৈতিক জরুবী প্রয়োজনীযতাকে অস্বীকাব কবলেন না, সামবিকভাবে তা 
সম্ভব কি ন! সেহ প্রশ্নেব উপবই তীব! বেশী জোব দিলেন । দিল্লী জয কব। বাজ- 
নৈতিকভাবে যত জরুরীই হোক না কেশ, উপযুক্ত সামবিক সাজপবঞ্জাম যোগাঁড 
নাকবে এত বড একটা বিপজ্জনক কাজে তাবা হাত দেন কি ববে? তাই 
এনুসন্‌ প্রত্যুত্তবে লবেন্সকে জানালেন £ 

পবড বড কামানগুলি যদি দা কবানো যায়, তা হলে তা দিষে দিল্লীর 
দেওযাল ভেঙে হয়ত চুবমাব কবে দেওয়া ঘায। হ্যত এই ভাবে শহবে ঢুকবাব 
একটা পথ প্রস্তত কব! যেতে পাবে । এতে হয়ত আমরা খুব বাধা পাব না। 
কিন্ত এত বড় একটা শহরে, যেখানে এতগুলি সরু সরু রান্তা ও যার অসংখ্য সশস্ত্র 
অধিবাসীরা প্রত্যেকটি অলিগলির সঙ্গে পবিচিত, সেখানে আমবা মাত্র অল্প 
কয়েকজন লোক ভয়ঙ্কর বিপদ্দেব মধ্যে পডব।”৯ 


১ ফরেই £ প৭ষ্ট পেপাস+, ১ম খণ্ড» পৃঠ ৩৪ | 


৯৬ ভারভীষ মহাবিপ্রোহ 


মিরাট বাহিনীর কমাগ্ডার জেনারেল উইলসনও এই একই মত দ্িলেন। 
তিনি বললেন ২,৫০* বিদ্রোহী সিপাহীর সঙ্গে যুদ্ধ করা, আর একটা সশস্ত্র 
জনতার সঙ্গে যুদ্ধ কব! এক রকম ব্যাপার নয। উইলসনও বেশ উপলব্ধি করতে 
পেবেছিলেন যে, তাদের কেবলমাত্র একটা সামরিক যুদ্ধ করতে হবে না, তীদের 
সম্মধীন হতে হবে একটা গণযুদ্ধের বিকদ্ধে, একটা বৈপ্লবিক যুদ্ধেব বিরুদ্ধে, সে 
যুদ্ধে হয জিততে হবে, নয মরতে হবে । 

কিন্ত বীরপুঙ্গব লরেন্স এসব কোনে। যুক্তিতেই কর্ণপাত করতে চাইলেন না । 
তিনি এনসন্কে লিখলেন £ “আমি এখনও বিশ্বাস করি যে দিল্লীতে আমাদের 
কেউ কোনো বকম বাধা দেবে না। আমাব ধারণা যে আমাদের সৈন্যদের অগ্রসর 
হতে দেখেই বিদ্রোহীরা হয পালিষে যাবে, নতুবা জনসাধাবণই বিদ্রোহীদের 
বিরুদ্ধে রুখে দাডিযে আমাদের জন্য দবজা খুলে দেবে ।”৯ লরেন্দ আরও 
লিখলেন যে, সাধাবণ ভাবতীযরা ইংরেজেব বিরোধী নয; এই সব গগ্ডগোলের 
মূলে রষেছে মুষ্টিমেয় কষেকজন সিপাহী যাব! কযেকজন চত্রাস্তকারীর দ্বারা বিপথে 
চালিত হযেছে। লবেন্স আবার কমাণ্ডারইন-চীফকে এই বলে উদ্ধদ্ধ করবার 
চেষ্টা কবলেন £ 

“ভারতের সমগ্র ইতিহাসেব কথা চিন্তা কৰে দেখুন। '** যখন আমরা 
তেজস্থিতার সঙ্গে কাজ কবেছি, আমবা কি কখনও অকৃতকাব হযেছি ? আব 
ভীরুতার দ্বারা যেখানে চালিত হয়েছি, সেখানে কি আমরা সফল হযেছি? 
ক্লাইভ তাঁর অফিসারদের পরামর্শ উপেক্ষা করে মাত্র ১২০* লোক নিয়ে যুদ্ধ করে 
৪০১০০ লোককে পরাজিত করে বাংল! দেশ জয় করেছিলেন ।”২ 

সাম্রাজ্যবাদী বীরপুরুষ লরেন্সের "ভারতের সমগ্র ইতিহাসের” গভীর পাণ্ডিত্য 
সন্বদ্ধে আলোচনা নিশ্রয়োজন। শুধুমাত্র এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, পলাশীর 
যুদ্ধে লাইভের সঙ্গে ৩,০০* সুসজ্জিত ও সুশৃঙ্খল সৈন্ ছিল--১১২* নয়, আর নবাব 
সিরাজউদ্দোল্লার দিকে ছিল-_-৪*,০** নয়--২০১০০, যাদের মাত্র ক্ষুদ্র একটা 
ভগ্নাংশ বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়েছিল, আর বেশীর ভাগই বিশ্বাসঘাতকদের দ্বারা 
পরিচালিত হয়ে একটা সংকট মুহুর্তে যুন্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। 
দিল্লীর পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অন্তরূপ ছিল । দিল্লীতে ইংরেজের নিকট প্রশ্ন হল-_একটা 
বিশ্বাসঘাতক সৈন্য বাহিনীর সম্মুখীন হওয়৷ নয়, একটা শক্তিশালী স্থসজ্জিত বিশাল 
ুর্ভেগ্য দুর্গের সম্মুখে স্বদেশপ্রেমে উদ্দ্ধ ও বিদেশী শত্রুর হাত থেকে মাতৃভূমিকে 


১। “পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্”, *ম খণু, ১ন ভাগ, পৃঃ ৫১। 
২1 পৃ ৪৫1 | 


দিল্লীর দুর্গ ৯৭ 


মুক্ত করবার জন্য একদল দু্প্রতিজ্ঞ বিদ্রোহী সিপাহী ও সশস্ত্র জনসাধারণের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা । দিলীর এই অবস্থা যে এতটুকু অতিরঞ্জিত ছিল না, তা চার 
মাস ধরে প্রতিটি দিন ও প্রতিটি পদে পদে ইংরেজরা খুব ভালভাবেই উপলব্ধি 
করতে পেরেছিল । 

মিরাট বিদ্রোহের ৮ দিন পর, ১৮ই মে তারিখে, ব্রিগেডিয়ার উইলসনের 
নেতৃত্বে এ শহর থেকে প্রথম বৃটিশ বাহিনী দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করল। আস্বালা 
থেকে আর একটি ইংরেজ বাহিনী ২৩শে মে একই গন্তব্য স্থলে চলল। স্থির হল, 
এই ছুটি বাহিনী পানিপথে মিলিত হযে এক সঙ্গে দিলীর দিকে অগ্রসর হবে। 


আম্বাল! থেকে দিল্লীর ১০ মাইল উত্তরে আলিপুর পর্যন্ত, গ্র্যাণড টাম্ক রোডের 
এই অংশটুকু সামরিক গুরুত্বের দিক থেকে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। কারণ 
এইটাই ছিল পাঞ্জাব থেকে দিলী পর্যন্ত ইংরেজ সৈশ্যদের চলাচল করবার ও অস্ত্রশস্ত্র 
খাদ্যদ্রব্য পাঠাবার প্রধান রান্ত।। দিল্লী জয করতে হলে এই রাস্তার ছু” ধারে 
বিপ্রোহী ভাবাপন্ন জনসাধারণকে দাবিষে রেখে শাস্তি-শৃঙ্খলা বজাষ রাখতেই হবে । 
কিন্ত এই কাজের জন্য ইংরেজ সরকাবের তখন সামথ্য ছিল নাঁ_তাদের যা কিছু 
লোকবল সবই দিল্লীর বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে নিযোগ করতে হচ্ছে। ইংরেজের পরম 
সৌভাগ্য যে এইরূপ সংকটের সময়, যখন সমস্ত উত্তর ভারত তাদের হস্তচ্যুত হবার 


উপক্রম হযেছে, পাতিয়াল!, ঝিন্দ ও নাভার শিখ রাজারা ও কর্ণালের নবাব এই 
গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে বিদ্রোহ দমন ও গ্র্যাণ্ড টাঙ্ক রোড মুক্ত রাখবার দায়িত্ব গ্রহণ 
করলেন। দিল্লী ও মিরাটের বিভ্রোহের সঙ্গে সঙ্গেই কর্মালের জনসাধারণ ইংরেকর- 
ধ্বংসের কাজ শুরু করে দিয়েছিল; এই অবস্থা চলতে থাকলে মিরাটি বাহিনীর 
পক্ষে আম্বাল! বহিনীর সঙ্গে মিলিত হওয়! কঠিন হয়ে পড়ত, এবং দিল্লীর বিরুদ্ধে 
অভিযানও এত শীত্র সম্ভব হত না। কে” তাই আনন্দে উৎফুল্প হয়ে লিখেছেন যে_ 
“আমাদের পক্ষে খুব সৌভাগ্যের বিষয় যে এই সন্ধিক্ষণে কর্নালের নবাব, খিনি 
এই অঞ্চলের একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও প্রতিপত্তিশালী বড জমিদার, তার সমস্ত 
শক্তি নিয়ে আমাদের দিকে যোগ দিলেন ।৮৯৭৮৮ 

শতদ্র ও যমুনার মধ্যবর্তী সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে পাতিয়ালার রাজাই 
ছিলেন প্রধান ; তার পরেই কাপুরতলা, নাতা ও বিন্দ। ফরেস্ট বলেছেন ঃ 
৬₹*পাতিয়ালা রাজ্যের মধ্য দিয়েই গ্র্যাগ্ড ্রাঙ্ক রোড গিয়েছে, সে রাস্তা 
পাঞ্জাবকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করেছে। আমাদের এই যাতায়াতের রাস্তাটিকে 


১। কে'ঃ “হিষ্ট্র অব সিপর় ওয়ার ইন ইও্িয়া*, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৩। 
ণ 


৯৮ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


পাতিয়ালার মহারাজা অনায়াসেই বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারতেন। এবং খালসা 
সজ্ঘের সঙ্গে যুক্ত শক্তিশালী পরিবারগুলির মধ্যে অন্যতম নেতা! হিসাবে, তিনি 
সমগ্র শিখ জাতিকে আমাদের বিরুদ্ধে ঈাড করাতে পারতেন । স্ৃতরাং আম্বালাতে 
যখন মিবাট ও দিল্লীর হত্যাকাণ্ডের খবর পৌছল, মহারাজা কোন দ্দিকে যাবেন 
এই ভেবে আমবা খুব উগ্র হয়ে পড়েছিলাম ।”৯ ।₹.৮ 

*৮.. বস্ততঃ এ বিষযে ইংরেজদেব উৎকঠার বিশেষ কোনো গভীর কারণ ছিল না। 
এই সমস্ত শিখ বাজারা, যারা সব সময মহারাজা বণজিৎ সিংহের বিরুদ্ধে ইংরেজকে 
সাহায্য কবেছিল, যাবা ১৮৪৫ ও ১৮৪৯ সালের উভয় শিখ যুদ্ধেব সময়ই নিজেব 
বিরুদ্ধে ইংবেজের দিকে লডেছিল, ১৮৫৭ সালেও নিজেদেব স্থার্থবশে স্বতঃ- 
প্রণোদিত হযে তাদের বিদেশী প্রতৃদেব পাশে এসে দীভাল। দিলীর বিদ্রোহেব 
৩ দ্রিনের মধ্যে পাতিযালাব মহাবাজা এক হাজাব শিখ সৈন্ত ও কতকগুলি কামান 
নিয়ে নিজে সশরীবে থানেশ্বব রক্ষা কববাব জন্য উপস্থিত হলেন; অন্যান্য শিখ 
রাজারাও পিছিয়ে থাকলেন না।২ *. 


১। করেই 2 “ইট পেপার”, ১ম, পৃঃ ৩৫ | 
২। “পাঞ্জাব দিউটিনি রেকর্ডস", এম খঙ, ১ম ভাগ, পৃঃ ৩৬ |. 
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দিল্লী অবরোধ 


৩০শে মে তাবিখে বাট বাতিশী দিল্লী হতে ১৫ মাইল পূর্বে হিন্দন নদীব 
তীবে অবস্থিত গাজী উদ্দিন নণবে (বতমান গাজাধাবাদ ) এসে পৌছল। অর্থাৎ 
মাত্র এই ২০ মাইল আসতে লাগল তাদেব ১৩ দিন। বস্ততঃ মিবাট-দিলীব বাস্তাঁব 
ছু” বাবে সকল স্থানেই জনসাধাবণ বিদ্রোহ ঘোষণা! কবেছিল , কোথাও বুটি 
বাজত্বেব কোনো চিহ্নমাত্র ছিল ন|। দিল্লীব বিদ্রোহীবা যদি মিবাট বাহিনীব 
এই অভিযানেব মর্মার্থ সত্ব বুঝতে পাবত, তা! হলে ইংবেজেব এই প্রচেষ্টাকে 
তাবা অঙ্কুবেই নষ্ট কবে দিতে পাবত। গ্রামবাসীবা, যদিও তাদেব বিশেষ 
কোনো! অস্ত্রশস্ত্র ছিল না, তবু ইংবেজ বাহিনীকে পদে পদে বাধা দেবাব চেষ্টা 
কবেছিল। এই গ্রামবাসীদেব সাহায্যে মাত্র অল্প কযেকজন বিদ্রোহী সিপাহীব 
পক্ষে গেবিলা'কৌশল অন্রসবণ কবে ইংবেজ বাহিনীকে অচল কবে দেওষা হযও 
সম্ভব হত। 
কিন্তু বাহাছবব শাহ মিবাট বাহিনীব যাত্রাব কথা শোনামাত্রই এব গুরুত্ব 
বুঝতে পেবেছিলেন এবং পথিমধ্যে ইংবেজদেব আক্রমণ কববাব জন্য সিপাহীদেব 
তাগিদ দিচ্ছিলেন। সিপাহীবা যে কোনো কাবণেই হোক তাতে বিশেষ আগ্রহ 
দেখায়নি।৯ যাই হোক, গাজী-উদ্দিন নগবেব নিকট যখন এক্রবাহিনী এসে গেল, 
তখন সিপাহীবা দিলী থেকে বাব হয়ে হিন্দন নদীব লৌহ-সেতুব ধারে একটা 
টিলাব উপর তাদের কামান বসে যুদ্ধেব জনয প্রস্তুত হল। ইংবেজব! যাতে নদী 
কিউব 
“বাদশাহ বারংবার বিদ্রোহীদের সিরাট বাহিনীকে আক্রমণ করতে বলেছিলেন, কিন্তু তারা 
ভিপি '--( মেটকাফ সম্পাদিত -_-“ট্‌ মেটিত 
স্তারেটিতস্‌”, পৃঃ ৬২) 


দিল্লী অবরোধ ১০১ 


চেষেছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে ইংবেজবা সেতু দখল কবে ফেলেছে । এই সেতৃব 
ধাবে উভয পক্ষ থেকে ভষস্কব ভাবে কামানেব যুদ্ধ স্তক হল, এবং অপবাহ্বে হল 
হাতাহাতি যুদ্ধ। এই যুদ্ধ চলল যতক্ষণ পর্যন্ত না উভষ পক্ষ সম্পূর্ণভাবে ক্লান্ত 
হযে পডল। বিকাল ৪টাব সমঘ বিদ্রোহীবা তাদেব কামান ও অস্বশস্ব নিযে 
দিল্লী অভিমুখে ফিবে চলল। সাবা বিদ্রোহেব সমযই দেখা গিষেছে যে 
বিদ্বোহীবা অনেক ক্ষেত্রেই এই নই ফিবে আসাব আত্মঘাতী নী নীতি অবলম্বন কৰেছে। 


হন্দনেব যু যুদ্ধ শক্রব সঙ্গ বিজ্বোহীদেব প্রথম সংঘর্ষ এই যুদ্ধে একজন ্রিপাহী 
যে বীবস্ব ও আত্মোৎসার্গৰ পবিচয দিয়েছিলেন, যে বকমেব উদাহবণ আবও 
অনেক সিপাহী ও জনসাধাবণ মহাবিদ্রোহেব প্রথম থেকে শেষ পযন্ত দেখিযে 
গিষেছেনু.সে কথা একজন বিদেশী এতিহাসিক এই ভাবে বর্ণন। কবেছেন £ 

“আমাদেব ক্ষতি খুবই সামান্য হত, যদি আমাদেব গোলাবারুদেব একট। 
গাড়িতে বিস্ফোবণ না হত, এই ঘটনা যুদ্ধেব আকম্মিকতাব ফলে ঘটেনি, ঘটেছিল 
একজন বিদ্রোহীব দৃঢ সঙ্কল্পিত আত্মঘাতী কাজে ফলে। যে মুহর্তে এগু,জ 
একদল লোক নিষে উক্ত গাডিব কাম।নটি বিদ্রেহীদেব বিকদ্ধে ব্যবহ।ব কবতে 
উদ্যত হযেছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে ১১শ বিঞ্রো্ী বাঠিনীব একজন সিপাহী 
স্বিবেচিতভাবেই বারুদেব মধ্যে গুলী ছুঁডে মাবল। এই বিক্ষোবণেব ফলে 
সিপাহীৰ জীবন নষ্ট ভল, কিন্তু এগুজ ও তাঁব কযেকজন সহচবও মাঁবা গেলেন, 
এবং আবও কষেকজনকে হাসপাতালে নিষে যেতে হল। এই ঘটনা আমাদের 
এই শিক্ষ। দিল যে, বিভ্রোহীদেব মব্যে এমন অনেক সাহসী ও মবিষা লোক আছে 
যাব! জাতীয ম্বাদর্শেব জন্য মৃত্যুববণ কবতে একমুহ্ৃুত ইতস্ততঃ কববে না। 
এই বকম বীবত্বেব উদ্াহবণগুলিই এই বিদ্রোহেব ইতিহাসকে উজ্জ্বল কবে বেখেছে 
এবং নিঃসন্দেহে বলা যেতে পাবে যে, এই খবনেৰ আবও অনেক উদাহবণ 
আছে, যা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হযনি ।”১ 

বজনীকাস্ত গুপ্ত তাব “সিপাহী যুদ্ধেব ইতিহাসে এই কাহিনী বর্ণশা কৰে 
আক্ষেপেব সঙ্গে বলে গেছেন--“জাতীয় জীবন ও স্বাধীনতায় অনুপ্রাণিত হইলে, 
বীবপুরুষ কিরূপে আপনার সাহসেব পরিচয় দিতে পাবে, তাহা! এই সিপাহীদেব 
বিবরণে বুঝা যায়। ইউরোপ হইলে এই সকল বীবপুকুষদেব বীরত্ব কীতি 
ঘোষিত হইত। সকলেই আজ পর্যস্ত সাধাবণেব সমক্ষে জীবস্তভাবে বিচবণ 
কবিত। কিস্ত এই হতভাগ্য দেশে ইহাদের নাম পর্যস্ত ইতিহাসে পাওয়া 


১। কে "হিস্ট্রি অব দিপয় ওয়ার ইন ইতি” --২য, পৃঃ ১৮৪-৮৫ | 
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যায় না। অনস্তকালেব অভিঘাতে, অতীত স্থৃতিব সম্তাভনে সমন্তই নিমূ্ল হইয়া 
গিয়াছে।”--( ৩য় খণ্ড) পৃঃ ৪৫ )। 
পবদিন সকালে বিদ্রোহীবা আবাব দিল্লী থেকে বেব হযে এল এবং দ্বিপ্রহবে 
যখন স্থর্যেব তেজ খুব প্রথব হযে উঠেছে, তখন আবাব সেতুব একমাইল দূবে সেই 
টিলাব উপব থেকে কামান দাগতে শুক কবল। ভযস্কব বৌদ্রেব উত্তাপ ইংবেজদেব 
পক্ষে অসহা হযে উঠেছিল। তাবই মধ্যে ছু' ঘণ্ট। ব্যাপী ছু'পক্ষেব সমানে কামান 
যুদ্ধ চলল। ইংবেজ এতিহাসিক কে” বলেন £ 
“আমাদের সৈম্যদেব তৃষ্ণা অসহণীয় হযে উঠেছিল। তাদেব অনেকে সপ্দি- 
গমিতে আক্রান্ত হযে পডল, আব অনেকে ক্লান্তিতে নিঃশেষিত হযে ভূমিতে লুটিযে 
পড়তে লাগল ।”* 
কিন্তু এই অবস্থায়, যখন ইংবেজদেব লডবাব শক্তি প্রা শেষ হযে এসেছে, 
ঠিক সেই সময় বিদ্রোহীবা নিশ্চিত বিজযেব সম্ভাবন।কে ধুলো ছু'ডে ফেলে দিযে 
আবাব পূর্বদিনেব মত যুদ্ধক্ষেত্র ছেডে দিল্লী অভিমুখে ফিবেশচলল। দৃপ্রতিজ্ঞ, 
অধ্যবসাযসম্পন্ন উপযুক্ত নেতৃত্বেব অধীনে বিদ্রোহীবা ব্রিগেডিযাব উইলসনেব 
বাহিনীকে ধ্বংস কবে ফেলতে পাবত-__এ কথা যে একেবাবেই অততযুক্তি নয তা 
কে*ব কথাতেই বোঝা যায । তিনি বলেন £ 
&৮ “বিদ্রোহীবা দিল্লী থেকে এসে যদি আমাদেব একবাব আক্রমণ কবত, তা হলে 
আমাদেব সৈন্বা, যারা এঁদ্রিনকাব যুদ্ধে এতই ক্লান্ত হযে পড়েছিল, তাবা এক্রব 
আব একটা আক্রমণ প্রতিবোধ ককতে পাবত কি না তা খুবই সন্গেহেব বিষয। 
কিন্তু ১লা জুন শক্রব দিক থেকে কোনে। আক্রমণই দেখ। গেল না, উপবস্ত মেজব 
বীডেব অধীনে ৫০০ গুর্থা আমাদেব ক্যাম্পে এসে হাজিব হল 1৮২ 
স্বভীবতঃই ইংবেজব! হিন্দনেব যুদ্ধকে নিজেদেবই জয বলে গণ্য কবল, এবং 
মিবাট ও দিল্লীব অপমানজনক পবাজযেব পব তাদেব মানসিক অবস্থার (000:516) 
দিক থেকে এইরূপ জয়েব খুবই প্রযোজন ছিল 1৩ 
হিন্দনেব যুদ্ধে বিদ্রোহীধেব নেতৃত্ব কবেছিলেন শাহজাদা আবু বকব। যুদ্ধ 
সম্বন্ধে যাব কোনো গ্রকাব ধাবণাই ছিল ন/। সেই শাহজাদাবই কৃতিত্ব সম্বন্ধে 
একজন প্রত্যক্ষদর্শীব এইবপ বর্ণনা পাওয়া যায ঃ 
১। কে" 2 পুঝোৌক্ত গ্রন্থ, হয, পৃঃ ১৮৬। 
২। এ পৃঃ ১৮৭। 
৩। ফক্পেষ্টের মতে ছিন্দনের যুদ্ধ সিপাহীদের "ক্রমবর্ধমান অহঙ্কারকে খর্ব করে দিল 
-_পহিহ্রি অব দি ইঙিয়ান মিউটিনিপ, ১ম, পৃঠ ৭৬ | 


দিল্লী অববোধ ১০৩ 


“সেনাপতি আবু বকব হিন্দন নদীব ধারে সেতৃব নিকটেই একটা বাড়ির ছাদের 
উপব উঠে যুদ্ধ দেখতে লাগলেন। মাঝে মাঝে তিনি তাব গোলন্দাজদের বলে 
পাঠাতে লাগলেন যে, তাদের কামানের গোল! শক্র বাহিনীতে কি ভয়ঙ্কব ধ্বংসেব 
সুষ্টি কবছে। তিনি সেতুর নিকটে একটি কামান স্থাপন কবে ইংবেজদের সঙ্গে 
গোলাগুলী বিনিময কবছিলেন। কিছুক্ষণ পবেই ইংবেজেব একটি গোল! এসে 
তাৰ কামানেব নিকট ফাটল ও তাঁব গোলন্দাজকে ধুলোতে ভি কবে দিল। 
জীবনে এই প্রথম গোলাব বিস্ফোবণেব অভিজ্ঞতা লাভ কবে সেনাপতি 
তাডাতাডি ছাদেব উপব থেকে নেমে পডলেন এবং ঘোডাষ চডে তাব 
সঙ্গীদেব নিযে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ ববে দৌডতে শুক কবলেন, সিপাহীদেব 
চীৎ্কাবে কোনে।ৰপ কর্ণপাত কবলেন না। তাব পবে সিপাহীবাও ছত্রভঙ্গ 
হযে পডল ।”১ 
৮/দিলীব যুদ্ধে বাববাব দেখা যাবে যে, অনেক চেষ্ট। কবেও সিপাহীব। নিজেদেব 
যোগ্য নেতৃত্ব সংগঠন কবতে পাবেনি এবং নিজেদেব মধ্যে ঝগডাঝাটি করে 
বাববাব তাব। এই সব ত্মযোগ্য শাহজাদাদেবই শবণাপন্ন হযেছে, 

ইতিমধ্যে ইংবেজ বাহিনীব প্রধান অংশ আম্থালা থেকে যাত্রা কবে ৫ই জুন 
দিল্লীব ১০ মাইল উত্তবে আলিপুব এসে পৌছল। ২৬শে মাচ বর্ণালে জেনাবেল 
এন্সনেব মৃত্যু হওযাঁষ জেনাবেল বাঁবনার্ড ইংবেজ বাহিনীব কমাগ্ডাব নিযুক্ত হলেন। 
ক্রাইমিযাব সেবান্তপোলেব যুদ্ধে বাবনার্ড খুব নাম কবোছলেন। আলিপুবে এসে 
বাবনার্ড মিবাট বাহিনী ও অববোধ-কামানেব জন্ত অপেক্ষা কবতে লাগলেন । 
'মবাট বাহিনী হিন্দনেব যুদ্ধে পব বাঁঘপথে যমুন। নদী পাব হযে ৭ই জুন 
বাবনার্ডেব বাহিনীব সঙ্গে আলিপুবে এসে মিলিত হল। এবং ঠিক এই সমযেই 
২৮টি বিভিন্ন ধবনেব অবরোধ-কামানও এসে পৌছল। এখন ইংবেজ বাহিনীব 
শক্তি হল ২,৪** পদাতিক ও ৬০০ অশ্বাবোহী২ , অর্থাৎ, বিদ্রোহীদেব এই 
সম্যকার সংখ্যাব (২,৫০০) চাইতে বেশী। এই ইংবেজ বাহিনীতে ৫০০ গুর্থা ও 
কিছু পাঠানও ছিল। ইংবেজ বাহিনী ৭ই জুন মধ্যবাত্রে আবাব যাত্রা শুরু কবল 
এবং পবদিন প্রত্যুষে দেখতে পেল যে দিল্লীব ৫৬ নাইল উত্তরে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক 
বোডেব ধাবে বদলী-কি-সরাই নামে একটি গ্রামে বিদ্্রোহীবা ইংরেজ বাহিনীব 
অগ্রগতি বোধ করাব জন্য প্রস্তত হয়ে আছে। এখানে ছিল পুরাতিন মোগল 

১। মেটকাফ সম্পার্দিত £ “টু নেটিভ স্যারেটিভস্‌”, পৃঃ ৬২। 

২। আ্যাসিস্টেন্ট এডজুটাণ্ট জেনারেল নর্মানের “হ্যারেটিত অব দি ক্যাম্পেইন অব এইটিন 
ফিফটি সেতেন্‌ ( দিল্লী)” করেষ্ট £ “ষ্টেট পেপাস+”, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৩৫ | 


১০৪ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


ওমবাহদের বড বড দেওয়াল দিয়ে ঘেরা কতকগুলি বৃহৎ বাঁডি, শক্রকে বাধা 
দেবাব পক্ষে উপযুক্ত স্থান। 


এইবার সিপাহীরা আব একজন শাহজাদা, মির্জা খিজিব খানেব, সেনাপতিত্বে* 
অনেকগুলি কামান এনে বদলীতে বসিষেছিল এবং এব উপবই সম্পূর্ণ নির্ভব 
কবেছিল। ছু" দিক থেকে তুমুল গোলাবর্ষণ শুরু হল এবং “ইংবেজবা তাদেৰ 
জাযগায টিকে থাকতে পাঁববে কি না কিছুক্ষণেব জন্য সে বিষযে সন্দেহ হল ।”২ 
জেনাবেল বাবনার্ডেব নেতৃত্বে ইংবেজ গোলন্দাজবা সিপাহীদেব যখন ব্যস্ত কৰে 
বাখছিল ঠিক সেই সময ইংবেজ অশ্বাবোহীবা ব্রিগেডিযাঁৰ হোপ গ্র্যাপ্টেব নেতৃত্বে 
ক্যানাল পাব হযে বিদ্রোহীদেব পার্খদিক আক্রমণ কবল। তাবপব চলল 
হাতাহাতি যুদ্ব-_“যাব মধ্যে বিদ্রোহীবা তাদেব কামানগুলিকে দৃঢ ভাবেই বক্ষ 
কবেছিল। তাবা ভালভাবেই দেখিষেছিল যে, তাদেব মধ্যে অনেক দৃপ্রতিজ্ঞ 
লোক আছে। তাদেব অনকেই খুব সাহসেব সঙ্গে যুদ্ধ কবেছিল, এবং যতক্ষণ 
পযন্ত তাদেব বেখনেট দিষে হত্যা না কবা হয়েছে ততক্ষণ পযন্ত তাবা তাদের 
কামানগুলি ছেডে দেনি ।”৩ 


কিন্ত সিপাহীদেব অতুলনীষ বাঁবত্ব ও সাহস সত্বেও অন্পযুক্ত নেতৃত্বেব জন্য 
বদলী-কি-সবাই-এব যুদ্ধে বিদ্রোহীব৷ পবান্দিত হল। বদলীব যুদ্ধেব গুকত্ব বুঝতে 
পেবে দিলীব জনসাধাবণ তাব ফলাফল উদ্বিগ্রচিত্ে লক্ষ্য কবছিল। তাবা ভাল 
ভাবেই বুঝতে পেবেছিল যে, ইংবেজদেব যদি বদলীতে রুখতে না! পাখা যায়, 
তা হলে দিল্লী শহবেব অবস্থা খুবই সংকটজনক হয়ে পডবে। বদলীতে সিপাহীবা 
এবাব খুব ভালভাবে প্রস্তত হযে গিষেছিল, স্থতবাং তাদেবই বিজয হবে বলে 
তাবা খুব আশা কবেছিল। কিন্তু যখন তাবা সিপাহীদেব নতমত্তকে ফিবে 
আসতে দেখল, “তখন তাব! তাদেব কাপুরুষ বলে গালাগালি দিতে শুরু কবল, 
আব সিপাহীবাও উল্টে অশ্বাবোহী সিপাহীদেব এই বলে অভিযুক্ত কবল যে, তাবা 


১। মেটকাফ সম্পাদিত, “টু নেটিভ স্যারেটিভস,, পৃঃ ৬৩ | 

২। কে*ঃ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, য়, পৃঃ ১৯১ , নর্মান তার “্ঠারেটিভ'-এ লিখেছেন যে, প্রত্যুষে 
আমরা যেই মুহুর্তে কামান দাগতে গুরু করলাম, ঠিক সেই সঙ্গে সঙ্গে শত্ররাও উত্তর দিতে আরস্ত 
করল। “শত্রুপক্ষের গোল! আমাদের অবস্থা খুবই শোচনীয় করে তুলল । আমাদের বন্ড কামানগুলি 
টানবার চ্ত যে বদলগুলি ছিল গাড়োরানর! সেগুলি নিষে পালিয়ে গেল; আমাদের একটা বাকদের 
গান্টিতে বিস্ফোরণ হল; আমাদের লেখকরা দ্রুত মরতে লাগল । আমাদের অফিসার ট্টাফগড শত্রুদের 
ভাল লক্ষ্য জুগিয়েছিল , ছুকন তে! মারাই গেলেন ।”-_( ফরেষ্ট 2 “ষ্টেট পেপার্স”, ১ম, পৃঃ ৪৩৫ । 

৩। কে" 2 পুর্বোক্ত গ্রন্থ, ২, পৃঃ ১৯২। 


দিল্লী অবরোধ ১০৫ 


এত তাভাতাডি দিল্লীতে ফিরে এল কেন ?”১ এব থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, 
সিপাহীদেব পদাতিক, অশ্বাবোহী ও গোলন্দাজ এই বিভিন্ন অংশগুলিব মধো 
পবম্পবেব সহযোগিতাব অভাব ছিল। নেতৃত্ব যেখানে এত ছুর্বল সেখানে 
কাষকবী সহযোগিতা ( ০০-0101118010] ) সংগঠন কবাঁও খুব কঠিন। হিন্দনেব 
যুদ্ধ থেকে সিপাহীবা কোনো শিক্ষাই গ্রহণ কবেনি। হোপ গ্র্যান্ট যখন অশ্বা- 
বোহীদেব নিষে বিদ্রোহী গোলন্দাজদেব পার্শ ও পশ্চাৎভাগ আক্রমণ কবলেন, 
তখন তাদেব প্রতিবোধ কবাব জন্য বদলীতে বিদ্রাহীদেব কোনো অশ্বাবোহী 
বাহিনী উপস্থিত ছিল না। গোলন্দাঙ্দেব উপবেই সম্পূর্ণ নিতব কবে হযত 
অশ্বাবোহীদেব দিল্লীতে ফিবে যাবাব অন্থমতি দেওয৷ হবেছিল। শুধু ঘাত্র 
কামানেব গোল! ধিযে যে শক্রকে ধ্বংস কবা যায না এই চিন্তাটা বোধ হৃং 
বিপ্রোহী সেনাপতিব মস্তিষ্কে প্রবেশ কবেনি। বিদ্রোহীদেব পারব ও পশ্চাংভাগ 
আক্রমণ কবাব জন্ত হোপ গ্র্যান্টেব অশ্বাবোহীদেব একটা অসমতল ছোট বাস্ত। 
দরিষে আসতে হযেছিল, যা অশ্বাবোহীদ্বে চলাচলেৰ পক্ষে খুবই অন্তবিধাজনক, 
হুতবাং এই সমযে তাদেব প্রতিবোধ কবা খুব কঠিন হত না। কিন্তু ঘটনাস্থলে 
অশ্বাবোহী ও পদাতিক বাহিনীব অভাবে বিদ্রোহীবা এই স্বযাগ গ্রহণ কবতে 
পাবল না। হোপ গ্য'ণ্টেব এই ছুঃসাহসী কৌশলই বদলী যুদ্ধেব ভাগ্য নির্য কবল । 
সবশেষে, বিদ্রোহীবা যখন বদলীব যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ কবে দিল্লীতে ফষিবে যাচ্ছিল, 
তখন এই ইংবেজ অশ্বাবোহীবাই' বিদ্রোহীদেব যথেষ্ট ক্ষতি কবে সিপাহীদেব 
ভাল ভাল ১৩টি কামান ও অনেক সাজসবগ্বাম হস্তগত কবল। 

গ্রাও্ ট্রাঙ্ক বোভ বদলী থেকে শহবতলি সবজিমণ্ী হযে দিল্লীতে প্রবেশ 
কবেছে। সবঙ্গিমণ্তী থেকে আবাব একটা খাখ। ছিল্নীব বীজেব (টিলা) পাশ দিসে 
সোজা ক্যানটনমেন্টে চলে গিষেছে _ধে ক্যানটনমেন্ট থেকে এক মাস পুরে 
ইংবেজদেব বাত্রেব অন্ধকাবে কোনে বকমে পালাতে হয়েছিল। বদলীতে 
ইংবেজ বাহিনী ছু” ভাগে বিভক্ত হযে এক ভাগ চলে গেল বাবনার্ডেৰ নেতৃত্বে 
ক্যানটনমেন্টেব দিকে, আব এক দল থাকল সবজিমগ্ীতে উইলসনেব নেতৃত্বে । 

এটা অত্যন্ত আশ্চযেব বিষষ যে, বিদ্রোহীবা ক্যানটনমেণ্ট বক্ষ! কবাব জন্য 
কোনো! প্রকার ব্যবস্থাই কবেনি। হয়ত তাবা ভাবতেই পারেনি যে, ইংবেজবা 
এত তাভাতাডি দিল্লী আক্রমণেব জন্য প্রস্তত হতে পাঁববে । যাই হোক, এক রকম 
বিনা বাধাতেই ইংরেজবা ক্যানটনমেপ্ট অধিকাৰ কবল, যদিও বিদ্রোহীরা শহব 
থেকে কামান দেগে তাঁদের বাধা দেবাব চেষ্টা! কবেছিল। এই ভাবে, দিল্লী 


১) মেটকাক সম্পাদিত £ "টু নেটিভ স্টারেটিভদ্‌', পৃঃ ১১৮ | 
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শহরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবার জন্য এই “সর্বোৎকৃষ্ট খাটিটি', বল! যেতে পারে, 
ইংরেজকে এক রকম উপহারই দেওয়া হল। 

উইলসন সবজিমণ্তীতে বিশেষ বাধা পেলেন না, যতক্ষণ পর্যস্ত না তিনি 
হিন্দুরাওএর বাড়ির নিকট পৌছলেন। হিন্দুরাওএর বাড়ি দিল্লীর টিলার 
দক্ষিণাংশে ও শহরের মোরী বুরুজ হতে ১,২০০ গজ পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। বস্তৃতঃ, 
এই বাড়িই ছিল ক্যানটনমেণ্ট ও টিলার চাবিকাঠি, কাজেই দিল্লীর যুদ্ধে এব 
সামবিক মূল্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ । অল্প সংখ্যক সিপাহী এই বাড়ি দখল করেছিল । 
প্রথমতঃ, ইংরেজ সৈন্যবা অনেক চেষ্টা কবেও যখন এই সিপাহীদের বিতাঁডিত 
করতে পারল না ও বেলা ১টার সময যখন তার! খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়ল, তখন 
মেজর রীডের অধীনে সিরমুব গুর্থাদের_যারা গত ১৬ ঘণ্টা ধবে অনবরত যুদ্ধ 
কবে আসছিল, হুকুম দেওয়া হল এ বাড়ি আক্রমণ করতে । মাঁস খানেক পূর্বে 
জুটোগে গুর্থাদেব বিদ্রোহের ফলে, ইংরেজবা এই সিরমুর বাহিনীর গুর্থাদেরও উপব 
খুব ভরসা করতে পারছিল ন1। ইংরেজ অফিসারদের অনেকেরই এই সব গ্র্থাদেব 
বাজভক্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। গুর্থাদেব হিন্দুরাঁও-এর বাড়ি আক্রমণ 
করার মুহূর্ত থেকে প্রত্যেক ইংরেজের চোখই এই দিকে নিবদ্ধ ছিল» কারণ এই 
আক্রমণেব ফলাফলেই বোঝা যাবে গুর্ধার! সত্যই রাজভক্ত কি না। এবং আরও 
একটি কথা এই যে, ইংবেজরা ভাল করেই জানত যে, এই সমস্ত গুর্থা ও অন্যান্য 
“নেটিভদেব রাজভক্তির উপরই ভাবতে তাদের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ নিভব করছে। 
যাই হোক, গুর্থারা হিং জানোয়ারের মত সিপাহীদের উপর বাঁপিষে পড়ল । 
সিপাহীরাও মরিয়! হে পাণ্টা আক্রমণ করল। এই ভাবে ৪ ঘণ্টা ধরে হাতাহাতি 
লড়াই চলল। মুষ্টমেয় সিপাহীর মধ্যে সকলেই প্রা নিহত হল। গ্রর্থাদেরও 
অনেকেরই প্রাণ গেল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হিন্দুরাও-এর বাড়ি তার! দখল করল-_যে 
হিন্দুরাও-এর বাড়ির উপরই সমস্ত ইংরেজ শিবিরের নিরাপত্তা! নিতর করছিল এবং 
সেই বাড়িই দিল্লীর যুদ্ধে এখন থেকে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করল। 

সিরমুর গুর্ধারা এই ভাবে তাদের ভাইদের হত্য। করে বিদেশী প্রভৃদের নিকট 
তাদের রাজভক্তি প্রমাণ করল। ইংরেজর! তাদের গলা ভেঙে না যাওয়া পর্যস্ত 
চেঁচামেচি করে, জড়িয়ে ধরে, গর্থান্দের খুব আপ্যায়িত করল। ইংরেজ 
অফিসাররা গুর্খাদের এইরূপ “মহৎ ও বীরত্বপূর্ণ' ব্যবহারে এতই চমৎবৃত হলেন 
যে, হিন্দুরাও-এর বাড়ি রক্ষ। করবার “সম্মান” এই গুর্থাদেরই দেওয়া হল। ক্রমশঃ 
অবজারভেটরি, ফ্লাগ স্টাফ টাওয়ার প্রভৃতি অন্তান্ত বিপজ্জনক ধাটিগুলির রক্ষার 
তারও গ্তর্থাদের উপর ন্বস্ত করা হল। পেশোয়ারের একজন মার্কামারা_ 
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অপরাধী জান ফিসান খানের নেতৃত্থে যে সমস্ত পাঠান ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে 
এসেছিল তারাও এই প্রকার মহৎ ও বীর কাজের অন্ত অনুরূপ 'ঙ্ান 
লাভ করল। 

ক্যানটনমেন্ট দখল করার একদিন পর, পাঠানদের নিয়ে গঠিত “গাইড কোর 
এবং আরও কিছু গুর্থাসমেত প্রায় ১,০০* সৈন্য ইংরেজের শিবিরে এসে উপস্থিত 
হল। একজন ইংরেজ লেখক বলেছেন যে-_- 

*  “গ্র্থাদের সঙ্গে ও তাদের পাশে পাশে, এই গাইড বাহিনী তাদের খ্যাতি 
অন্তসারে শক্রর সম্মুখে একটা লৌহ বেষ্টনী গড়ে তুলল। গাইডদের আগমনে 
সামবিক ভাবে আমাদের যেমন লাভ হল, রাজনৈতিক দিক থেকেও আমরা সেই 
রকম লাভবান হলাম । কারণ, পাঞ্জাবের এই শ্রেষ্ঠ বাহিনীটি আমাদের হয়ে যুদ্ধ 
কবছে, এই ঘটনাটাই পাঞ্জাবীদেব মধ্যে আমাদের ইজ্জত বাঁডিযে দিল।”১ |. 

বাস্তবিক পক্ষে এর একটা নৈতিক দ্িকও আছে । বিদ্রোহীরা, যারা চেয়েছিল 
ইংবেজের সঙ্গে লডে নিজেদের মাতৃভূমিকে বিদেশী শক্রর কবল থেকে মুক্ত করতে, 
যাব! চেয়েছিল বিদেশী দস্থ্যদেব লুঠন থেকে নিজেদেব দেশেব মান্থষকে বাচাতে, 
তাবা যখন দেখল যে একদল বিপথগামী ভাভাটিয়। ভারতীয় সব সময়ই ইংরেজের 
দিকে লড়ছে ও ইংরেজদের প্রত্যেকটি সংকটেব সময বিদ্রোহীদের আক্রমণের 
প্রচগ্ডতাকে এই ভাড়াটিয়! ভারতীযরাই মাথা পেতে নিযে বারবার বিদেশী 
এত্রদের নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বক্ষা করছে ( এবং এখন থেকে প্রতিটি যুদ্ধেই 
সর্বত্র এই বৈশিষ্ট্যটিই দেখা যাবে )--তখন এই অবস্থাটাই সংগ্রামী বিদ্রোহীদের 
নিকট সব থেকে বেশী গীড়াদায়ক হয়ে দাডাল ও তাদের মনে একট। ব্যর্থতা ও 
হতাশার স্যষ্টি করল। 

দিল্লী হতে বিতাড়িত হবার প্রায় এক মাস পর ৭ই জুন তারিখে ইংরেজরা 
দিলীর টিলা ও ক্যানটনমেন্ট অধিকার করে বসল। ইংরেজের পতাকা, বিদ্রোহী 
পতাকার সামনাসামনি তাকে চ্যালেঞ্ধ করে, আবার দিজীর টিলার উপর সগর্বে 
উতে শুরু করল। এই টিল! শহরেব সমতলভূমি হতে ৫৬০ ফিট উচু; ৪ মাইল 
উত্তর-পশ্চিমে ষমুন! নদীর তীরে শুরু হয়ে হিন্দুরাও-এর বাড়ির কিছুটা দক্ষিণে হঠাৎ 
যেখানে শেষ হয়ে গিয়েছে, সে স্থানটা শহরের উত্তর-পশ্চিমে কাবুল গেটের খুবই 
সন্নিকট। টিলার পশ্চাৎভাগ দিষে চলে গিয়েছে পশ্চিম যমুনা ক্যানাল। প্রচুর বৃষ্টি 
হওয়ার ফলে এ বৎসর এমন কি জুন মাসেও, যখন সাধারণতঃ তার জল প্রায় 
শুকিয়ে যায়, ক্যানাল বিশুদ্ধ পানীয় জলে ভণ্তি ছিল। এই ক্যানাল আর টিলার 

১। গিবন £ “দি লরেক্সেস, অব দি পাঞ্জাব", পূঃ ২৭৩। 
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মাঝখানে অবস্থিত ছিল ক্যানটনমেণ্ট। টিল! ইংরেজেব হস্তগত হওয়াব ফলে 
ক্যানটনমেণ্ট ও ক্যানাল বক্ষা কৰা তাদেব পক্ষে খুবই সহজ হল, এবং দিল্লী 
আক্রমণ কববাব এই শ্রেষ্ঠ ঘাটিতে একটা স্বাভাবিক নিবাপত্তাও পেলে। উপবস্ত, 
এই টিলা ক্যানটনমেণ্টৰ সঙ্গে পাঞ্জাবে চলাচলেব পথটাও ইংবেজ বাহিনীব জন্য 
নিবাপদ কৰে বাখল। 

বস্ততপক্ষে কোনে! আক্রমণকাঁবী বাহিনী এইৰপ প্ররুতিব দ্বাবা স্থবক্ষিত ও 
হৃবিখাজনক একটি খাটি এব পর্বে হস্তগত কবতে পাবেমি। ফ্রেড ববার্টস 
(পববতীকালে ফিল্ড মার্শাল আর্ল ববাটস) ক্যানটনমেন্ট থেকে তাব পিতাকে এক 
চিঠিতে লিখেছিলেন £ 
১্পদ্এই জাযগাটিতে আমাদেব অবস্থান প্ররুতিব দ্বাবাই যাবপব নাই নিবাপদ 
হযেছে । *** ভগবান স্বযং সবপ্রকাবে আমাদেব সহাষক হযেছেন। প্রথম থেকেই 
আবহাওয! ভালই যাচ্ছে এবং এই ক্যানটনমেন্টে সৈন্যদেব যে বকম ভাল স্বাস্থা 
দেখা যাচ্ছে, তা আব কোথাও দেখ। যায না। মাঝে মাঝে কলেবা দেখা দেঘ বটে, 
কিন্তু এত বড একটা ক্যাম্পে যেখানে এতগুলি সৈন্যেব বাস, সেখানে সব সমযই 
তা আশঙ্কা! কব| যেতে পাবে । আমাদের বাম দিক ও সম্মুখ দিক যমুনা নদীব 
দ্বাবা বক্ষিত হচ্ছে, আব একটা বড ঝিল, ষেটা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চলে গিষেছে। 
ধৎসবেব এই সমযটায ও দিক দিযে মাইলেব পব মাইল পাব হওযা অসম্ভব, যাব 
ফলে আমাদেব দক্ষিণ দিকে শক্রব কানো৷ আকম্মিক আক্রমণেব ভয নেই ১ স্থতবাং 
আমাদের শিবিবেব তিন দ্রিক পাহাঁব! দেবাব জন্য মাত্র কযেকজন অশ্বাবোহীই 
যথেষ্ট। এই জন্য এক্রব অকণ্মাৎ আক্রমণেব বিকদ্ধে আমাদেব সম্মুখ ভাগ বক্ষ! 
কবাব ব্যাপাবে আমরা সমস্ত বাহিনী নিযোগ কবতে সমর্থ হচ্ছি। কিন্তু শক্রব 
আক্রমণ যখনই হয়, প্রায় তখনই প্রত্যেকটি সৈম্যকেই এই কাজে লাগতে হয ।”১ ২ 

ইংবেজ বাহিনীব প্রধান ইঞ্জিনিযাব কর্নেল বেইভ' স্মিথ ভাব অসমাপ্ত "ম্থৃতি 
কাহিনী'তে লিখেছিলেন "আমাদের “পক্ষে অনেকগুলি আশ্চর্য রকমেব দৈব 
ঘটনা থেকে মনে হয় যে ভগবান ইংবেজদেব প্রতি বিশেষ ভাবে সদয হয়েছিলেন । 
এইগুলিব মধ্য একটি হল এই যে, বিদ্রোহে আগেব বসবে এত অধিক 
পরিমাণে বৃষ্টি হযেছিল যে, একশ" বর্গমাইল পর্যস্ত সমন্ত অঞ্চলটাই আক জলে 
পূর্ণ হযেছিল। *** এই পবিত্র ও স্থুম্বা জল যে আমাদের স্বাস্থ্য ও আরামেব 
পক্ষে কতখানি মৃল্যধান ছিল নে সম্বন্ধে অতিবঞ্ধিত করে না বললেও চলে। এই 
জল ন! পেলে, দু' মাইল দূব থেকে যমুনার জল নিয়ে আসতে হত, নতুবা নির্ভর 


১। “লেটাস” রিটন্‌ ভিটরিং দি ইতডয়ান মিউটিনি", পৃঃ ৩৪ 


অবরোধ ১০৯ 


করতে হত ক্যানটনমেন্টের কুয়োর লোনা জলের উপর | :'*. এই ঝিল সামরিক- 
ভাবে আমাদের আত্মরক্ষার ব্যাপারে যেমন অত্যাবশ্ক হযেছিল, তেমনই 
আমাদের শিবিবের স্বাস্থ্য ও আরামেরও ব্যবস্থা করেছিল ।”১ ৮৮ 

ক্যানটনমেণ্ট ও টিলার মৃত গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছুটি, যা সহজেই কামানের সাহায্যে 
বক্ষা কর! যেত এবং যার উপর দিলীর ভাগ্য নির্ভর করছিল, তাকে যেমন ভাবে 
প্রা বিন। যুদ্ধেই বিদ্রোহীরা এক্রকে ছেড়ে দিল, তা থেকেই বোঝা যায যে 
তাদের নেতৃত্ব তখনও কতখানি দুর্বল ও অদুবদর্শী ছিল। হিন্দন ও বদলী-কি- 
সরাই-এর লডাইতে এবং ক্যানটনমেন্ট ও টিল! পবিত্যাগ কবে বিজ্রোহীরা যে 
মারাত্মক ভুল করল, তা অনেক প্রাষশ্চিত্ত করেও তারা আব সংশোধন 
কবতে পারেনি। 

টিলার সম্মুখেই একটি ত্রিকোণ ক্ষেত্র, যার এক ধারে ছিল দিলী শহরেব উত্ত 
দেওয়াল, সে দিকটা ছিল প্রা এক মাইল ব্যাপী চওডা, আব এক ধারে যমুনা । 
এই ত্বিকোণ ক্ষেত্র জুডে ছিল অনেকগুলি পুরাতন বাড়ি; দিল্লী এহর আক্রমণের 
জন্যই হোক, আর রক্ষ। করার জন্যই হোক এই বাড়িগুলির সামরিক গুকত্ব অনেক । 
এর মধ্যে হিন্দুবাও-এর বাড়িই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। উনবিংশ শতাব্দির প্রথম 
দিকে একজন মাবাঠা সর্দার এই প্রকাণ্ড মজবুত বাডিটি তৈরী করেছিলেন । বাডিব 
চাবদিকে মন্ত বড় একটা বাগান এবং শহরেও ক্যানটনমেণ্টে যাবার জন্য ছু” 
দিকেই ভাল রান্তা। তা ছাড়া, এই বাড়িব সংলগ্ন কতকগুলি বহির্বাটিও ছিল। 
হিন্দুবাও-এর বাড়িকে একটা ছোঁট খাট দুর্গ বলণেও অততযুক্তি হয় না। এই বাড়ি 
দখল করেই ইংবেজরা এটাকে তাদের সব থেকে পক্তিশালী আত্মরক্ষার ধাটি তৈরি 
করে নিল। সেখানে গুথাদের মোতাযেন করে তিনটি পক্তিশালী আত্মরক্ষা 
কামানের খাটি প্রস্তুত করল-_একটি স্বামীর মন্দিবে, দ্বিতীয়টি ক্রোজ নেস্টে ও 
তৃতীয়টি সবজিমণ্তীর সন্কীর্ণ গিরি সঙ্কটের উপর, সেখান দিয়ে পশ্চিম যমুনা ক্যানাল 
ও গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড অতিক্রম করেছে । এই খাটিগুলির পরস্পরের মধ্যে সংযোগ 
স্থাপনের জন্য একটি পরিখা ও খনন করা হল। বিদ্রোহীরা! জানত যে, হিন্দুরাওএর 
বাড়ি পুন্খল করতে পারলে ইংরেজদের ক্যানটনমেন্ট থেকে বিতাড়ন করা খুব 
কঠিন কাজ হবে না। এইজন্য তার! তিন মাসের মধ্যে ২৬ বার এ বাড়ি আক্রমণ 
করেছিল, এবং তার মধ্যে একবারের আক্রমণ চলেছিল একটা সম্পূর্ণ দিন ও রাত্রি 
ধরে। তা ছাড়া, মোরী থেকেও সর্বদাই এই বাড়ির উপর কামানের 
গোলা ছোড়া চাস চুন ল্সটনা কূল 

১] কে'ঃ “হিছ্রি অব সিপর ওয়ার ইন ইত, ব্র, পৃঃ ৫১৫। 


১১০ তাগঙাঞ্ মহাবিক্রোই 


১,০** গ্ুর্থা সিপাহীর মধ্যে ৫* জনও প্রাণ নিয়ে তাদের দেশে ফিরে যেতে 
পারেনি ।+৮ ১৪ই সেপ্টেম্বর যেদিন ইংরেজ বাহিনী বিদ্বোহী-দিল্লীকে শেষ আঘাত 
হানবার জন্য ঝাঁপিয়ে পণ্ডল্, সেই ভয়ঙ্কর পরীক্ষার দিন ১০০ জন গুর্থাকেও সক্ষম 
অবস্থায় এই কাজের জন্য পাওয়া যায়নি। এই বাড়ির উত্তরে টিলার উপর অবস্থিত 
রাজপুত জ্যোতিবিৎ রাজা জয়পাল সিংহ নিমিত পর্যবেক্ষণাগারটিও ( ০৪০: 
$200 ) হিন্দুরাও-এর বাড়ি রক্ষার কাজে ইংরেজদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। 


হিন্দুবাও-এর বাড়ির আরও কিছুটা উত্তরে অবস্থিত ছিল ফ্লাগস্টাফ টাওয়ার 
_ একটি মঙ্বুত গোলাকুতি দোতাল! বাড়ি_-টিলা ও যমুনার মধ্যবর্তী ত্রিকোণ 
জায়গাটাকে পর্যবেক্ষণ করার পক্ষে উৎকষ্ট স্থান। এই টাওয়ারের একেবারে 
গামনাসামনি, প্রা আধ মাইল দূরে ছিল মেটকাফ হাউস, __কাশ্মীর গেট থেকে 
প্রায় ১ মাইল উত্তরে যমুনা নদীর তীরে মস্তবড় এক বাগানের মাঝখানে একটা 
বিরাট বাড়ি। এই বাড়িটা বিদ্রোহীরা কোনে। সমযেই দখল করার চেষ্টা করেনি। 
স্বতরা" এখানেও ইংরেজদের একটা ধাটি তৈরি করে নিতে বেগ পেতে হল না। 
মেটকাফ হাউস হতে দিল্লী দেওযালের মধ্যবর্তী স্থানে ছিল খুসিয়াবাগ, দিল্লীর 
সম্রাটদের গ্রীম্মাবকাশ যাপনের জন্য একটা পুরাতন প্রাসাদ। তারপর, কাশ্মীর 
গেটের ১,০** গজ উত্তরে ছিল লুভলে| ক্যাসল নামে একটি নতুন বাড়ি; সুতরাং 
কাশ্মীর গেট রক্ষা! করবার জন্য অথবা আক্রমণ করবার জন্য এই বাড়ির সামরিক 
প্রয়োজনীয়তা অতাধিক। সর্বশেষে, টিলার থেকে শুরু হয়ে একটি নাল! লুডলে! 
ক্যাসল ও খুসিয়াবাগের নীচ দিয়ে চলে গিয়েছিল যমুনা পর্যস্ত | দিল্লীর যুদ্ধে 'এই 
নালাটিরও সামরিক গুরুত্ব কম ছিল না। দিল্লী হতে উত্তর-পশ্চিম, যমুনা থেকে 
দেড় মাইল দুরে অবস্থিত সবজিমণ্ডীতে ছিল দেওয়াল দিষে ঘেরা অনেকগুলি 
পুরাতন বাড়ি, বন জঙ্গলে, বড় বড় গাছপাল। ও জলাভূমিতে পরিপূর্ণ 
হিন্দুরাও-এর বাড়ির ঠিক দক্ষিণে অবস্থিত বলে, এই খানে তিন মাস ধরে 
অনবরত যুদ্ধ হয়েছে। সবজিমণ্ডী ও শহরের মধ্যে আরও কয়েকটি শহরতলি 
ছিল-_কিশেনগঞ্চ, গাহাড়ীপুর ও তালেবর। এই স্থানগুলি ইংরেজদের আক্রমণ 
করার পক্ষে বিদ্রোহীদের নিরাপদ গমনাগমনের পথ ছিল। এই হল দিল্গী যুদ্ধের 
সামরিক পটভূমি। 


বিদ্রোহী দিল্লীর অভ্যন্তরে ঃ ০১) গৃহশক্র 


১১ই মে তাবিখে দিল্লী থেকে ইংবেজবা বিতাড়িত হবাব পব শহুবেব ভিতব 
কি কি ঘটনা ঘটল? লালকেল্লাব উপব আবাব ঘখন ভাবতেব স্বাধীন পতাক। 
উডতে লাগল, তখন বাদশাহেব দববাবেব সম্থান্ত শেণী ও শাহজাদাবা, শহবেব ধনী 
ও বণিক সম্প্রদায, জনসাধাবণ ও সিপাহীবা, এই সব বিভিন্ন শেণীব লোকদের মধ্যে 
কি বকম প্রতিক্রিষা শুক হল? অশীতিপব বুদ্ধ বাদশাহ বাহাছুব শাহব কাধের 
উপব এই বকমেব একটা বিবাট গুরুদাধিত্ব খন চেপে বসল, তখন তিনিই বা! কি 
ভাবে এই বৈপ্লবিক পবিস্থিতিব সম্মুখীন হযেছিলেন? সিপাহী, জনসাধাবণ ও 
ধনীদেব মধ্যে কি বকমেব সম্বন্ধ স্থাপিত হল? এবং সর্বোপবি সিপাহীবা কি ভাবে 
তাদেব চূভাস্ত পবীক্ষাব জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল ?__এই প্রশ্নগুলি কেবলমাত্র কৌতৃহল 
নিবাবণেব জন্যই নয, ১৮৫৭ সালেব বিদ্রোহেব চবিত্র সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধি 
কবতে হলে এই প্রশ্নগুলিব সদুত্বব খোজ কবা নিতান্ত গ্রযোজন। 

কিন্তু বিদ্রোহকালীন দিল্লীব আভ্যন্তবীণ ঘটনাবলী সম্বন্ধে পর্যাপ্ত পবিমাণে তথ্য 
না থাকাতে এই কাজটি খুবই কঠিন। ১৮৫৭-ব গণবিজ্রোহের অন্ুরূপ গণ- 
অত্যর্থানগুলি সম্বন্ধে ( যেমন আমেবিকাব স্বাধীনতা সংগ্রাম, ফবাসী বিপ্লব, প্যারি 
কমিউন, রুশ বিপ্লব, চীন বিপ্লব ইত্যাদি) কোনো বকম তথ্যেবই অভাব নেই। 
কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ *৫৭-ব বিদ্রোহ সন্বন্ধে যা কিছু প্রকাশিত হয়েছে, তা প্রায় 
সবই সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিযে ইংরেজদের হারা লিখিত। তাতে অনেক প্রকার 
তথ্য ও অনেক তাতৎপ্ধপূর্ণ ঘটন! লিপিবদ্ধ থাকলেও, তাদের এই “মিউটিনি 
সাহিত্য” সর্বোতভাবে স্বভাবতই অসম্পূর্ণ এবং ভূল ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ । যেসব 
ভারতীয় এই বিস্রোহে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, অথবা দিল্লী, লক্ষ গ্রভৃতি স্থানে 
বাস করছিলেন, তীদের কেউই এ বিষয়ে কোনে। ইতিহাস কিন্বা শ্বতি-কাহিনী 
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লিখে যাননি, কিংবা লিখে থাকলেও ত৷ প্রকাশিত হযনি। তবে একটা বিচিত্র 
উতৎসেব উপব নির্ভব কবলে বিদ্রোহী দিল্লীব অভ্যন্তবে কি ঘটছিল সে সম্বন্ধে কিঞ্িৎ 
আলোকপাত কবা সম্ভব হয। এই অদ্ভুত উৎসটি হল মইন-উদ্দিন হাসান খান, 
যুদ্সী জীবনলাল,৯ বজ্জব আলি প্রভৃতি ইংবেজেব গুপ্তচব, গোলাম ও উচ্িষট- 
ভোরীদেব দিনপনধী, গুপ্ত বিপোর্ট, সংবাদ সবববাহমূলক চিঠি ইত্যাদি। এই সব 
বিপো্ট ও চিঠিব তথ্যগুলি ইংবেজ প্রত্ৃবা মোটামুটি সঠিক বলেই গণ্য কবত। 


এই বকম একটি দিনপঞ্জী বাহাছুব শাহব বিচাবেব সমযেও সাক্ষ্য হিসাবে 
আদালতে পেশ কব হযেছিল। এই দিনপঞপ্তীতে আমবা দেখতে পাই যে, ১২ই 
মে তাবিখে বাহাছুব শাহ মইন-উদ্দিন হাসান খানকে দিল্লীব প্রধাণ কোতোয়ালেব 
পদে নিযুক্ত কবে তাকে কোতোযালিতে বাস কববাঁব হুকুম কবলেন ও তাঁৰ অধীনে 
এক বেজিমেন্ট সিপাহী দিষে তাঁকে শহবে লুটপাট বন্ধ কবে শাস্তি স্থাপন কবতে 
বললেন। মইন-উদ্দিন লুটপাট বন্ধ কবতে না পেবে বাদশাহকে বিপোর্ট কবল। 
বাদশাহ তখন সব স্থবাদাবদেব ডেকে তাদেব হুকুম কবলেন-_দিলী গেটে ও 
প্রাসাদেব গেটে এক-এক বেজিমেন্ট এবং আজমীব, লাহোব, কাশ্মীব, ফবাসখানা 
গেটে এক-এক কোম্পানি কবে সিপাহী মৌতাষেন কবা হোক। বাদশাহ তাদেব 
এই কথাটা জানালেন যে, দিল্লীব অধিবাসীদেব লুণ্ঠিত হওষা তিনি দেখতে চান না 
এবং তাদেব হুকুম কবলেন যে, এ লুষ্ঠন থামাতেই হবে। 

যে কোনে! সবকাবই হোক, বিশেষ কবে যে সবকাব বিদেশী খক্রব সঙ্গে 
জীবনমবণের সংগ্রামে লিপ্ত, সেখানে পুলিসেব প্রধান কর্মকর্তীব পদ যে অত্যন্ত 
গুকত্বপূর্ণ মে বিষষে কোনো সন্দেহ নেই। স্থতবাং বিদ্রোহী-দিক্লীব প্রথম 
কোতোযাল মইন-উদ্দিন কি চবিত্রেব লোক তা এখন বিচাব কবে দেখা যাক । 
তিনি ছিলেন দিল্লীব কোনে। একজন নবাবেব পুত্র, হ্ৃতবাং মোগল দরবাবে তব 
অবাধ যাতাযাত ছিল । নবাবপুত্র হওযা! সত্বেও ইংবেজেব কেবানীব চাকুবী নিতে 
তাব সম্মানে বাধেনি। কিন্তু শীপ্রই তাব “মেধাব' বলে দিল্লীর বেসিডেন্ট স্তাব 
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১। মহ্ন-উদ্দিন, জীবনলালের মতই, দিলীর দৈনন্দিন পরিস্থিতি সম্বন্ধে নিজেই একটি দিনগঞ্রী 
লিখেছিল। সি. টি মেটকাফ ১৮৯৮ সালে “টু নেটিভ স্যারেটভস্‌ অব দি মিউটনি ইন দিল্লী” 
নাম দিধে এ দিনপঞ্জীর ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। জীবনলাল বিদ্রোহের পূর্বে 
ইংরেজের চাকুরী করত ও চাস মেটকাফেয় অধীনে হিসাব-রক্ষকের কাজে উন্নীত হয়েছিল । 
এই নুরে বাদশাছের দরবারে তারও খুব ঘন ঘন যাতায়াত ছিল। নুতরাং এই ছুজনই ভেতর 
থেকে অন্ততাতী কাধের জন্ত ও ইংরেজ প্রভুদের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সরবরাহের কাজের জন্য 
ছিল খুবই উপবুক্ত। 
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চার্লন্‌ মেটকাফেব সহায়কেব পদে উন্নীত হয়। এ হেন ব্যক্কিটিই বিদ্রোহেব পৰ 
প্রধান কোতোয়ালেব পদে নিযুক্ত হল। মইন-উদ্দিনের কীব্তিকাহিনী সম্বন্ধে সে 
নিজেই তাব দিনপঞ্জীতে য! লিপিবদ্ধ কবে গিষেছে তাব থেকেই বোবা! যায় যে, 
সিপাহীবা বাজনৈতিক সংগঠনেব দিক থেকে কতখানি অনভিজ্ঞ ও অক্ষম ছিল। 
//“১৪ই মেঃ গেটেব কাছে ভলার্টিযাব পদাতিক বাহিনীব একটা কোম্পানিকে 
দেখতে পেলাম । আমি যেন একজন খুব প্রতিপত্তিশালী লোক এই ভান কবে, 
তাদেব স্থবাদাবকে ডেকে জিজ্ঞাসা কবলাম-_তাবা' তাদ্দেব বেতন পেযেছে কি 
না? *** তখনও তাদেব কোনো অফিসাব নিযুক্ত হযনি ও তাবা বেতন পাষনি। 
আমি তাদ্দেব এই বলে বাঁদশাহকে অন্ুবোধ কবতে বললাম যে, আমাকে যেন এ 
পদে নিযুক্ত কবা হয। আমি তাদেব আমাব নাম বললাম ও তার্দেব বেতন 
দিতে প্রতিশ্রত হলাম। তাবা সানন্দে বাজী হল। *** এই বাহিনীব উপব 
আধিপত্য স্থাপন কববাব জন্য আমি আমাব নিজেব পকেট থেকে তাদেব মধ্যে 
নিজে ৫,০০২ টাকা বিতবণ কবলাম। সেই বাত্রেই এই বাহিনীব সঙ্গে বাস 
কববাঁৰ জন্য আমি চলে গেলাম ।”১ ৮. 7৮ 

পবদিন, কাশ্মীব গেটের ছুজন সিপাহী, যাবা এই বিশ্বাসঘাতকটিকে চিনত, 
তাবা মইন-উদ্দিনকে অন্তসবণ কবতে লাগল। নিজেব কোম্পানিতে ফিবে গিয়ে 
মইন-উদ্দিন ওই ছুটি সিপাহীব বিকদ্ধে এই বলে অভিযোগ কবল যে, এই 
সিপাহী ছুটি তাকে সেলাম দেষনি। “তখন দু” পক্ষে কথা কাটাকাটি শুক হল; 
কাশ্মীৰ গেটে সিপাহীবা তখন খোলাখুলি ভাবেই বলল যে, আমি না কি 
কষেকজন ইংরেজকে লুকিযে বেখেছি। আমাব লোকেব৷ তাদেব খুব গালাগালি 
কবল; কিছুক্ষণ পব সিপাহী দুজন চলে গেল। আমি তখনই স্তাব থিওফিলাসকে 
( মেটকাঁফকে ) খবব পাঠালাম যে, পবিস্থিতি মোটেই ভালব দিকে যাচ্ছে 
না। "* স্যাব থিওফিলাসেব নিবাপতাব জন্য আমাব খুব ভাবনা হল, কাবণ তাকে 
যে ধরে দিতে পাববে তাকে ১০১০০*২ টাকা পুবস্কার দেওয়া হবে, এই মর্মে 
বাদশাহ এক ফতোযা জাবী কবেছেন।”২ তারপব মইন-উদ্দিন লিখেছে-_কি 
ভাবে বিল্রোহী বাহিনীর 'কর্নেল”এব পদে স্থ্বক্ষিত হযে সে মেটকাফ ও আরও 
কয়েকজন উচ্চপাস্থ ইংরেজকে (যাদের সে নিজে লুকিয়ে রেখেছিল ) দিল্লী থেকে 
পালাবার ব্যবস্থা করে দিল। 

বিদ্রোহের প্রথম থেকেই দিল্লীর বিভ্রোহীবা বুঝতে পেরেছিল যে, দববাবের 
সঙ্গে সংস্ষিই কয়েকজন সন্্রাস্ত লোক কেবলমাত্র নিজেদের স্বার্থের বশেই ইংরেজদের 

১। মেটকাফ সম্পার্দিত £ “টু নেটিত গ্যারেটিভস্‌,', পৃত ৫৫-৫৬। ২ এর, পৃঃ ৫৬০৫৭ 
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সাহায্য করছিল। তাই তারা তাদের গোপনে অন্কুপরণ করবার চেষ্টা করছিল।৯ 
কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিশ্বাসঘাতকদের সঠিক ভাবে জেনেও নিজেদের 
সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্য এই সব গৃহশক্রদেব বিরুদ্ধে তাঁবা কোনো কার্যকরী 
পন্থা অবলম্বন কবতে পারছিল না। বাদশাহের উজীর নবাব মেহবুব আলি খান, 
তীর শ্বশুর ( জিন্নৎ মহলেব পিতা) মির্জা এলাহী বক্স প্রভৃতি লোকগুলির প্রতি 
প্রথম থেকেই সিপাহীরা অত্যন্ত সন্দিহান ছিল। সিপাহীবা যে এই সব বিশ্বাস- 
ঘাতকদেব ঠিকই সন্দেহ কবেছিল এবং এই লোকগুলি যে প্রথম থেকেই শক্রব 
সঙ্গে যোগাযোগ রেখে ইংরেজের পক্ষে কাজ করছিল, সে সম্বন্ধে এই সব দিনপঞ্রী 
ও রিপোর্টগুলিতে প্রচুর উল্লেখ রযেছে। এরা যে ইংবেজ্রকে আশ্রয দিযে, তাদেব 
পলায়নের ব্যবস্থা কবে দিযে ও আবও নান! উপাষে তাদের ব্যক্তিগতভাবেই 
উপকার কবছিল তাই নয, তাঁবা ইংবেজ কর্তৃপক্ষেব নিকট বারবার অনুরোধ 
করছিল এই বলে যে, বিদ্রোহীবা তাদের সংগঠনকে সবল কবে গডে তুলবার এবং 
বিদ্রোহীদের সঙ্গে বাদশাহের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হবাব আগেই যেন তাব৷! 
দিল্লী আক্রমণ করে ।২ (খুব সম্ভব, এই ধরনের রিপোর্টেব উপব নির্ভব কবেই 
কমাগার-উন-চীফ এনসন্কে তৎক্ষণাৎ দিল্লী আক্রমণ কবতে বলা হযেছিল এবং 
সগর্বে লেখা হযেছিল যে, যে-মুহুর্তে দিল্লীবাসীবা গ্রাচীবেব অভ্যন্তবে ডজন খানেক 
সাদা মুখ দেখতে পাবে, নেই মুহূর্তে তাবা আত্মসমর্পণ করবে ও সিপাহীরা উধব- 
শ্বাসে পালাবে 1) 

একটি দিনপঞ্জীতে নিয়লিখিত ঘটনাটির উল্লেখ রযেছে : “বিদ্রোহী সিপাতীরা 
তাদের অফিসারদেব নিষে দববারে গিযষেছিল ও সেখানে তার! একটি চিঠি 
দেখিয়েছিল। সে চিঠিটি তারা দিল্লী গেটে ধরে ফেলে। এই চিঠিতে হাকিম 
আশাহুল্লা ও নবাব মেহবুব আলির শীলমোহব আঁকা ছিল। এই চিঠিতে তারা 
ইংরেজদের তক্ষুনি দিল্লীতে এসে শহর দখল করে জওযান বখতকে সিংহাসনে 


যর সা সপ রদ | আর সপ লস 


১। ১২ই মে তারিখে গলাতক ইংরেজদের লুকিকে রাখার সন্দেহে সিপাহীর! নবাব 
হামিদ আলি খানের বাঁড়ি ঘেরাও করে। হামিদ আলি এই অভিযোগ অস্বীকার করাতে তাকে 
বখনদ সিপাহীর! টেনে বাদশাহের দরবারে নিয়ে গেল, তখন উল্জীর মেহবুব আলি কে ছেড়ে 
দিতে বলল। সিপাহীর। জানালে, “হামিদ আলির বাড়ি তল্লাস করে বদি কোনে ইংরেজকে 
না পাওয়া যায় তবেই তায়! ডাকে ছেড়ে দেবে। আর বদি গার বািতে ইংরেজ পাওয়া যায় তা 
হলে হামিদ আলিকে তাঁর! যা! খুণি ত1 করবে ।” --(মেটকাফ সম্পাদিত £ “টু নেটিভ স্ারোটিভস্‌**, 


পৃঃ ৮৫ )। 
২। এ, পৃ ৯২। 


বিদ্রোহী দিল্লীর অভ্যস্তরে গৃহশত্র ১১৫ 


বসাতে বলেছিল এবং ইংবেজবা এলেই বিদ্রোহীদেব ধবে তাদেব হাতে তুলে 
দিতে বলেছিল।”১ অবশ্ঠ প্রকাশ্ট দববাবে অভিযুক্ত হযে এ সম্মানীয় ব্যক্তিদ্বয় 
চিঠিব বিষয সব অস্বীকাব কবে, এবং পবিত্র কোবান স্পর্শ করে বলে যে, এ 
চিঠি তাদেব দ্বাবা লিখিত হয়নি। কিন্তু সিপাহীবা তাদেব কথা কিছুতেই বিশ্বাস 
কবেনি। তাবা আবও অভিযোগ কবেছিল যে, ইংবেজ বন্দীদেব এখনও জীবস্ত 
বাখা হযেছে এই জন্য যে, ইংবেজবা এসে পৌছলে তাদেব প্রত্যর্পণ কবা হবে । 
তাবপব সিপাহীবা, বাহাছুব শাহ যে ৫২ জন ইংবেজ বন্দীকে আশ্রয দিষেছিলেন, 
তাদেব প্রাসাদ থেকে বেব কবে নিযে হত্যা কবেছিল। 


মে ও জুন মাসে প্রা প্রতিদিনই পিপাহীবা৷ এই ভাবে কোনো-নাকোনো 
বিশ্বাসঘাতক সম্্ান্ত লোকেব বিকদ্ধে বাদশাহেব শিকট অভিযোগ কবছিল। 
২৬শে মে তাবিখে আবাব আশান্গুল্লাব বিরুদ্ধে অভিযোগ হল (ইতিমধ্যে 
মইন উদ্দিনের স্থানে আশান্ুল্লাকে দিল্লীব কোতোযাল নিযুক্ত কবা হযেছে ) যে, সে 
ইসলামগড বুকজেব কামানগুলিব মধ্যে বালি, স্থবকি ও পাখব ঢুকিষে বেখেছে। 
সিপাহাবা এইবাৰ এতই ক্ষিপ্ত হল যে, আশাঙ্চলা ও মেহবুব আলিকে মেবে 
ফেল.ত উদ্যত হযেছিল। সিপাহীবা আবও অভিযোগ কবল যে, এই ছুই 
ব্যক্তি চক্রান্ত কবছিল-_-কি কবে সিপাহীদেব দিল্লীব বাইবে ইংবেজেব সঙ্গে লডবাব 
জন্য পাঠিষে দেওষা যায, যাতে কবে তাবা ধ্বংস হতে পাবে । ২৭শে মে তারিখে 
সিপাহীবা আবাব দেখতে পেল কতকগুলি কামানকে ন&& কবে দেবাব চেষ্টা 
হযেছে । “এব ফলে খুব উত্তেজনাব সৃষ্টি হল ও সকলেই বলতে লাগল যে, 
শহবে ই*বেজদেব অনেক শক্তিশালী বন্ধু আছে ।”২ 

এইবাব 'সিপাভীবা মেহবুব আলি ও আশানুল্লাকে গ্রেপ্তাব কবে তাদেবই 
বাড়িতে আটক কবে বাখল এবং তাদেব বাহাদ্বব শাহব সঙ্গেও দেখা কবা বন্ধ 
কবে দিলে। ২৯শে মে তাবিখে তাদেব খুব প্রহাব কবা হল। কয়েকদিন পব 
বিচাবেব জন্য তাদেব দববাবে নিয়ে যাওযা হল। এই সম্ান্ত ব্যক্তি ছুটি আবাব 
কোবান স্পর্শ কবে বলল যে, তাবা এই সব কাজ কবেনি, অথবা ইংবেজদেব সঙ্গে 
কোনে চিঠি লেখালেখিও কবেনি-_ঘে চিঠি ধবা! পডেছে সে চিঠি তাবা লেখেনি, 
তাতে তাদেব নাম জাল কবা হয়েছে। এরপর এই বিশ্বাসঘাতক দুটিকে আবাব 
বাহাছুব শাহ্‌র কথায় ছেডে দেওয়া হল। ১৪ই জুন মেহবুব আলিব স্বাভাবিক 


১। মণ্টোগোমারি মার্টিন £ “ইতিয়ান এম্পায়ার”, ওর, পৃঃ ১৭৬৭৭ | 
২। সেটকাঁফ সম্পাদিত £ “টু নেটিত চ্যারেটিভস্”, পৃঃ ১০৩৪ । 


১১৬ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


ভাবে মৃত্যু হয়।১ পাতিয়ালার রাজার ভাই রাজা অজিত সিং বিদ্রোহের সময় 
দিল্লীতে বাস করছিলেন। একদিন সিপাহীরা তাকে গ্রেপ্তার করে দরবারে নিয়ে 
এসে বাদশাহের নিকট হাজির করল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, তিনি 
তার ভাই ইংরেজ-বন্ধু পাতিয়ালার রাজার কাছে চিঠি পাঠাচ্ছিলেন। বাদশাহ 
বললেন যে, অজিত সিংহ তার ভাইয়ের কাজের জন্য দায়ী নন। সুতরাং 
বাদশাহ তাকেও ছেড়ে দিতে হুকুম করলেন ।২ 

সনত্রাম্তবংশীয় বিশ্বাসঘাতকদের কিছু না করতে পারলেও, অন্তান্ত অপরাধীদেব 
সম্বপ্ধে সিপাহীরা কঠোর ব্যবস্থ। অবলম্বন করেছিল । ইংরেজদের সঙ্গে চিঠি 
বিনিময় করাব সময় যখন আলিপুরের থানাদার ধরা পড়ল, তখন তাকে সঙ্গে সঙ্গে 
কোতোয়ালিতে এনে গুলী কবে মাবা হল ও তার মৃতদেহ জনসমক্ষে একটা গাছে 
ঝুলিযে রাখা হল।৩ পাঁচজন কসাই যখন ইংরেজ শিবিবে মাংস.পাঠাচ্ছিল, তখন 
তাঁদের গলা! কেটে ফেলা হয়েছিল এবং আরও যাঁরা এই রকম কাজে ধবা 
পড়েছিল, তাদেরও এইরূপ শান্তি দেওয়! ভয।৪ ইংরেজকে সংবাদ সরববাহ্‌ 
করার সময় পিযামল নামক একজন ধনী মাডোযারী বাবসাদারও সিপাহীদের 
হাতে ধরা পড়ে ।£ 

কিন্ত বারবার এত সহজে নিষ্কৃতি পাওয়ার ফলে এই সব সন্ত্রান্তবংশীয 
বিশ্বাসঘাতকদের সাহস অনেক বেড়ে গেল ও কয়েকদিনের জন্য দরবারে তারা 
এতই শক্তিশালী হযে উঠল যে, বেসামরিক লোকের পক্ষে তাদের বিরুদ্ধে কানো 
রকম অভিযোগ করা, মে অভিযোগ যতই যুক্তিসঙ্গত হোক না কেন, খুবই 
বিপদ্জনক হয়ে উঠল। দিল্লীর সরাইগুলির তত্বাধাধক আলি খান ও 
খোদাবক্স ২৫শে জুন দরবারে অভিযোগ করলেন যে, লুটপাট করার জন্য যেসব 
দুশ্চরিত্রদের হাতে হাতে ধরা হয়েছিল তাদের আশানুল্প! ঘুষ নিয়ে ছেডে দিচ্ছে, 
এবং যাতে শহরে শাস্তি ও নিরাপত্তা স্থাপিত হয ও ব্যবপাবাণিজ্য আবার 
শুরু হয় তার জন্য স্থব্যবস্থার দাবি করলেন। কিন্তু আশান্ুল্লার শাস্তির পরিবর্তে, 
তাকে অপবাদ দেবার জন্ত এ অভিযোগকারী দুজনকে দিল্লী থেকে বহিষ্কারের 
হুকুম দিতে দরবার বাহাদুর শাহকে বাধ্য করল ।১ 


এইরূপ অরাজক অবস্থায় দিল্লীর জনসাধারণ যে খুবই হতাশ হয়ে পড়বে 
তাতে আর আশ্চর্য কি? জীবনলাল তার দিনপঞ্জীতে লিখেছে; “শহরে 


১। খেটকাফ সম্পাদিত £ “টু নেটিভ ভাগেটিভস"', পৃঃ ১০৪-৭। ২ এ,পৃঃ ১১৯। 
৩। উ,পৃত১১। ৪1 উ১পৃ2১৪৩। ৫1 উপৃ১১৭। | উ,পৃঃ১২৭। 


বিদ্রোহী দিল্লীর অভ্যন্তরে গৃহশত্র ১১৭ 


এইরূপ অবস্থা দেখে জনসাধাবণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল ও নিজেদেব বিপন্ন বোধ কবতে 
লাগল। একধাবে যেমন শহবেব বাইবে ও ভিতবে ভাবতবাসীদেব মধ্যেই অনেক 
শত্রু বযেছে, অন্থধাবে তেমনি ক্রোধমত্ত ইংবেজেব উদ্যত আক্রমণের কবাল ছায ।৮১ 

জুলাই মাসেব শেষ দিকে ও আগস্ট মাসেব প্রথমে দিল্লীব আত্যন্তবীণ 
পবিস্থিতি এতই খাবাপ হযে উঠল যে, ৪ঠা আগস্ট একদন সিপাহী-অফিসাবদেব 
প্রতিনিধি বাদশাহেব নিকট গিষে পুননবাষ অভিযোগ কবলেন যে, এখনও আশান্তল্লা 
ইংবেজদেব কাছ থেকে আদেশ-নির্দেশ পাচ্ছে। পূর্বে মতে! এবাবও বাশাছুব 
শাহ এই অভিযোগে কোনো কর্ণপাত কবলেন না।* এই ঘটনাব মাত্র ৩ দিন পৰে 
বেগম সমরুব বাডিতে অবস্থিত বারুদখানায় বিস্ফোবণ ঘটল, যাব ফলে ৪৯৪ জন 
মাবা গিষেছিল ও মান ১৩ জনেব প্রাণ বেচেছিল। সিপাহীবা এই দুষ্ষাষেব জন্য 
আশানুল্া ও নবাব হাসান আলি খানকে সন্দেহ করল ও তাদেব ধববাব জন্য 
প্রাসাদে গেল। বিশ্বাসঘাতক দুজন তখন প্রাসাদেব উপাসনা ঘবে লুকিযে বইল। 
এবাব কিন্ত সিপাহীবা এত সহজে ছেডে দিতে চাইল না। বাত্রে তাবা আবাব 
প্রাসাদ ঘেবাও কবে বাদশাহেব নিকট দাবি কবল যে, আশানুল্লাকে তাদেব হাতে 
সমর্পণ কবতে হবে । কযেক ঘণ্টা ধবে বাদশাহ সিপাহীদেব এই দাবি অগ্রাহ 
কবলেন, কিন্ত অবশেষে তিনি তাদেব সমর্পণ কবতে বাধ্য হলেন। শহবে আবও 
অনেক সন্তান্ত লোককে গ্রেপ্াব কবা হল। এই ব্যক্তিদেব মধ্যে একজন হল মুন্সী 
জীবনলাল স্বযং।৩ স্বভাবতই শহবে খুব একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হল। বিশেষ 

১। পুঝোজ গ্রন্থ, পৃঃ ১২২। 

২। এ, পৃঃ ১৮০ | সিপাহীদের এই প্রকার অভিযাগ 'য একেবারেই অসত্য ছিল না, সে 
সম্বন্ধে গগুচর জীবনলাপ নিজেই লিখেছে যে, ৪ঠ আগ স্তার জন মেটকাফের নিকট থেকে সে এক 
চিঠি পেয়েছিল। দে চিঠিতে তিনি তাকে আশ্বস্ত করে লিখেছিলেন যে, ইংরেজর৷ শীঘ্রই দ্বিরী দখল 
করবে ।_ এ, পৃঃ ১৮২ । 

৩। এ, পৃঃ ১৮৫-৮৬ |  গৌরীশঙ্কর নামক আর একজন হংরেঞ্জের গুপ্তচর দিল্লীর উদিনকার 
ঘটন। সম্বন্ধে তার প্রভুদের কাছে নিয়লিখিত সংবাদ পাঠিয়েছি £ ““সিপাহীরা গতকাল হাকিম 
আশানুল্লার বাঁডি লুট করে তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে ' হাঁফিম লালকেল্লায় বন্দী হয়ে আছেন। 
তাদের হাতে তাকে ছেড়ে দেওয়।! হোক বলে সিপাহীরা দাবি করল, এবং বদি ত1 না করা হয় 
ত৷ হলে বাদশাহকে ও তার পর্িবারবর্গকে মেরে ফেল! হবে বলে তারা ভয় দেখাল। শেব পর্যন্ত 
বাদশাহ হাকিমকে সিপাহীদের হাতে সমর্পণ কবতে বাধ্য হলেন, কিন্তু তাদের তিনি বললেন যে, বদি 
হাকিমের কোনে। অনিষ্ট হয় ত। হলে তিনিও আর বাঁচবেন না । "*' জিন্নত মহলও সন্দেহের পার 
হয়ে দাড্িয়েছেন। :"* একদল প্রন্থরী তার বাড়ি পাহার৷ দিচ্ছে, ত1 নইলে তা লুট হয়ে যাবে। 


কোনো! সন্্ান্ত বাজি আঞ্জ দরবারে যাননি । কাউকে ই শহরের বাইরে যেতে দেওয়া হচ্ছে না।”-_ 
("পাঞ্জাব মিউটিসি রেকর্ডস”, ৮ম থও, ১ম ভাগ, পৃঃ ৩০৪) 


১১৮ ভারতীয় মহাবিভ্রোহ 


করে দরবারের সন্ত্রাস্ত ব্যক্তিদের, ধনী, ব্যবসাধী, ও আরও অনেকের বাড়ির 
দরজা খোল! হল না এবং এই সব লোক ভয়ে বাড়ি ছেড়ে বের হল না। এমন 
কি জিন্নৎ মহলকেও সিপাহীর। সন্দেহ করতে শুরু করল ও তার বাড়িতেও পাহারা 
বসাল। বাহাদুর শাহ নিজেও আশাহ্ুল্লার জন্য এত ভয় পেয়েছিলেন যে, তার 
তিন ছেলে মেহদী, খিজির ও আবদুল্লাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন-যে কোনো 
উপায়েই হোক আশানুল্লার জীবন বাচাতে হবে। বাদশাহ সিপাহীদের ভয় 
দেখিয়েছিলেন যে, যদি তারা আশাহুল্লাকে হত্যা করে তা হলে তিনি নিজে বিষ 
খেয়ে আত্মহত্যা করবেন । 

আশামুল্লার বাড়ি তল্লাসী করে সিপাহীর! ইংরেজ শিবির থেকে লিখিত একটি 
চিঠি পেয়েছিল।৯ অনেক নবাব, সন্তরান্ত ও ধনীদের বাড়িও সিপাহীরা তল্লাসী 
করেছিল। প্রায় ৫* জন সিপাহী যখন নবাব সদর-উদ্দিন খানের বাড়ি তল্লাসী 
করতে যায়, সেখানে ৭* জন সশস্ত্র লোক তাদের বাধা দিষেছিল এবং সেই বাধা 
পেয়ে সিপাহীরা ফিরে যায। এই ভাবে যখন শাহজাদা! আবছুল্ল! ২০০ লোক 
নিষে আমিল্ুদ্দিন ও জিয়াউদ্দিনের বাড়িতে যান তখন তার। আরও অনেক বেশী 
লোক নিয়ে বাধা দিযেছিল। এই লোক ছুটির নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনী ছিল।২ এই 
দিনও বিদ্রোহীদের যে কোনো! সঠিক পরিকল্পনা ছিল না, তা নিম্নলিখিত ঘটন। 
থেকে বেশ ভাল ভাবেই বোঝা যায়। 

শাহজাদা আবুবকর অনেকগুলি মহাজন ও সন্দেহজনক লোককে গ্রেপ্তার 
করেছিলেন এবং এদের মধ্যে ৩০ জনের বিচার করলেন শাহজাদ! মির্জা মোগল; 
তাদের মধ্যে মুন্সী জীবনলালও ছিল একজন। আর মির্জা এলাহী বক্স, নিজে 
একজন প্রধান আসামী হওয়ার পরিবর্তে, হলেন এই সব অভিযুক্তদের উকিল। 
এলাহী বসের যুক্তি শুনে দুর্বলচিত্ত মির্জা মোগল তাদের সকলকেই খালাস করে 
দিলেন।৩ যখন দরবারে শাহজাদ| খিজির স্থলতান প্রস্তাব করলেন যে, সমস্ত 
সন্দেহজনক লোকগুলিকে ও ইংরেজের গুপ্রচরগুলিকে গ্রেপ্তার করে বন্ধ করে রাখা 
হোক, তখন তার প্রস্তাব অগ্রীহ হল।£ 

১০ই আগস্ট তারিখে হাকিম আশানুল্লাকে ছেড়ে দেওয়া হল এই শর্তে যে, সে 
শুধু মাত্র হাকিমী ব্যবসা করবে ও অন্য কোনে! কাজে থাকবে না। বাদশাহের 
অনুরোধে মির্জা মোগল, খিজির খা ও আবছুল্পা আশামজ্লাকে তার বাড়িতে পৌঁছে 

১। “পাঞ্জাব সিউটিনি রেকর্ডস্”, ৮ম খণ্ড, ১ম ভাগ, পৃঃ ৩১৬। 

২। সেটকাফ সম্পাদিত £ “টু নেটিভ ভার়েটজস্‌”, পৃঃ ১৯১। 

৩] প্র, পৃঃ ১৮৮৮৯ । (৪1 উ, পৃঃ ১৯২। 


বিদ্রোহী দিল্লীব অভ্যন্তবে গৃহশক্র ১১৯ 


দিয়ে এলেন। যে সমস্ত শ্রমিক বারুদখানায় প্রাণ হাবিয়েছিল, বাহাছুব শাহ 
তাদেব পবিবাবকে ক্ষতিপৃবণ দিতে রাজী হলেন ।৯ 

উপবেব ঘটনাগুলে! থেকে দেখা যাচ্ছে যে, জেনে শুনেও বাহীছুব শাহ বাব- 
বাব মেহবুব আলি, এলাহী বক্স, আশানুল্া প্রভৃতি বিশ্বাসঘাতকদেব বক্ষা কববাব 
জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কবছিলেন। বাহাছুব শাহ নিজে যে তাদেব হীন চক্রান্তে 
অংশ গ্রহণ কবেছিলেন সে সম্বন্ধে সঠিক কোনো! প্রমাণ নেই । ববং এটাই দেখা যায় 
যে, বাহাছুব শাহব শুভাকাজ্জীরা যখন ছু" একবাব তাকে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব কবে 
ইংবেজেব নিকট চিঠি লিখতে পবামর্শ দিযেছিল, তখন তিনি তা দ্বণাঙবে প্রত্যাখান 
কবেছিলেন। এই সব বিশ্বাসঘাতকগুলিই ছিল তাৰ আজীবনেব সহচব, এবং 
এই ছুধলতাবশতঃ বৃদ্ধ বয়সে তাদেব ত্যাগ কব! তাব পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। 
অন্ত ধাবে সিপাহীবাও, তাদেব নিজেদেব ক্ষমতাসম্পন্ন একটা কোট থাকা সবেও, 
এই সব বিশ্বাসঘাতকদেব সম্বন্ধে সময মতে। কো।নো৷ কঠোব ব্যবস্থা অবলম্বন কবতে 
পাবেনি। তাদেব এই দুর্বলতাব স্থযোগ নিষে এবং বাহাছুব শাহব আশ্রয়ে থেকে 
এই সব দুর্ব্তবা তাদেব অন্তর্থাতী কাষকলাপ চালিষে মেতে পেবেন্ছিল। 





১ পুর্বোজ গ্রন্থ, পৃ ১৯৩ ; “পাঞ্জাব মিউটনি রেকর্ড”, ৮ খণ্ড ১ম, পৃঃ ৩৫২ 


বিদ্রোহী দিল্লীর অভ্যন্তরে £ ৫২) ধনী-মহাজন 


১১ই মে তারিখে যেদিন দিল্লীতে সিপাহীরা ও জনসাধারণ ইংরেজদের হত্যা 
করল ও তাদের ঘববাঁডি জালিয়ে দিল, স্বভাবত:ই সেদিন ধনী, মহাজন, ব্যবসাদাব 
ও দৌঁকানদারদের মধ্যে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হযেছিল। তারপর দিন, ১২ই 
তারিখেও শহরের কোনো দোকান খোল! হল না। ফলে, কেবলমাত্র ২,৫০০ 
সিপাহীই নয, শহরবাঁসীরাও কোনো প্রকার খাগ্ছত্রব্য ও অন্যান্য জিনিস কিনতে 
পেল না। এ দিন কিছু দোকানপাট লুট হযেছিল, তবে সিপাহীরা! তাতে অংশ 
গ্রহণ করেছিল কি না সে সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু বলা যাঁধ না। বিক্রোহের সময 
প্রায় সর্বত্রই দেখা গিষেছে যে, সাধারণতঃ সিপাহীর! সাধারণ মানুষের দোকান ও 
বাঁডিঘর লুটপাটের বিরোধী ছিল। এ কথা সত্য যে, তারা অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজ 
সরকারের ধনাগার লুণ্ঠন করেছে, কিন্তু ব্যক্তিগত লাভের জন্য তার! তা করেনি; 
এই লুটের অর্থ তার! সমষ্টিগতভাবে বিদ্রোহের কাজেই লাগিষেছিল। ১১ই মে 
তারিখে দিল্লীতে দেখা গিয়েছিল যে, উন্মত্ত হয়ে প্রতিশোধ নেবার জন্য তারা 
ইংরেজ নিধন করতে ও তাঁদের বাড়িঘর জালিয়ে দিতেই ব্যস্ত ছিল। লুটপাট 
যারা করেছিল তারা শহরের গা, বদমাঁশ, ছুশ্চরিত্রের দল। সর্ব দেশে, সর্ব সময়ে 
১১ই-১২ই মে তারিখের ন্যায় দিল্লীর পরিস্থিতি এই ছুশ্চরিত্রদের স্থবর্ণস্থযৌগ করে 
দেয়। কঠিন হাতে সত্বর এদের দমন না করতে পারলে তারা যে কোনো 
গণবিদ্রোহকে সহজেই বিপন্ন করে তুলতে পারে। 

১২ই মে তারিখে সিপাহীরা প্রথম বাদশাহের দরবারে অংশ গ্রহণ করল ও 
তিনটি সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করল ঃ শহরে লুটপাট দমন করতে হবে ও শাস্তি- 
ধুঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে; দোকানপাট সব খোলার ব্যবস্থা করতে হবে ; 
সিপাহীদের রেশনের বন্দোবন্য করতে হবে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 
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বিদ্রোহের ছু” এক দিন পরেই বাহাছুর শাহ কোতোয়ালকে সিপাহীদের সাহাযো 
তৎক্ষণাৎ লুটপাট দমন করতে হুকুম করেছিলেন। এ ছাড়াও, সঙ্গে সঙ্গে 
“বাদশাহ মির্জা মোগলকে একদল সিপাহী নিষে লুটপাট থামাবার জন্য হুকুম 
করলেন। সেই অনুসারে শাহজাদা হাতী চড়ে কোতোযালিতে গেলেন ও টমটম 
দিয়ে শহরে ঘোষণী করে দিলেন যে, যারাই লুট করবে তাদের ধরে নাক কান 
কেটে দেওয়া হবে এবং যদি কোনে। দোকানদার তার দোকান না খোলে, অথবা 
সিপাহীদের খাগ্ছত্রব্য সরবরাহ না করে, তা হলে তাকে বন্দী করা হবে ও তাকে 
জরিমানা দিতে হবে ।৮১ 

কিন্ত এসব করার পবও শহরের দৌকানপাট খুলল না, তখন সিপাহীদের 
অন্থুরোধে বাহাদুর শাহ স্বযং হাতীতে চডে ছু" দল দিপাহী নিযে ও জওয়ান 
বখতকে সঙ্গে নিষে টাদনী চকে গেলেন ও দোকানদারদেব দৌকান খুলতে ও 
সিপাহীদের নিকট জিনিসপত্র বিক্রি কবতে বললেন ।২ বাদশাহের এই প্রকাব 
অনুবোধের পরও যখন দেখা! গেল যে, অনেক বড বঙ দোকানদার তাদের দোকান 
খুলল না, তখন তিনি আবার সিপাহীদের অঙ্থবোধে দ্বিতীযবার শহবে গেলেন ও 
পুনবাষ দ্োকানদারদের দৌকান খুলে ব্যবসাবাণিজ্য শুরু করতে বললেন ।৩ 
সঙ্গে সঙ্গে লুষ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে কতকগুলি কঠোব ব্যবস্থাও অবলম্বন কবা হল। 
কাহী খান, সরফরাজ খান ও আরও কতকগুলি কুখ্যাত গুগ্ডাকে বন্দী করে রাখা 
হল, আর যারা লুটপাট করতে গিষে ধরা পড়েছিল তাদেরও খুব কঠিন শাস্তি 
দেওয়া হল।8 এ সব ছাড়াও, বাহাছুর শাহ আর একটি কাজ করলেন। তিনি 
শহবেব প্রধান ব্যবসাদার ও মহাজনদেব তার দরবাবে ডেকে পাঠালেন ও তাদের 
বললেন খাগ্শস্যেব দাম ধার্য করে দিতে, দোকান খুলতে ও যাতে সিপাহীরা তাদেব 
রেশন পায় তার ব্যবস্থা করতে ।৫ 
১ মন্টোগোমারি মার্টিন 2 "ইতিয়ান এল্পারার”, ওয়, পৃঃ ২৭৩৭৪ ২ এ, পৃঃ ২৭৪। 

৩। মেটকাঁফ সম্পাদিত 2 “টু নেটিত শ্যারেটিভস্‌”, পৃঃ ৮৭ | 

৪| এম. মার্টিন “ইওিয়ান এম্পায়ার”", ও, পৃঃ ১৭৪। যখন সংবাদ পাওয়া গেল যে, 
সবজিমণ্তীতে, তাঁলেবরে ও ক্যানটনমেণ্টে গুণ্ডারা৷ দোকানপাঠ লুট করছে, বাহাছুর শাহর হুকুমে 
মির্জা আবু বকর তৎক্ষণাৎ একদল অন্বারোহী নিয়ে এ গগাদের গ্রামে গিয়ে সমন্ত গ্রামটিকে 
ছালিয়ে দিলেন। (পৃঃ ১৭৪)। আর একটি উদাহরণ £ “দুজন ঙাতী সিপাহী পোশাক পরে 
নাগরিকদের লুটপাট করছিল। তাদের ধরা হল। লাহোর গেটের দোকানদারর1 থানাদারের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ করল যে, সে তাদের কাছে থেকে ১,০০২ টাক] ঘুষ দাবি করেছে £ এই টাকা ন! দিলে 
সে সকলকে বন্দী করবে বলে ভর দেখিয়েছে। থানাদারকে গ্রেপ্তার কর! হল।”-_ (ই, পৃঃ ১৭৭)। 

€ | এ, পৃ১ ১৭৪ 





১২২ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


বাহাদুর শাহ ও সিপাহীদের এত চেষ্টা সত্বেও বিশেষ কোনো ফল হল না। 
শহরের প্রধান-প্রধান মহাজন ও ব্যবসাদাররা, যারা ইংরেজের রাজত্বে প্রচুর ধন- 
সম্পদের মালিক হয়ে উঠেছিল, তারা বিদ্রোহী সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ ও 
শত্রুতা শুরু করে দিল। অন্যান্য দোকানদাররাও যাতে তাদের নিজেদের দোকান 
না খোলে তার জন্ও তারা সচেষ্ট হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহী সিপাহীদের 
সম্বন্ধে নানাপ্রকার বীভৎ্স গুজব ছড়িয়ে জনসাধারণকে তাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে 
তোলবার চেষ্টা করল। স্বভাবতঃই সিপাহীরাও এই সব কারণে মহাজন ও 
দোকানদারদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হতে লাগল । ১৪ই মে সিপাহী-অফিসারর৷ 
দববাবে মিলিত হয়ে বাহাদুর শাহকে জানালেন যে, সিপাহীদের জন্য যদি অবিলঙ্ে 
রেশনের কোনো ব্যবস্থা না করা হয, তা হলে তাদের শহর লুট করতে কেউ ঠেকিষে 
বাখতে পারবে না। তখনই বাহাদুর শাহ সিপাহীদের খাগ্ঘত্রব্যের ব্যবস্থা কবে 
দেওযার জন্যে নবাব মেহবুব আলি ও আশান্ুল্লাকে হুকুম করলেন।৯ বাদশাহ 
আবার মহাজনদের দরবারে ডেকে পাঠালেন ও সিপাহীদের সংকল্পের কথা বলে 
তার্দের বললেন যে, হয় তাদের এবার দোকান খুলতে হবে, তা৷ নইলে যেন তাবা 
সিপাহীদের দ্বার! লুটপাটের জন্য তৈরী থাকে। এবার আশ্চর্য রকমের ফল হল, 
কয়েক মিনিটের মধ্যে দিল্লীর সমস্ত দোকান খুলে গেল ও শহরেব জীবনযাত্রা 
একেবারে স্বাভাবিক অবস্থা এসে গেল। 

কিন্তু একটি সমস্তার সমাধান হল তে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি আরও গুকতর 
সমস্তার আবির্ভাব হল। দোকানপাট খোল! হল বটে, কিন্তু সিপাহীরা খাস্চ্রব্য 
কিনবে কি করে? বাদশাহের নিজের কোনে! ধনাগার কিন্ব/ সঞ্চিত ধন 
ছিল ন! যার থেকে সিপাহীদের তিনি বেতন দিতে পারতেন। রাজন্ব আদায় 
করে ধনাগার পু্র্গঠন করা-_তা সময়সাপেক্ষ। কিন্তু সিপাহীদের খেয়ে পরে 
বেঁচে থাকা, এই ন্যুনতম চাহিদা মেটানোও যে আশু কর্তব্য। এই সমস্থ 
সমাধানের একমাত্র উপায় ছিল ধনী মহাঁজনদের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করা । 
বিদ্রোহীদের একট! সংকটপুর্ণ সময়ে এইরূপ দাবি মোটেই অসঙ্গত হয়নি | 

দরবার কর্তৃক এই প্রস্তাব গৃহীত হবার সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর লক্ষপতিরা এর 
প্রতিবাদ জানাতে শুরু একরল ও তার থেকে রেহাই পাবার জন্য নানাপ্রকার 
অজুহাত দেখাতে লাগল। জীবনলাল তার দিনপঞ্জীতে লিখেছেন যে, ১৮ই মে 
তারিখে “কয়েকজন মহাজন মেহবুব আলির নিকট গিয়ে জানাল, তারা! কোনো 
অর্থ দিতে পারবে না, কারণ তারা একেবারে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছে । কিন্তু ভাদের 


পেশ পপ ৮ 


১) মেটকাক সম্পাদিত ই নেটিত স্তারেটিতম্‌””, পৃঃ »৯। 
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সাবধান করে দেওয়! হল যে, তার! যদ্দি সিপাহীদেব তহবিলে নিজে থেকে টাকা 
না দেয়, তা হলে সিপাহীরাই জোর করে তাদের টাকা কেড়ে নেবে ।”১ 
মহাজনরা এর পর বাদশাহের সঙ্গে দেখা করল, কিন্তু তাতেও কোনো ফল হল 
না| শেষ পর্ধস্ত তারা টাকা দিতে বাধ্য হল। ২১শে মে তারিখে “বাদশাহের 
চেষ্টার ফলে নবনিযুক্ত অফিসারর! সিপাহীদের বেতন দেবার জন্য মহাজনদের 
কাছ থেকে ১ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করতে সক্ষম হল।”২ 

কিন্তু এই সামান্য অর্থে সিপাহীদেব ন্যায্য দাবিব একটা ভগ্নাংশও মেটানো 
সম্ভবপর হল না। একটা সাময়িক গ্রতিকাব হিমাবে বাহাছুব শাহ প্রস্তাব 
করলেন যে, অশ্বারোহীদের প্রত্যেককে ৯ টাকা ও পদাতিকদেব ৭ টাকা করে 
দেওয! হোক | কিন্ত এই নিষে সিপাহীদের মধ্যেই এবাব বিবাদ শুরু হযে গেল। 
মিরাটের অশ্বারোহীরা ৩০ টাকা দাবি করল, আব দিল্লীব পদাতিকরা ৭ টাকা 
হিসেবে নিতে রাজী হল।৩ 

এই ভাবে জুন মাস এসে গেল, কিন্তু বিদ্রোহী সবকাবেব অর্থনৈতিক সমস্তার 
কোনো সমাধানই হল না। মহাজন ও ধনীর! তাদের অসহযোগ পুরো মাত্রায় 
চালিযে যেতে লাগল। ১লা জুন “বাদশাহের ধন।গাবে ৩ লক্ষ টাক। দেবার জন্য 
গিরবার সিংহ ও গিরধারী লাল নামক ছু' জন মহাজনেব উপর হুকুম হল। না৷ 
দিলে তাদের সমন্ত সম্পত্তি তে৷ বাজেয়াপ্ত কর! হবেই, অন্য শান্তিও দেওয়া হবে। 
তাব ফলে মহাজন ছুটি ২ লাখ ও কষেক হাজার টাঁকা দিল ।”8 

এই বিষয়ে সিপাহীরা আরও দাবি করল যে, অর্থনৈতিক সমস্যাব সমাধান 
করবার জন্য কেবলমাত্র মহাজনদের কাছ থেকেই টাকা আদাষ করলে হবে না, 
দিল্লীর দরবারের সঙ্গে সংশিষ্ট নবাব ও সন্্ান্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকেও টাকা আদায 
করতে হবে। নবাব আমিন-উদ্দিন আহম্মদ খান ও নবাব জিয়াউদ্দিন আহম্মধ 
খানের নিকট টাকা চওয়া হয়েছিল। কিন্ত তারা ঘখন টাকা দিতে অন্ধীকার 
করল, বাহীছুর শাহ খন তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই অবলগ্ন 
করলেন না ।৫ 

পূর্বেই উল্লেখ কর! হয়েছে যে, এই সব ব্যক্তিরা ইংরেজের সঙ্গে চিঠিপত্রের 
বিনিময় করছিল ও তাদের বাড়ি পাহারা! দেবার জন্য তাদের নিজন্ব সশস্ত্র 
বাহিনীও ছিল। | 


১ | মেটকাফ সম্পাদিত £ “টু নেটিভস ভ্তারেটিভস্‌”, পৃ ১০৫। হ। এ, পৃঃ ৯৯. 
৩। এ, পৃঃ ১০৫। ৪| এ, পৃঃ ১১১। ৫1 ও, পৃঃ ৬৬। 
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অনেক সময় এইসব সন্দেহজনক ধনীদের সম্পত্তি লুট হত ও তাদের বাড়িঘর 
জ্বালিয়ে দেওয়া! হত। “এই রকম পাইকারী ধ্বংসের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার 
জন্য ধনীদের একটা সভা হল। সেখানে একটা কমিটি করে ঠিক হল যে, এক 
একটা বাহিনীকে মাসিক কিছু টাকা দ্রিষে তাদের উপর শাস্তিরক্ষার ভার দেওয়া 
হবে। এই পরিকল্পনা সফল হল এবং কিছুকালের জন্য এইসব ব্যক্তিরা 
নিরাপদে বাস করতে লাগল। কিন্তু যেসব শাহজাদাদের এইসব বাহিনীর 
অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়েছিল, তাঁর! দ্রুত এই চুক্তির বিরুদ্ধে আপত্তি জানালেন 
এবং উক্ত কমিটির লোকদের ডেকে জরিমানা আদায় করলেন ও তাদের বন্দী 
করে রাখলেন ।”১ 

ইত্যবসরে জুন মাসের মাঝামাঝি হতে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে নতুন 
বিদ্রোহী বাহিনীগুলি দিল্লীতে এসে পৌছতে লাগল; তার ফলে সিপাহীদের 
সংখ্যা শহরে খুব বেড়ে যেতে লাগল। প্রথমতঃ, ১২ই জুন আলিগড় থেকে ও 
১৪ই জুন ঝান্সী থেকে ছুটি ছোট বাহিনী এসে পৌছল। তারপর ১৯শে জুন 
মধ্য ভারতের নাসিরাবাদ থেকে এল একটি বড় বাহিনী, ও ২২শে তারিখে জলম্ধর 
বাহিনী । এইসব সিপাহীদের আগমনের ফলে বিদ্রোহীদের শক্তি একধারে 
যেমন বর্ধিত হল, অন্তধারে তেমনি দিল্লীর বিদ্রোহী সরকারের অর্থনৈতিক 
সমস্থ খুবই জটিল হযে উঠল এবং তার সঙ্গে আরও অনেক রকম সমস্ার 
আবির্ভাব হল। 

এইভাবে ২রা জুলাই যখন বখত খানের নেতৃত্বে শক্তিশালী বেরিলি বাহিনী 
দিল্লীতে পৌঁছল তখন সকলেই মনে করেছিল যে, এখন থেকে হয়ত শহরের অবস্থা 
ভাল হতে থাকবে। বখত খানের আসার সঙ্গে সঙ্গে বাহাছুর শাহ ও সিপাহী- 
দরবার € 711110815 ০০০৮) তীর হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিয়েছিলেন। 
ব্খত খান প্রথমেই শহরের মহাজন, ধনী, নবাব ও অন্যান্য সন্ত্রস্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে 
শহরের পরিস্থিতি আলোচন! করবার জন্য তাদের একটা সভায় ডেকে পাঠালেন । 
কিন্ত সভায় আসার পরিবর্তে তার! বাঁদশাহের দরবারে গিয়ে নালিশ করল যে, 
বখত খান তাদের তাঁর নিজের বাঁড়িতে ডেকেছেন এবং এই অনুরোধ তিনি চিঠির 
দ্বারা না! জানিয়ে পুলিসের ছারা হুকুম করে পাঠিয়েছেন, এতে তারা খুব অপমানিত 
ও লাঞ্চিত বোধ করছে ।২ এই ঘটনা থেকে বেশ বোঝা! গেল যে, বখত খানের 
সঙ্গেও তাঁরা অসহযোগ চালিয়ে ষেতে দৃঢ়ংকল্প হয়েছে । যাই হৌক, বখ.ত খান 
১৪ জন হিন্দু ও ১৪ জন মুসলমানকে নিয়ে একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করলেন, 

১ | ূর্বোড গর পৃঃ ৫৯ ২। এ, পৃঃ ১৩৬। 
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যার কাজ হল কার কত টাকা দিতে হবে সেটা ধাধ কর! ও সেই টাকা আদায় 
করা।১ সঙ্গে সঙ্গে বখত খান নিকটের বিদ্রোহী জেলাগুলিতে লোক পাঠিয়ে 
রাজন্ব আদায়ের জন্যও চেষ্টা করতে লাগলেন । যেমন, হাসান আলি খানকে 
পাঠালেন জাজরের রাজার নিকট থেকে তিন লাখ টাকা বাকি রাজস্ব আদায় 
করবার জন্য ।২ বখত খান খণ সংগ্রহ করারও চেষ্টা করলেন ।৩ 


কিন্ত এত চেষ্টার পরও বিক্বোহী সরকার জুলাই ও আগস্ট মাসের মধ্যে 
অর্থনৈতিক সমস্যার কোনোই সমাধান করতে পারলেন না। আগস্ট মাসে 
দরবার থেকে ঘোষণা করা হল যে, দিলীর প্রতিটি গৃহম্বামীকে তিন মাসের 
ট্যাক্স অগ্রিম দিতে হবে, এবং যদি কেউ তা দ্রিতে অস্বীকার করে, তা৷ হলে 
তার গুরুতর শাস্তি হবে। কিন্তু এরূপ প্রচেষ্টায় মূল সমস্যার কোনো প্রতিকারই 
হল না, বরং অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা আরও বেড়ে গেল। বিদ্রোহী সরকারের 
এইরূপ দুর্বলতার প্রধান কারণ হল, সিপাহীরা ও বিদ্রোহী জনসাধারণ তাদের 
সবাত্মক কৃত স্থাপন করতে সক্ষম হয়নি, এবং কতকগুলি বিশ্বাসঘাতক সামস্ত 
ও উচ্ছজঙ্খল শাহ্জাদাদের দ্বার! গঠিত বাদশাহের দরবারেরও এই কঠিন কাজটি 
সম্পাদন করার মতো! কোনো যোগ্যতা ছিল না। 

বস্তৃতঃ, শাহজাদাদের যথেচ্ছাচার দিল্লীর এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিকে আরও 
বিপদজনক করে তুলল। তাদের বিরুদ্ধে বলপূর্বক টাক আদায় করার ও নানা- 
প্রকারের অত্যাচারের অভিযোগ দিনের পর দিন বেটেই যাচ্ছিল। ৫ই জুলাই, 
বাদশাহের এক পুত্রবধূ ইমানী বেগম বাদশাহের নিকট অভিযোগ করলেন যে, 
পূর্বরাত্রে আবু বকর মাতাল অবস্থায় কয়েকজন ঘোড়সওয়ার নিয়ে তাকে গ্রেপ্তার 
করে; তারপর আবু বকর তার বাড়ি লুট করেছিল। বাদশাহ শুনে খুব 
রাগান্বিত হলেন ও আবুকে গ্রেপ্তার করার হুকুম দিলেন। সেই সঙ্গে “বাহাছুর 
শাহ অফিসারদের জানিয়ে দিলেন যে, যৃদ্দি শাহজাদারা কোনো প্রকার অত্যাচার 
করে তা হলে তাদের সাধারণ লোকের মতো গণ্য করতে হবে।”* বাদশাহ 
আর একটি হুকুমের দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাকে সিপাহী বাহিনীর পদ থেকে বরখাস্ত 


শপ সপ সা পপ পিপাসা 


১। “পাঞ্জীব মিউটিনি রেকর্ডস”, ৭ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ৩১৬। 

২। ঘেটকাফ সম্পাদিত 2 “টু নেটিভ ন্তারেটিভস্‌”*, পৃঃ ১৭২। 

৩। শহরের ভুজন অন্যতম বড় মহাজন, রামজীমল ও জীতমলকে বখ.ত খান « লাখ টাকা 
ধনাগারে ধণ দিতে বললেন। জীবনলালকেও এই ভাবে ২৫,০৯২ টাকা দিতে বলা হয়। 
€ এ, পৃত ১৭২৭৩ ) 
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করে দিলেন।১ পরদিন ৬ই জুলাই তারিখে তিনি প্রকাশ্য দরবারে মির্ভা আবদুল্পা 
ও আরও কয়েকজন শাহজাদাকে তাদের দুর্যবহারের জন্য ভৎ্সনা করলেন এবং 
“তারা যে টাকা মহাজনদেব নিকট থেকে জোরপূর্বক আদায করেছে, তাদের 
সেই টাকা ধনাগারে দিতে আদেশ কবলেন , অন্যথা তাদের বৃত্তি বন্ধ করে 
দেওয়া হবে ।”২ 

১৭ই আগন্ট তারিখে বখ ত খান আবাব বাদশাহেব নিকট অভিযোগ কবলেন 
যে, শাহজাদারা! সিপাহীদের বেতন দেবার অজুহাতে আবার মহাঁজনদের কাছ 
থেকে টাকা সংগ্রহ করছে, কিন্তু সিপাহীর! সে টাকাব কিছুই পাষনি। বাহাছুব 
শাহ বখত খানকে সব টাক! দিযে দেওযাব জন্য খিজির স্থলতানকে হুকুম কবলেন 
এবং আরও বললেন যে, ভবিষ্যতে কোনো টাকা আদায হলে নাগরিকদেব সামনে 
সেই টাকা বখত খানকে দিযে দিতে হবে ।৩ কযেকদিন পর ব্বর্ণকাবরা দববারে 
অভিযোগ কবল যে, খিজিব স্থলতান তাদেব কাছ থেকে জোর কবে টাকা 
আদাষ করেছে ।5 

কিন্তু শাহজাদারাও ছেডে দেবাব পাত্র ছিলেন না। তাঁরা বখত খানের 
বিরুদ্ধে চাবদিকে রটাতে শুরু কবলেন যে, তিনি ইংরেজদেব সঙ্গে যোগাযোগ 
স্থাপন করেছেন। এই প্রকার গুজব বটানোর পক্ষে শাহজাদাদের একটা স্থবিধা 
এই ছিল যে, বখত খান তখন পর্যস্ত ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কোনো রকম 
রৃতিত্বই দেখাতে পারেননি। যাই হোক, বখত খান দরবাবে কোবান সাক্ষী 
করে শপথ করে বললেন যে, এ অভিযোগ সর্বেব মিথ্যা । বাহাদ্বর শাহ এই 
প্রকার কুৎসা রটনা কবাব জন্য খুব ছুঃখ প্রকাশ কবলেন।£ 

আবার আগস্ট মাস শেষ হতে চলল, কিন্তু সিপাহীরা তাদের বেতন পেল না, 
২৫শে তারিখে অফিসারদের একটি প্রতিনিধিদল বাদশাহের সঙ্গে দেখা করে 
সিপাহীদের বেতন দাবি করলেন। “বাদশাহ তার নিজের ঘরে গেলেন ও 
সমস্ত অলঙ্কার এনে তাদের দিলেন। কিন্তু অফিসারর! তা গ্রহণ করতে অস্বীকার 
করলেন ও বললেন £ “রাজ-অলঙ্কার আমরা গ্রহণ করতে পারি না, কিন্তু 
আমরা এই দেখে আশ্বস্ত হলাম যে, আপনি আপনার জীবন ও সম্পত্তি দিয়ে 
আমাদের বাচাতে প্রস্তত আছেন।”৬ সিপাহীদের অর্থনৈতিক সংকটের জন্য 
তারা কোনোদিনই বাহাছুর শাহকে ব্যক্তিগতভাবে দোষারোপ করেনি । 


১। মেটকাঁফ লম্পািত 2 “টু নেটিত ন্যারেটিভস”, পৃঃ ১৩৭। ২1 এ, পৃঃ ১৪০ 
৩1 পৃঃ ১৯৭1 ৪1 পৃঃ ২০৯। 
৫ | এ; পৃঃ ২০৫ । ৬। পৃঃ ২০৭। 
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বিদ্রোহী দি্লীব অভ্যন্তবে ধনী-মহাজন ১২৭ 


বিভ্রোহীদেব অর্থনৈতিক সমস্যাব জন্য তাবা নিজেবাও কম দাষী ছিল না। 
দিল্লী আসাব পূর্বে অনেক ক্ষেত্রেই ইংবেজেব ধনাগাব তাবা হস্তগত কবতে 
পেবেছিল। প্রথম দিকে যেসব বিদ্রোহীদল দিল্লীতে এসেছিল তাব! তাদেব এই 
অর্থ বাদশাহেব হাতে তুলে দিষেছিল, যদিও তাব পৰিমাণ বেশী ছিল না। কিন্তু 
জুলাই মাঁসে বেবিলি বাহিনীব আসাব সঙ্গে সঙ্গ এই নিষম বন্ধ হযে গেল। এই 
বাহিনী যখন বেবিলিতে বিদ্রোহ কবে, তখন এঁ শহবের ধনাগাব দখল কবে প্রচুব 
অর্থ তাবা সংগ্রহ কবেছিল এবং তাৰ থেকে প্রতোক সিপাহীকে ছয় মাসে বেতন 
অগ্রিম দিষে দেওযা হযেছিল। তাবপব যা থাকল, তাব পবিমাণও কম নয়, তা 
তাব! দিলীতে সঙ্গে নিযে এসেছিল, কিন্তু তা বাহাছুব শাহব হাতে তুলে দেওযাব 
পবিবর্তে নিজেদেব কাছেই বেখে দ্রিল। জাঁজব নবাবেব উকিল, কাশীপ্রসাদ তখন 
দিল্লীতে ছিলেন। তিনি ইংবেজেব নিকট এক বিপোর্টে লিখেছেন : “বিদ্রোহী 
সিপাহীবা যেসব অর্থ নিয়ে এসেছিল তা তাবা বাদশাহকে দিষে দেয়, কিন্ব তিন 
সপ্াহেব মধ্যেই তা খবচ হযে যায। বাদশাহ এই টাক। আলাদা কবে বেখেছিলেন 
এবং কেবলমাত্র সিপাহীদেব জন্য ও যুদ্ধে গোলা বাকদেব জন্যই খবচ কবেছিলেন। 
তিনি নিজেব জন্য এই টাকা খবচ কবেননি , তাব নিজেব প্রযোজনেব জন্য শহবেব 
মহাঁজনদেব কাছ থেকে ধাব কবেছিলেন। বেবিলি বাহিনীব আগমনের 
পব থেকে বাদশাহকে আব কোনে! বাহিনী টাকা দেষনি। বেবিলি বাহিনী 
তাদেব মিপাহীদেব ছঘ মাসেব বেতন দিযে দিয়েছিল, আব বাকিটা তাবা 
নিজেবাই বেখে দিশ্যছিল। পবে যেসব বাহিন এসেছিল, তাবা এই উদ্দাহবণ 
অন্গসবণ কবেভিল | 

এব পবে ধেমব বিদ্রোহী বাহিনী দিল্লীতে এসেন্ছল তাবাও বেবিলি বাহিনীব 
পন্থা অন্ুনবণ কবতে লাগল। এই অর্থ তাবা কি ভাবে খবচ কবেছিল সে সম্বন্ধে 
কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু এটা অন্বীকাব কববাব উপায় নেই যে, এই 
বকম খামখেয়ালী ব্যবস্থা সিপাহী বাহিনীগুলির পবস্পবেব মধ্যে অনৈক্য ও 
ঝগভার্বাটিব একটা প্রধান কাবণ হয়ে দীডাল। বাজদরবাবেব লোকদেব সিপাহীবা 
বিশ্বান কবতে পাবেনি ও সেই কাবণে তাবা তাদেব হাতে টাকা তুলে দেয়নি-_ 
এ কথাটা বোঝ! যেতে পাবে । কিন্তু নিজেদেব সিপাহী-কোর্টকে তাবা কেন এই 
টাক! দিল না তা বোঝা খুবই কঠিন। বস্ততঃ যে পবিমাণ অর্থ সিপাহীদেব 
নিজেদের নিকট ছিল ও যে পবিমাণ টাকা দিল্লীর ধনীদের কাছ থেকে তারা আদায় 
করতে পেরেছিল, ত৷ যদি সব একত্রিত কবা হত ও সিপাহী-কোর্টেব তত্বাবধানে 

১। “রেকর্ডস অব দি ইটেলিজেন্স ভিপাটমেন্ট”, ২য় খু, পৃঃ ৩৯। 


১২৮ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


পরিচালিত হত, তা হলে তাদের এই সন্কট দেখা দিত না এবং যুদ্ধের কাজ 
তারা ভালভাবেই চালিয়ে যেতে পারত। সিপাহীদের এই ব্যর্থতাই তাদের 
পরাজয়ের একটি কারণ হযে দাড়াল । 

চূড়ান্ত অব্যবস্থার ফলে আগস্ট মাসের শেষ দিন সিপাহীরা আবার ক্ষিপ্ত হয়ে 
উঠল ও জানিষে দিল যে, তারা যদি ছু' একদিনের মধ্যে তাদের বেতন না! পায় 
তা হলে তারা শহরের সব ধনীদের লুট করবে । এই সংকট সমাধান করবার জন্ত 
একটা বিশিষ্ট দরবারে ৫০* ধনী, মহাজন, নবাব ও অফিসাররা সমবেত হলেন। 
আশানুল্লা, জিয়াউদ্দিন, আমিন-উদ্দিন সকলেই উপস্থিত ছিলেন। মহাজনরা ও 
শ্বর্ণকাররা অভিযোগ করল যে, মির্জা মোগল ও মির্জা খিজির স্থুলতান তাদের 
কাছ থেকে কযেক লক্ষ টাঁকা আদা করেছে। কিন্তু শাহজাদারা বললেন যে, 
তারা মাত্র ৪০,০০০ টাঁক। আদায় করেছেন । দু" পক্ষে খুব কথা কাটাকাটি হতে 
লাগল। অফিসাররা বললেন যে, ষদি এই টাকা সিপাহীদের না দেওযা হয তা 
হলে তারা শাহজাদাদের বন্দী করবেন। অফিসাররা আরও বললেন যে, সিপাহী- 
দের এক্ষনি বেতনের ব্যবস্থা না করলে কেউ তাদের শহর লুট করা বন্ধ করতে 
পারবে না। তখন বাদশাহ বললেন, “লুট করবার কোনো প্রয়োজনীযতা নেই। 
আমার হাতী, ঘোড়া, সোনা, রূপা যা কিছু আছে সব বিক্রি করে সিপাহীদের 
বেতন দিয়ে দেব। যদি আমি তান! দেই, তা হলে তোমরা সকলে দিল্লী 
ত্যাগ করে চলে যেতে পার, বিশেষ করে আমি যখন তোমাদের এখানে আসতে 
বলিনি। যদি তোমরা শহর লুট কর, তা হলে তার আগে আমাকে হত্যা 
করতে হবে। তারপর তোমরা য| খুশি করতে পার ।”১ এই বলে বাদশাহ 
তার নিজের শয়নঘরে চলে গেলেন। 

অফিসাররা তখন মির্জা এলাহী বক্স, আশানুল্লা, সৈয়দ আলি খানকে ঘেরাও 
করল। ৬ট! পর্যস্ত উত্তেজিত ভাবে তর্কাতফি চলল। তারপর ঠিক হল যে, 
একদিনের মধ্যে সিপাহীদের বেতনের অর্ধেক টাকা দিয়ে দেওয়া হবে, আর বাকি 
অর্ধেক বেগম জিন্নৎ মহল নিজে ১৫ দিনের মধ্যে শোধ করে দেবেন। এই 
বন্দোবস্তের ফলে যে তিনটি বাহিনী শহর লুট করবার জন্য বাইরে আদেশের 
অপেক্ষা করছিল, তার৷ তাদের শিবিরে ফিরে গেল। কোনো শাহজাদাকে যেন 
প্রাসাদে ঢুকতে দেওয়! না হয়, এই হুকুম দিয়ে তিনটি কোম্পানিকে পাহারায় বসিয়ে 
অফিসাররাও চলে গেলেন । 


১। পুর্ধোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২১৫১৬ | 
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বিজ্রোহী দিল্লীর অভ্যন্তরে ধনী--মহাজন ১২৯ 


পবদ্দিন দববাব হিসেব কবে দেখল যে, প্রতি মাসে সিপাহীদের জন্য ৫ লক্ষ 
৭৩ হাঁজার টাকাব প্রয়োজন ।১ প্রতিশ্রত দিনে সিপাহীদেব এই ভাবে কিছু কিছু 
কবে দেওয! হল-_বিসালদাৰব ১২ টাকা, স্ুবাদাব ৪ টাকা, জমাদাব ৩ টাকা ও 
সিপাহী ২ টাকা ।২ বাদশাহ তাবপব এলাহী বক্স, আশান্ুল্লা, মিজা মোগল, 
সৈধদ আমিব আলি খানেব সঙ্গে পবামর্শ কবে একটা নামেব তালিক। তৈবি 
কবলেন , ঠিক হল এই সব ব্যক্তিদেব কাছ থেকে ৪ লক্ষ টাকা তোল! হবে ।৩ 
বাদশ।হ এ দিন শহবে ঢাক পিটিযে এক ঘোষণা-পত্রেব দ্বাবা দিল্লীব অধিবাসীদেব 
জান।লেন যে, শাহজাদাদেব যেন আব কেউ কোনে। বকম অর্থ ন। দেষ, কিন্ত 
সিপাহীদেব কোর্ট যে টাকা দাবি কববে তা দিতেই হবে ।৪ বাহাছুব শাহব 
নিব কে।নে। অর্থ ছিপ না, কিন্তু তব পব অপঙ্কাব তিনি শেষ পর্যন্ত দিয়ে 
প,লন। তাব সমস্ত বপাব দ্রব্য সংগ্রহ করে ঢ [কশালে টাক তৈবি কববাব জন্য 
পটিয়ে দিণেন।৫ এই সব ব্যবস্থা! মবপম্বন কবাব ফলে পিপাহাব! পবেব দন 
গস্বজদেব আক্রখণ ববতে পাজা হল। 

পর্বেব মতো এবাবও খনীধেব অনেকে ঢাব। দিতে মঅন্বীকাব ববশ। বন্ধ 
এইখাব সিপাহীবাও তাদ্রেথ সহজে শিক্কৃতি ধিতে পা হল ন|। সৈবদ আলি 
খ।শ, দেওযান মুকুনালাল, বদবউদ্দিন খান, হাক্মি আবুল হক, নন ব খল খান 
প্রভৃতি খাব (সপাহীদব কোটেব গুকুন অনান্য কবল তাদেৰ গ্রপ্তাব কবে 
প্রনাধব গাড কমে বন্দী কৰে বাখা হল ঘতক্ষণ পযন্ত না শ1ব| টাক। গত বাজী 
হ. 1৬ বিশেষ কবে খাবা ইংবেজেব বাজত্বে অনেক টাকা কবেছে তাদেব বিকদ্ধে 
“পাহা-কোর্ট এবাব খুবই কঠোব ব্যবস্থ। অবলম্বন কবল। তোবাধ আলি 
শাখক ইংবেজেব গ্রপচব তাদেব এক চিঠিতে জানাল £ “মুন্সী অ | জান ও 
ও মুন্দী সাদাত আলি (যাবা উভযেই ইংবেজদেব মুন্সী ছিল ) গত চাবদন থেকে 
খুব কডা বন্দীতে মাছে । যতক্ষণ পষণ্ক তাব। টাকা না দিচ্ছে ততক্ষণ পথযন্থ 
ত1দেব কিছু খেতে দেওযা হবে না। সিপাহী-কে।ট গঠতক।ল সঙ্গান্ত কবেচছ 
যয, যেসব লোক ইংবেজ াসনেব অধাঁনে ধনী হযেছে ও ধাবা নাদ& পাবম।ণ 
টাকা দিতে রাজী হচ্ছে ন/ তাদেব বাডি লুট কবা হবে 1”? 

১। মেটকাফ সম্পাদিত £ “টু নেটিভ ভ্ভারেটিভস.”, পু ২১৬। 

২। এ» পৃ ২১৭। ৩। এ, পৃ১ ২১৮ | 

৪| “পাঞ্জাব মিউটিনি রেকউস.», ৭ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ৭। ৫ | এ, পৃঃ ৩৪। 

৬। মেটকাফ সম্পাদিত £ “টু নেটিভ ্ভারেটিভস”, পৃঃ ২২৫। 

৭| “পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস”, ৮ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ৪৪৩। 


১৩৯ ভারতীয় মহাবিষ্রোহ 


উপরোক্ত ঘটনাবলী থেকে একটি বিষয় খুবই পরিষফার ভাবে প্রতীয়মান 
হয় যে, সিপাহী ও জনসাধারণ আব ধনী, মহাজন ও আভিজাতদের মধ্যে চার 
মাসব্যাপী যে অন্তদ্বপ্ব চলেছিল, তাতে সিপাহী ও জনসাধারণই শেষ পযস্ত 
বিজধী হল। এই প্রকার বৈপ্লবিক বিজযেব পর তারা যদি নিজেদের ঘব 
গুছিযে নেবার জন্য অন্ততঃ কিছুদিনও সময পেত, তা হলে ভারতের ভবিষ্কুৎ 
ইতিহাস হযত অন্য রকম হতে পাবত। কিন্তু ছুঃখের বিষয যে, সিপাহী-কোর্ট 
বিজয়ী হল অত্যধিক দেরি কবে। এবং তারা এই বিজযকে দৃট়ভাবে সংগঠন 
করবাব পূর্বেই দিল্লীব প্রাচীরেব উপর ইংবেজের কামান থেকে গোল৷ 
এসে পড়ল। 


বিদ্রোহী দিল্লীর অভ্যন্তরে 2 ৫৩) সিপাহী'কোর্ট 


বাহাছুব শাহকে বাদশাহ বলে ঘোষণা কবে সিপাহীবা যে মধ্যযুগীয় সামস্ত- 
তান্ত্রিক মোগল বাদশাহী পুনঃপ্রতিষ্ঠা কবতে চাষনি, তা তাদেব পববর্তী কাষ- 
কলাপেই স্থম্পষ্ট হয়ে উঠেছে । সিপাহীবা ও জনসাধাবণ তাদেব গণতান্ত্রিক দাবি 
সম্বন্ধে একেবাবেই অচেতন ছিল-_এ কথা স্বতঃসিদ্ধ ভাবে ধবে নেওযাব কোনো 
কাবণই নেই। দিলীকে মুক্ত কবে ও বাহাছুব শাহকে সম্রাট বলে ঘোষণা কৰে 
সিপাভীবা সঙ্গে সঙ্গে দাবি কবল যে, প্রতিদিন দববাব বসাতে হবে, সেখানে 
সিপাহীদেব প্রতিনিধিবা উপস্থিত থাকবেন। জীবনলাল তাব দিনপন্তীতে লিখে 
গিযেছ £ “১২ই মে থেকে সিপাহীবা প্রাসাদেব অফিসগুলি দখল কবেছে এবং 
দেওযান-ই-খাসে তাদেব পাহাবা বসিষেছে। তাব৷ দাবি কবেছে ষে, প্রতিদিন 
দববাব বসাতে হবে ও সেখানে তাদেব প্রতিনিধি থাকবে । বাহাছুব শাহব শাসন- 
কার্য পবিচালন। কব'ব জন্য যেসব লোক থাকত, তাদেব জাযগাঁয় তাবা নিজেদেব 
লোক নিযোগ কবেছে।”১ এব থেকে এ কথাটাই স্পষ্ট বোঝা যায যে, সিপাহী ও 
জনসাধাবণেব মনে একটা আইনসঙ্গত রাজতন্ত্র স্থাপনে আশা বা পবিকল্পন! ছিল। 
এইরূপ গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা ও চেতনা! যতই অপবিপক্ক হোক না কেন, কিন্বা 
অঙ্কুবেই থাকুক না কেন, তাকে অস্বীকার কবাব উপাধ নেই। 

কিন্ত ওখানেই সিপাহীরা থেমে যায়নি। তাবা! আরও এগিয়ে চলল। যে 
পরোধানার দ্বাবা সিপাহীর! বাহাছুব শাহকে ভাবতের সম্রাট বলে ঘোষণা করেছিল, 
সেই একই পবোয়ানাব দ্বারা তারা আবও গ্রচার করল যে, সিপাহীরা যে সামবিক 
কোর্ট স্থাপন করেছে সেটাই হবে নতুন শাসনযস্ত্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী অঙ্গ ।২ 
» ১। মেটকাফ সম্পাদিত 2 টু নেট সটারেটিভম্‌”', পৃঃ ৬০৬১। 


২। সতীন্ত্র সিংহ ঃ “পলিটকাল অরগানিজেশন জব দি ইঙ্বান দিউটিনিয়াস”। _ইতিয়ান 
জার্নাল জব গলিটিকাল গায়েন্স, জানুরারি“মা” ১৯৪৭ । 


১৩২ ভাবতীষ মহাবিদ্রোহ 
এই সিপাহী-দববাবকে সকলে সাধাবণতঃ কোর্ট" বলত। প্রথম দিকে এই 


কোর্টের সভ্য ছিল [১০আন। ৬ | ৬জন সিপাহীদেৰ প্রতিনিধি ও ৪ জন বেসামবিক 
দপ্তবপুলির প্রতিনিধি | । সিপাহীদেব , ৬ জন ৬ জন প্রতিনিধিব ম মধ্যে সামবিক বিভাগেব ৩টি 
শাখা__পদাতিক, অশ্বাবোহী ও গোলন্দা্জ_প্রত্যেকটি ৫ থেকে ২ জন কবে নির্বাচিত 
ভলৈন। সিপাহীদেব মধ্যে ধাবা বুদ্ধিমান, বিজ্ঞ উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ" তাদেব মধ্য 
থেকেই তাবাই অবিক ভোটে দ্বাবা নির্বাচিত হলেন। বেসামবিক বিভাগ- 
গুলিব প্রতিনিধিবাও তাদেব স্ব স্ব বিভাগেব: দ্বাবা এই ভাবে নির্বাচিত ত হলেন।, 
কোর্টেব এই দশজন প্রতিনিবিব মধ্যে একজনকে সভাপতি (সদব- ই-জলসা) ও 
আব একজনকে সহ-সভাপতি (নাইব-ই-জলস) অধিকাংশ ভোটেব দ্বাবা নির্বাচিত 
কব! হল। আব অবশিষ্ট গ্রাতনিবিধেব উপব তাদেব নিজ নিজ বিভাগেব দাধিত্ব 
থাকন।  আবাব, প্রত্যেক প্রতিনিধিকে সাহায্য কববাব জন্য ৪ জন নিযে এক 
একটি কমিটি হৎ হল। কোটেব প্রতিনিধিদের মতো এই ৪ ৪ ৪ জনও একই ভাবে 
মশা চত হলেন। প্রত্যেকটি : কমিটি তাব প্রযোজন অহসাবে খত জন খাশ 
সম্পাদক ঝ বা সেক্রেটাবি নিষোগ কবতে পাবত। একটি কমিটিতে সংখ্যাধিক ভোটে 
কোনে। প্রস্তাব পাস হলে, তাকে কোর্টেব নিকট অন্মোদনেব জন্য পাঠানো হত ।১ 
কোর্টেব যে কোনে অধিবেশনে বাদশাহেব উপস্থিত থ।কাব অথকাঁব ছিপ । 
বাধশাহেব বিণা স্বাক্ষবে কোর্টে কোনো! প্রস্তাবই ঝাযকবী হতে পাবঙ না। 
বাদশাহ কোনো প্রস্তাবে আপত্তি জানীলে, কোটটকে সেই প্রস্তাব পুনরবিবেচনা 
কবতে হত। বস্তৃতঃ অন্যান্ত দেখেব নিযম্তান্ত্রিক বাজতন্ত্রেব গ্ভায এ ক্ষেত্রেও 
বাহাছুব শাহকে বাষ্ট্রেব নাক বলেই স্বীকাঁৰ কাব নেগষ! হল, কিন্তু কাষগেত্রে 
কোর্টেব সিদ্ধান্তই চডান্ত বলে ধবে নেওযা হত এবং সচবাচব কোটেব প্রস্তাবে 
বিনা প্রতিবাদে বাদশাহ তাঁর সীলমোহব বসিয়ে দিতেন। স্তাব জর্জ ক্যাম্পবেল 
'দি্লীর বিদ্রোহী সবকারেব সংগঠন সম্বন্ধে লিখেছিলেন £ “এটাকে একটা নিয়ম- 
তান্ত্রিক বাজতন্ত্রের মতো বলেই মনে হয। বাদশাহ বাদশাহই থাকলেন, তাকে 


শ্্ | পিস প্রা জল বস আপ পি আস 


বাদশাহেব মতই সম্মান কবা হত, বেমন আইনসঙ্গত বাজাকেও কৰা হ্য়। 


পে কাপ এ রি পিসি এস 


পার্লামেপ্টেব পরিবর্তে ছিল সিপাহীদেব একটা পৃবিষদ, যার হাতেই ছিল সমন 
ক্ষমতা। ইল্যাণ্ডে রাজা রাজ! যেমন গৈল্য বাহিনীর প্রধান সেনানায়ক, বাদশাহ 
ভাও ছিলেন নী। সব দরখাস্ত বাদশাহের নামেই কবা হত, কিন্তু বাদশাহ 
এই সব দবধান্তগুলিকে স্বাক্ষর করে পাঠিয়ে দিতেন এ কোর্টের নিকট যেটা 

১] বাগ নং &৭ ফোলিও -নং £৩৯-৪১ (উদ), রুল নং৩ও ১১। এই প্রকারের 


তথাগুলি সতীন্র সিংহের প্রবন্ধ (এই বইতের ১৩১ পৃঃ বা ) থেকে নেওয়া ছয়েছে। 


বিদ্রোহী দিল্লীব অভ্যন্তবে সিপাহী-কোর্ট ১৩৩ 


গঠিত হয়েছিল কয়েকজন কর্নেল, ব্রিগেঙমেজর ও সেক্রেটারিকে নিয়ে। এবা 
হচ্ছেন সেই সব সিপাহী ধাবা নিজেদের কাঁজে খুব দক্ষতা দেখিয়েছিলেন ।”১ 

(কার্টেব দু” বকমেব অধিবেশন হত। তাঁব সাধাবণ অধিবেশন বসত 
প্রতিদিন লালকেল্লায ৫ ঘন্টাব জন্য | তা ছাড| জরুবী অধিবেশন বসত মাঝ 
মাঝে বিশেষ কাজেব জন্য ।_( সতীন্্ব সিংহব প্রবন্ধ__বাগুল্‌ ৫৭, ফোলিও 
নু” ৫৩৯-৪ ১, কল নং ৩ ও ১১, উদ )। কোর্টেব দাধিত্ব ছিল সমষ্টিগত। কোনে 
সভ্যব অশ্থপস্থিতিতে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবলে তা &ঁ অন্পস্থিত সভ্যেব 
দপ্ুবেও প্রযোজ্য হত। সমস্ত ব্যাপাবই অধিকাংশ ভভোটেব দ্বাবাই স্থিব হত। 

(এ, রুল নং ৮, ৯, ১০)। 

₹/উপবোক্তি পবোযানাতে এটাও ঘোষণা কব। হয়েছিল যে, যদি কোনো সভা 
সভাপতিব অন্ুুনতি ছাড। গুপ্ত তথ্য প্রকাশ কবে দেন, ত| হলে কোর্টেব সভ্যপদ 
/থক তাকে ববখান্ত কবা হবে, কিম্বা তাবা কেউ যদি বাষ্থীকে ঠকান অথব। 
কোনো ব্যক্তিব প্রতি বা সমষ্টিব প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখান, তা৷ হলে তাকে এ একই 
শান্তিভাগ কবধত হবে। -7( এ, রুন নং ৪,৬১৮) রর মাইনটি যে খুবই 
গুকত্বপূর্ণ ছিল তাতে কোনোই সন্দেহ নেই 1আত্মীতোষণ, সাম্প্রদায়িকত। 
৭ দুর্নীতি যাতে প্রশ্রয না পা, তাব জন্যই এই আইন। বাস্তবিক পক্ষে, যদিও 
সিপাহী নেতাদেব মধ্যে নানা প্রকাবেব মতভেদ ও তীব্র কলহ বিদ্যমান ছিল, তা 
সত্তেও সে কলহ সাম্প্রদাধিকতাব শ্তবে কোনো দিনই নেমে আসেনি । ইংবেজে 
গ্ুধচব ও তাদেব উচ্ছিষ্টভোগীবা নান। প্রকাব উদ্বানি দিযে হিন্দু-মুসলমানেব মধ্যে 
ঝগা বাঁধিয়ে দ্রিষ্ বিদ্রোহীদের সংগ্রামী এঁক্যকে ভেঙে দেবাব জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা 
কবেছে, কিন্তু তাদেব সে চেষ্টা সব সমযই ব্যর্থ হযেছে । এই কাবণেই বিদ্রোহীব৷ 
হিনুমুসলমানেব এঁক্যেব উপ প্রতিষ্ঠিত বিদ্রোহেব জাতীঁষ চবিত্র প্রথম থেকে 
শৈষ পর্যস্ত বজায় বাখতে ত পেবেছিল | 
(৮৮৮ই আগস্ট তাবিখেব একটা পবোয়ানায দেখা যাষ যে, শঙবেব ক্থুশাসনেব 
ব্যবস্থা, সৈন্য বিভাগে প্রযোজনীষ দ্রব্যাদি সবববাহ, সৈন্য বিভাগের কর্মক্ষমতা 
বর্ধিত কৰা, সরকাবী পদগুলিব উন্নততব বণ্টন, মহাজনদের কাছ থেকে খণ সংগ্রহ, 
_এই সব সমস্তাগুলির সমাধানেব জন্ত কোর্টের একটি বিশিষ্ট সভা ডাকা 
হয়েছিল। --(এ-_বাগুল্‌ ৫৭, ফোলিও নং ২৮৪, উদ্ুঃ ৮/৮১৮৫৭ )। এই সব 
ছাডাও, সিপাহী বাহিনীব শৃঙ্খলা, দুর্নাতি, লুন ও ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদি 
সম্বন্ধে কোর্ট অনেক আদেশপত্র প্রচার করেছিল । ৮” 

১। জর্জ ক্যাম্পবেল 2 “মেময়ার্স অব মাই ইতিয়ান কেরিয়ার”, ২র খঙ, পৃঃ ৩০৬ । 


১৩৪ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


১+সিপাহীদের এই কোর্টই ছিল বিদ্রোহী সরকারের সর্বোচ্চ আদালত; 
স্থতরাং তারই উপর ছিল শাস্তি ও শরঙ্খল! বজায় রাখার চরম দায়িত্ব । এই 
কোর্টই বিচারালয় স্থাপন করত, বিচারক নিয়োগ করত ও বিচারপদ্ধতি নির্ণয় 
করে দিত। যে কোনে বিষয়ে সিপাহী-কোর্টের নিকট সকলেরই পুনধিচারের 
জন্য দাবি করার অধিকার ছিল। অর্থনৈতিক বিষয়েও এই কোর্টই ছিল 
সর্বশক্তিমান। রাজন্ব আদাষ কর! ও রাজন্ব-আদায়কারী নিযোগ করার অধিকার 
একমাত্র কোর্টেরই ছিল। ট্যাক্সের বোঝা যাতে গরীবদের উপর না পড়ে ধনীদের 
উপরই পড়ে, এই ছিল কোর্টের নীতি। কোর্ট ছাড়।৷ আর কারও সরকারের জন্য 
খণ সংগ্রহ করার ক্ষমতা ছিল না। কেউ খ্ধণ দিতে অস্বীকার করলে কোর্ট ছাড়া 
আর কারও তাকে বন্দী করবার ক্ষমতা ছিল না। খিজির খান ও অন্যান্য 
শাহজাদারা যখন ব্যক্তিগতভাবে খণ সংগ্রহ করেছিলেন, তখন কোর্ট দৃঢ়ভাবে 
বাদশাহের নিকট প্রতিবাদ জানায়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই অভি. 

যোগের ফলে বাহাছুর শাহ প্রকাশ্ঠ দরবারে কি ভাবে সমস্ত শাহজাদাদের ভৎসুন 
করেছিলেন « নন ও তাদের সমস্ত ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। যখন মির্জা মোগল 
ও আবু বকর রাজন্ব আদায় করবার জন্য বাদশাহের নিকট অনুমতি চেয়েছিলেন, 
তিনি সে অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, একমাত্র 
সিপাহী-কোর্টেরই এই অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতা আছে । যেসব চোরা-কারবারী, 
মুনাফাখোর জনসাধারণকে লুণ্ঠন করে অত্যধিক মুনাফা করবার চেষ্টা করত, তাদের 
বিরুদ্ধেও কোট কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল এবং সব পণ্যব্রব্যের মূল্য নির্ধাবণ_ 
করে দিয়ে জনসাধারণের কষ্টের লাঘব করার যথেষ্ট চেষ্টাক। করেছিল।১ 2 

৬-সিপাহী-কোর্টের সিদ্ধাস্তগুলির মধ্যে যে সিদধাস্ত সব থেকে বৈপ্লবিক হয়েছিল 
তা হচ্ছে কৃষকদের জমির ব্যবস্থা সম্বন্ধে '১*ই আগস্ট তারিখে একটি প্রস্তাব 
গ্রহণ করে ৫ প্রথা উচ্ছেদ করে তার পরিবর্তে যার! 


জমি চাষ করে, তাদেরই মালিকানার অধিকার দিতে হবে। এই একটিমান্র 
প্রন্তাবেই প্রমাণিত হয় যে, ১৮৫৭ সালের জাতীয় বিদ্রোহ মূলতঃ ইংরেজ-বিরোধী 
এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে ষে, বিদ্রোহী সিপাহীরা অধিকাংশই কৃষক শ্রেণী 
থেকে এসেছিল। স্থতরাং কুষক শ্রেণীর জমি-সমস্যা সম্বন্ধে তার! যে খুবই সচেতন 
ছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। দিল্ীর চতুষ্পার্থ্ে ও অন্যান্ত বিদ্রোহী 
অঞ্চলে বিদ্রোহের প্রথম থেকেই রুষকর! কি ভাবে ইংরেজ-ুষ্ট সর্বসত্ব-ভোগী 
১। এ বিষরে জী সতী সিংছের প্রবন্ধ বাশুল্‌ নং ১৯৯, ১৫৩, ১২৯- উল্লেখ জষ্টবয | 


বিদ্রোহী দিল্লীর অভ্যন্তরে সিপাহী-কোট ১৩৫ 


জমিদারদের উৎখাত করে জমি দখল করছিল তার উদাহরণ পূর্বেই উল্লেখ করা 
হযেছে। বিদ্রোহীদের এই সমস্ত বিপ্রবাত্মক কাধকলাপ ও প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা করে 
জনসাধারণের এই মহাবিদ্রোহকে যেসব পণ্ডিতের! কয়েকজন মধ্যযুগীয বাজা- 
বাদশাহের সামস্ততন্ত্রে পুনঃপ্রতিষ্ঠার একটা শেষ প্রয়াস বলে ব্যাখ্য করার ব্যর্থ চেষ্টা 
করেন, তব! এ বিষযে নিজেদেরই অজ্ঞতা! ও আত্মস্তরিতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। 
দু একজন রাজা-বাদশাহের সামস্ততন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা ভারতের 
তখনকার অবস্থায় থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তা থেকেও প্রবলতর শক্তি ছিল 
ভারতের জনসাধারণেব গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ । জনসাধাবণের এই গণতান্ত্রিক 
চেতনাই তার প্রভাব বিস্তাব কবেছিল এই সামরিক কোর্টেব ভিতর দিয়ে । 

পূর্বেই উল্লেখ কবা হয়েছে যে, এই চুড়ান্ত ক্ষমতাসম্পন্ন সিপাহী-কোট 
বিদ্রোহের একেবাবে প্রথম দিকে ১২ই মে তাবিধে স্থাপিত হযেছিল। আমা 
এও লক্ষ্য করেছি যে, সিপাহী নেতাদেব অনভিজ্ঞতা ও অক্ষমতার দরুন এই 
কোর্ট যেসব জটিল সমস্যার সন্মুখীন হয়েছিল তাব কোনোটাবই সমাধান করতে 
পারেনি । সমস্ত মে ও জুন মাসব্যাপী বিদ্রোহী সবকাবেব অর্থনৈতিক সংকট 
খারাপ থেকে অধিক্তব খারাপ হল, দিল্লীর শাসনকার্ধে শৃঙ্খলা স্থাপিত হল না, 
অরাজকতাব উৎস শাহজাদাদেব সম্বন্ধে ও বিশ্বাসঘাতক সন্তাস্তদেব বিরুদ্ধে কোনে! 
কঠোব ব্যবস্থা অবলম্বন কবা হল না এবং সিপাহীর্দেব পক্ষে সব থেকে বড় 
দুতাগ্য যে, ইংবেজ আক্রমণকারীদেব তারা অনেক চেষ্টা কবেও একটা যুদ্ধেও 
পরাপ্ত কবতে পারল না। এএই সব কারণে জনসাধারণের সূমক্ষে সিপাহী-কোটের 
ইজ্জতহানি.হওযাই স্বাভাবিক । 

জুন মাসের শেষ দিক থেকে কোর্ট যখন খুব একটা সংকটময় অবস্থার ভিতর 
দিয়ে যাচ্ছে, তখন শক্তিশালী বেরিলি বাহিনীর নেতৃত্বে জেনারেল বখত খান ২রা 
জুলাই তারিখে দিল্লীতে পৌছলেন। সেই দিনই বাহাছুব শাহ কোটের সম্মতি- 
ক্রমে বখত খানকে সমগ্র সিপাহী বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করে তার হাতে 
চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্পণ করলেন। স্বভাবতঃই এব ফলে সিপাহী-কোর্টের শক্তি আবার 
বেড়ে গেল। শাহ্জাদারা ও সন্্রাম্তরা, যারা তখনও পধস্ত অনেকখানি ক্ষমতা 
ভোগ করছিলেন, বাহাদুর শাহর এই কাজ খুব পছন্দ করলেন না। উই 
জুলাই বখত খান মহম্মদ কুলী খানকে দিল্লীর ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করলেন। সঙ্গে 
সঙ্গে আশাহ্চুল্লা কোতোয়াল হিসাবে তার ক্ষমতা খর্ব হয়ে যাবে বলে বাদশাহের 
নিকট অভিযোগ করল। --(মেটকাফ সম্পাদিত; টু নেটিভ স্যারেটিভস্» 
পৃঃ ১৪৩)। শাহজাদা মির্জা মোগল এতদিন পর্বস্ত দিক্লীর বিদ্রোহী বাহিনীর 


১৩৬ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


কমাগ্ডারইন-চীফ ছিলেন। ৭ই জুলাই তিনি বাহাদুর শাহর নিকট অভিযোগ 
করলেন, “বখত খানের আগমনের পূর্ব পধন্ত প্রতিদিনই বিন! বাধায় ইংরেজদের 
সঙ্গে লড়াই হচ্ছিল। তাঁর আসার পরেও কয়েকটা যুদ্ধ হয়েছে। আজ যখন 
শত্রুকে আক্রমণ করার জন্য আমি আমার সৈন্যদের নিয়ে শহরের বাইরে যাই, 
তখন জেনারেল বখত খান বাধা দেন ও আমার বাহিনীকে অনেকক্ষণ ঈড় করিযে 
রাখেন। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, কার হুকুমে সিপাহীরা শহর থেকে বেরিষে 
এসেছে, এবং বলেছিলেন, তাঁর বিনা অনুমতিতে তারা আর এক পদও অগ্রসব 
হতে পারবে না। তারপর তিনি সিপাহীদের ফিরে যেতে বাধ্য কবলেন।”১ 

এই প্রকার বাধা সত্বেও বখত খান ও সিপাহী-কোর্টের ক্ষমত। দিনেব পর দিন 
বেড়ে যেতে লাগল । অবশ্থ শাহজাদারা মহাজনদের কাছ থেকে জোর করে টাকা 
সংগ্রহ করে যেতে লাগলেন, কিন্তু তারা জানতেন যে, এটা বেআইনী এবং তার 
জন্য তাঁদের অনেক সময শান্তিও ভোগ করতে হত। অবশেষে ১৯শে আগস্ট 
বাহাদুর শাহ কোর্টের এই ক্ষমতা একটা নতুন ফবমানের দ্বারা একেবারে 
পাকাপোক্ত করে দিলেন।২ এই ফরমানে বাদশাহ পুনরাষ ঘোষণা করলেন 
যে» এই সিপাহী-কোর্টই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শক্তিশালী সংগঠন $ তার হাতেই শাসন 
ন্ত্র চালাবার, শাস্তি শৃঙ্খল! বজায় রাখার, বাজস্ব আদায় ও খণ সংগ্রহ এবং যুদ্ধ 
পরিচালন! করার চূড়ান্ত ক্ষমতা । এই ফরমানে বাদশাহ আর৪ ঘোষণা কবলেন, 
“কোর্টের কার্ধে শাহজাদারা কিম্ব। অন্য কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।” 

এর থেকে দেখা মাষ যে, দিলীতে সিপাহী ও সামন্ততান্ত্রিক শক্তির মধ্যে যে 
অস্তত্বন্ব কিছুকাল ধরে চলেছিল, তাতে সিপাহীদের সংগঠন “কোর্টই” তার চূড়ান্ত 
আধিপত্য স্থাপন করতে শেষ পর্যন্ত সমর্থ হয়েছিল। বাদশাহের উপরোক্ত 
ফরমান ঘোষিত হবার পর সিপাহীদের দিল্লীতে আর কোনো গ্রতিঘন্বী রইল 
না। এখন থেকে তাদের সব থেকে বড় কাজ হল নিজেদের ক্ষমতাকে স্প্রতিষ্ঠিত 
করে বিদেশী শত্রুকে পরাজিত করা। সেই চরম অগ্মিপরীক্ষায় সিপাহীরা যে 
সফলতা লাভ করতে পারেনি, তার জন্য তথাকথিত সামস্ততান্ত্রিক নেতৃত্ব দায়ী 
নয়। তাঁদের বিফলতার সর্বপ্রধান কারণ হল যে, তারা এই ইতিহাঁস-নির্ধারিত 
বিরাট কাজটির জন্য তখনও ষোগ্যতা৷ অর্জন করতে পারেনি । শ্রেণীগত বিচারে 
সিপাহীরা ছিল এইরূপ ধৈপ্লবিক কার্য সমাধানের জন্য তখনও অপরিণত। 

দিল্লীতে নতুন নতুন বিদ্রোহী বাহিনীর আগমনের ফলে, সিপাহী-কোর্টের 

১। সী সিংহের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ ভষ্টবয। 

২₹। এ, বাগুল্‌ নং ১৫৩, ফোর়িও নং ২২, ১৯1৮১৮৫৭। 


বিদ্রোহী দিল্পীব অভ্যস্তবে সিপাহী-কোর্ট ১৩৭ 


সংগঠনে স্বভাবতঃই অনেকটা পবিবর্তন হযেছিল। নতুন বাহিনীগুলিব প্রতিনিধি- 
দেবও কোর্টেব সভ্য কবে নেওয়া হল, যাৰ ফলে কোর্টেব আয়তন অনেক বেডে 
গেল। তোবাব আলি নামক ইংবেজেব একজন গ্রপ্নচবেব চিঠিতে_( 'পাঞ্জাব 
মিউটিনি বেকর্ডস', ৭ম খণ্ড, ২য ভাগ, পৃঃ ৮) দেখ। যাষ যে, ১ল! সেপ্টে্ববে 


সিপাহী কোট নিম্নলিখিত ভাবে গঠিত ছিল £ 

জেনাবেল ঘাউস মহম্মদ খান নিম্খ ব্রিগেড 

ব্রিগেডিযাব হীবা সিং টা ৭ 

জেনাবেল বখত খান বেবিলি ব্রিগেড 

বেসালদাব মহম্মদ স্থৃফি ৮ম সামযিক অশ্বাবাী 

বেসালদাব হিযাৎ খান ২৪এ » 

স্থবাঁদাব কাদিব বক্ধ স্যাপার্স এগ মাইনার্স 
».. সুথো ৭২শ পদাতিক বাহিনী 
৮»... হ্বদৎ ৯ম 

স্ববাদাব ১১শ , 

স্থবাদাব | নাম অজ্ঞাত ৫৪শ ॥ % 

স্ববাদ।ব হবিযানা ব্যাটালিয়ান 


এই সব বাহিনীব আগমনে পূর্বে যেসব বাহিনী উপস্থিত ছিল, তাদেব ৫ 
জন প্রতিনিধি এই কোর্টেব সভ্য ছিলেন। তা ছাড৷ আবও সভা ছিলেন__ 
আলোযাবেব মৌলভী ফজল হক, বেবিলিব মৌলভী সবফবাজ আলি ও ফুলুলেব 
মৌলভী ইমদাদ আলি। শেষোক্ত দু'জন মৌলভী সব সমযই বাদশাহেব পাশে 
দববাবে উপস্থিত থাকতেন ।--( “পাঞ্জাব মিউটিনি বেকর্ডস” ৭ম খণ্ড, ২য় ভাগ, 
পৃঃ ৯)। জনসাধাবণেব উপবও তাদধেব বেশ প্রভাব ছিল। আমবা পূর্বেই লক্ষ্য 
কবেছি যে, আশাহ্থুললা, এলাহী বক্স প্রভৃতি দববাবেব পুবাতন সম্বাস্ত ব্যক্তিরা 
দববাব থেকে বিতাড়িত হযেছিলেন! তাদের স্থানে এই সব মৌলভীবাই হলেন 
বাহাছুব শাহব প্রধান পবামর্শদাতা । জনসাধাবণেব প্রতিনিধি হিসাবেই এই সব 
মৌলভীদেব কোর্টেব সভ্য কবে নেওয়া হয়েছিল। এব আগে কোর্ট ছিল 
কেবলমাত্র সিপাহীদেব নিয়ে গঠিত । পবে বেসামরিক প্রতিনিধিদেরও এর সভা 
কবে নেওয়াব ফলে, কোর্ট সিপাহী ও জনসাধাবণ উভষেরই সংগঠনে পরিণত 
হয়েছিল।, এই ভাবে, বিদ্রোহী দিল্লীতে একাধাবে যেমন মধ্যযুগীয় _সামস্ততান্ত্িক 


শক্তিগুলি সংকুচিত হতে থাকল, অন্যধারে তেমনি গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি 


সম্প্রসারিত হতে লাগল । 


বিজ্রোহী দিল্লীর অভ্যন্তরে ঃ ৫8) জনসাধারণ 


১১ই মে তারিখে দিল্লীতে মিরাটের বিদ্রোহী সিপাহীদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে 
কি ভাবে জনসাধারণেরও অত্যুত্থান হয়েছিল তা৷ ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। 
এর ছু'দিন পৰে ১৩ই মে তারিখে “কোতোয়াল সকলকে জানিষে দিলেন যে, 
যেসব লোক বাদশাহের জন্য বুদ্ধ করতে প্রস্তত, তারা যেন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে উপস্থিত 
হ্য।”১ এই আহ্বানের উত্তরে ষে প্রচুর লোক ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়বার জন্ঠ 
স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগদান করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ₹৮ 
বিদ্রোহ শুরু হবার ছু'একদিন পরেই কি ভাবে ইংরেজের গুপ্তচর মইন-উদ্দিন 
হাসান থান এইরূপ একটি ভলাটিয়ার বাহিনীর কমাপ্ডার হল, তা পূর্বেই বর্ণনা 
করা হয়েছে। 

“পুনরায় ২রা জুলাইতে যেদিন জেনারেল বখ্‌ত খান কমাগ্ার-ইন-চীফ নিযুক্ত 
হলেন সেই দিনই তিনি ঘোষণা! করলেন, “দিল্লীর প্রত্যেকটি নাগরিককে অন্ত্ 
ধারণ করতে হবে। প্রত্যেক বাড়ির মালিক ও দোকানদারকেও অস্ত্র রাখতে 
হবে। যাদের কোনে! অস্ত্র নেই, তাদের এখুনি কোতোয়ালিতে যেতে হবে, 
সেখানে তাদের বিনা পয়সায় অস্ত্র দেওয়া! হবে। দিল্লীতে যেন কাউকেও বিনা 
অস্ত্রে না দেখা যায়।” দিল্লীর নাগরিকরা ছাড়াও বনু লোক বিভিন্ন বিদ্রোহী 
অঞ্চল থেকে এসে শহরের স্বেচ্ছাসেবক ৮৭ ২ ৮২৪শ্রে শে জুন 
জীবনলাল_তার ভায়েরিতে লিখেছিল, “৪** জেহাদী গুরগাও এবং অন্ান্ত 
জেল! থেকে এসে পৌছেছে ও বাদশাহের সঙ্গে দেখা করেছে ।”৩ 


১। মগ্োগোমারি মার্টিন “ইতি এস্পারার,” ওয়, পৃত ১৭৪। 
২1 দেটকাফ সম্পাদিত £ “টু নেটিভ ারেটিভস্‌””, পৃঃ ৬৯ | 
৩। এ, গৃঃ ১২৭ 


বিদ্রোহী দিল্লীর অভ্যন্তরে জনসাধারণ ১৩৪ 


তারপর, বাহাদুর শাহর আবেদনের উত্তরেও অনেক স্থানীয় রাজা-নবাঁবরাও 


দি্ীর যুদ্ধে যোগ দেবার জন্ত কিছু কিছু লোক পাঠিয়েছিলেন । এই সব স্বেচ্ছা 
সেঁবকরা যে প্রায়ই ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াইতে যোগ দিত এবং অনেক ক্ষেত্রে 
তারা যে সিপাহীদের থেকে বেশী সাহস ও ধৈর্যের পরিচয় দিত, তার উদাহরণের 
অভাব নেই। ইংরেজের গুপ্তচর গৌরীশঙ্কর ২রা সেপ্টেম্বরে তার রিপোর্টে 
লিখেছিল : “গত রাত্রে শহর ব্রিগেডের ভলার্টিযার কামানের ব্যাটারী পাহারা 
দিচ্ছিল। মধ্য রাত্রে পাহারাঁবদলের সময নিমখ ব্রিগেডের সিপাহীরা পাহারার 
কাজে হাঁজির হলে শহর ব্রিগেডের লোকেরা এই সব “পলাতকদের" স্থান ছেড়ে 
দিতে রাজী হযনি।”১ 

দিল্লীর ও আশেপাশের সহস্র সহজ্র লোক এই ভাবে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে 
খুব উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিলেও, এই সব স্বেচ্ছাসেবকদের যথোপযুক্ত সানরিক 
শিক্ষা দেবার জন্য বিশেষ কোনো! উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল না, তাদের অস্ত্রশ্ত্রও বিশেষ 
কিছু ছিল না এবং তাদের স্থষোগ্য নেতৃত্বেরও যথেষ্টই অভাব ছিল। জীবনলাল 
তার দিনপণ্ীতে লিখেছে £ “কযেকজন অশ্বারোহী সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে 
চেয়েছিল; বাদশাহ তাদের বললেন যে, তাদের বেতন দেবার মত অর্থ তার 
নেই। কয়েকজন নিরন্ত্র সিপাহী বন্দুকের জন্য দরখাস্ত করেছিল। বাদশাহ 
উত্তর দিলেন যে, তাদেব দেবার জন্ত তার কাছে সঞ্চিত কোনো অস্ত্র নেই ।”-- 
( মেটকাফ সম্পাদিত ঃ টু নেটিভ স্যারেটিভস্», পৃঃ ১৫৭ )। 

এই সব স্বেচ্ছাসেবকদের সংখ্য। যে সিপাহীদেব থেকে অনেক বেশী ছিল 
সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ইংরেজের একজন গুপ্তচরের মতে ১৮ই জুন 
দিল্লীতে সমগ্র বিদ্রোহী বাহিনীব সংখ্যা ছিল ১৩,০০* পদাতিক ও ১,৩০০ 
অশ্বারোহী--( 'পাপ্ডাব মিউটিনি রেকর্ডস ৭ম খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৫৫)। কিন্ত 
পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দিল্লীতে এই সময় যেসব বিদ্রোহী সিপাহী ছিল, 
তাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ২,৫০০। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, স্বেচ্ছাসেবক সৈনিকদের 
সংখ্যা ছিল প্রায় ১২,*০* অর্থাৎ সিপাহীদের চাইতে প্রায় ৫ গুণ বেশী। এবং 
একথাও নিঃসন্দেহে বল! যেতে পারে ষে, কতৃপক্ষের কাছ থেকে উৎসাহ পেলে 
আরও অনেক লোক ভলারটিয়ার বাহিনীতে যোগ দেবার জন্ত গ্রস্তত ছিল। এই 
ঘটন৷ থেকে পুনরায় প্রমাণ হয় যে, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ মূলত: জনসাধারখেরই 
বিদ্রোহ ছিল। উপযুক্ত সামরিক শিক্ষা, শক্তিমান নেতৃত্ব ও যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র পেলে 
নাগরিকদের এই ভলান্টিয়ার বাহিনী ষে একটা অপরাজেয় শক্তিতে পরিণত হতে 

১। “পাঞ্জাব মিউার্টানি রেকর্ডস্‌”, “ম খণ্ড, পৃঃ ১৩। 
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পাবত, তাতে কোনে। সন্দেহ নেই | কিন্তু ছুঃখেব বিষধ সিপাহীদেব সাংগঠনিক 
দুর্বলতা ও তাদেব অন্তবিবোধ সংক্রামক ব্যাবধিব মতো বিস্তাব লাভ কবে এই 
বিবাট সেচ্ছাসেবক বাহিনীকে ৪ দুর্বল কবে ফেলল । এই স্বেচ্ছাসেবকদেব নিজন্ব 
কোনে। বাজনৈতিক বা অন্য কোনে। প্রকাব সংগঠন না থাকাতে তাদেব সিপাহীদেব 
উপবই নিউব কবে থাকতে হত । আবাব, মিপাহীদেব বাজনৈতিক চেতন! অনগ্রসব 
অবস্থায থাকাব জন্য তাবাও জনসাখাবণেব সামবিক শক্তিব তাৎপয উপলব্ধি 
কবে তাকে বিদ্বোহকে সফল কবাব কাজে লাগাতে পাবেনি। 
ব্চ্ছাসেবক বাহিনী প্রসঙ্গে মনে বাখতে হবে যে, ভাবতেব অন্ঠান্ত বিদ্রোহী 
অঞ্চলে মহিলাবা যেৰপ নানা কাঁজে অগ্রসব হযে এসেছিলেন ও অনেক স্থলে 
অস্ত্র ধাবণ কবে এক্রব বিকদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হযেছিলেন, দিল্লীতেও তাব 
কোনো বকম ব্যতিকম হ্যনি। জীবনলাল ২০শে জুলাইতে তাব ডাষেবিতে 
লিখেছিল £ “সম্প্রতি_ ইংবেজেব জেব সঙ্গে যে যুদ্ধ হযে গেল, তাতে একজন স্ত্রীলোক 
পিপাহীব পোশীক পর পবে খুব সাহসিক_ ভাবে কাজ কবেছিলেন, এমন কি যখন 
সিপাহীবা স সব যুদ্ধক্ষেত্র ছেডে চলে গিয়েছিল, তখনও তিনি সেখানে অবস্থান 
কবেছিলেন এবং কতিপয ইংবেজ সৈন্যের সঙ্গে একা লডে তাদেব কযেকজনকে 
বধ কবেছিলেন 1১৯ ৯৮৮ 
৬৮ এই স্থাধী ভলান্টিযাব বাহিনী ছাডাও বিভিন্ন সমষে বিভিন্ন বিশিষ্ট কার্ষের জন্য 
আবও নতুন স্বেচ্ছাসেবকেব আহ্বান জানান হত। যেমন ১২ই আগস্ট “সমস্ত 
শহবে ঢোল পিটিযে ঘোষণ! কবা হল যে, এ দিন বাত্রে বাদশাহ স্বযং ইংবেজেব 
উপব আক্রমণ পবিচালনা কববেন ও তাদেব একেবাবে ধ্বংস কববেন। সব 
নাগবিককে অস্ত্র ধাবণ কবতে ও অগণিত সংখ্যাব জোবে সমগ্র ইংবেজ বাহিনীকে 
নিশ্চিহু কববার জন্য আহ্বান জানানো হল। এই কাজেব জন্য হিন্দু ও মুসলমান 
সকলকেই শপথ গ্রহণ কবতে বলা হল। এই আহ্বানেব ফলে ১০১০০০ ন্‌ 
কাশ্মীব গেটে সমবেত হযেছিল ৮২ $._ 

আগস্ট মাসেব শেষে ও সেপ্টেম্ববেব প্রথমে যতই শহবের উপর ইংবেজেব 
আক্রমণ ঘনীভূত হয়ে আসতে লাগল ততই এই আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য 
সিপাহী ও নাগরিকদেব উদ্দ্ধ করবার চেষ্টা চলতে লাগল। ২৮শে আগস্ট 
তোরাব আলি দিল্লী থেকে তার প্রতৃদের জানাল £ “মৌলভী ফজল হকের 
দিল্লীতে আস! অবধি ইংবেজ বাহিনীব বিরুদ্ধে নাগবিক ও সিপাহীদের উত্তেজিত 
১ এমেটকাফ সম্পাদিত £ “টু নেটিত শ্যারেটভস্*', পৃঃ ১৫৮। 

২। এ, পৃঠ ২২৯। 


বিদ্রোহী দিলীব অভ্যস্তবে জনসাধাবণ ১৪১ 


কবে তোলবাব কাজে তাঁকে ব্যবহাব কব! হচ্ছে। তিনি বলে বেডাচ্ছেন যে, 
নি আগ্রা গেজেটে পডেছেন, ইংবেজবা! দিল্লী শহবকে ধুলিসাৎ কবতে ও শহবের 
প্রত্যেকটি নাগবিককে হত্য। কবতে প্রস্তত হচ্ছে।”৯ 

তিন মাস খবে ইংবেজেব সঙ্গে অনববত যুদ্ধ কবাব ফলে প্রচুব সংখ্যক 
“পাহী হতাহত হযেছিল। এই কাবণেও দিলীব আত্মবক্ষাব জন্য ভলান্টিযাবেব 
প্রযৌজনীঘতা ক্রম*ঃ বেডেই গিষেন্ছল। কতকট| এইবপ অভিযানেব ফলে ও 
কতকঢা সিপাহী কোটেব সাংগঠনিক উন্নতিব ফলে সেপ্টেম্ববেব প্রথম দিন হতে 
হাঁজাব হাঁজাব নাগবিঞ ও সিপাহী ইং/বজেব সঙ্গে শেষ পযন্ত লডবাব জন্য শপথ 
গ্রহণ কবতে লাগল । প্রতিদিন তাদেব প্যাবেড হতে থাকল ও অন্যান্ প্রস্তুতিও 
চলতে লাগল। নাগবিক ও সিপাহীদেব উৎসাহ ও দু তা অনেক বেডে গেল। 
যেসব বিশ্বাসঘাতক ভপা্টিযাব বাহিনীতে প্রবেশ কবে অন্তর্থাতী কাষকলাপ 
চালিষে থাচ্ছিণ তাদেব অনেকেব উপধুক্ত শাস্তিব ব্যবস্থা হল। ৯৮শ পদাতিক 
শলা্টিযাৰ বাহিনীব লোকেবা তাদেব কমাগ্ান্টকে ববে বাদশাহেব কাছে নিষে 
হাজিব হল ও ইংবেজেব সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন কবাব জন্য তাব বিকদ্ধে 
অ-ভযোগ কবল । ( মেটকাফ সম্পাদিত £ "ঢু নেটিভ ন্যাবেটিভস+ পৃঃ ২২)। 

এই গুকাৰ আন্দোলন ও আঁড্যানেব ফলে দিল্লাব জনসাধাবণেব মধ্যে 
ঘে '্মাবাব নতুন কবে একটা বৈপ্লবিক চেতনা ও উৎসাহ দেখা দিয়েছিল ও তা 
নিদংষে বলা বেতে প'বে। ইংবেজেব শেষ আক্রমণের দু” দিন পুবে, ১২ই 
সে্টেম্বব, ইংবেজের এক গুষ্চচব তাদেব লিখেছিল, “গতকালেব যুদ্ধে দিল্লী 
নাগবিকবা অংশ গ্রহণ কবেছিল এবং থানেশ্বব জিলাব হাব্রীব মৌলভী নওযাজিস 
আলি ২১০০, লোক নিষে লডেছিলেন। সিপাহীবা ইংবেজেব আক্রমণ গ্রতিবোধ 
কববাব জন্য শহীদেব মত মৃত্যুববণ কববে বলে খপথ গ্রহণ কবেছে। ঠসন্যবাহিনী 
থেকে পলাতকদেব ধবে এনে তাদেব সকলেব সামনে অপমান কবা হচ্ছে । শহব- 
বাসীবা শুনতে পাচ্ছে ষে, ইংবেজবা মুসলমানদেব নিষ্ঠব ভাবে হত্যা কবছে কিন্তু 
হিন্দুদেব ছেডে দেওযা হচ্ছে। এই কারণে মুসলমানবা যুদ্ধ কবতে বন্ধ পবিকব। 
এই ধবনেব বিপোর্টেব প্রতিবাদ হওষ! বিশেষ প্রযোজন। তা! না হলে বিদ্রোহ 
আরও ছড়িয়ে পড়বে ।”২ 

দিল্লী থেকে ১১ই সেপ্টেম্ববেব এই রকম আব একটি বিপোর্টে দেখা যায়, 
“কতিপয় শিখ অশ্বারোহী বাদশাহের নিকট এসেছিল ও বলেছিল যে, তাবা ১২টি 


০ ০০০ 


১। “পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্‌,” ৭ম খণ্ড তর, পৃঃ ৪৪৩ | 
২। ত্র, ৭ম থণ্ড, ২য় পৃ ৩৩-৩৪ | 
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কামান দখল করেছে। তারা বাদশাহকে অন্থুরোধ করল যে, তার নিজন্ব বডি গার্ড 
বুশেরা বাহিনীকে তাদের সঙ্গে আবার যাবার অন্থমতি দিতে হবে। তাতে 
বাদশাহ জানালেন যে, তাদের ইচ্ছে থাকলে তার! যেতে পারে। এই শিখরাই 
তাদের একবার বুদ্ধে নিয়ে গিয়েছিল, যার ফলে তাদের অনেকেই মারা গিয়েছে। 
তা! সত্বেও বুশেরা বাহিনী শিখদের সঙ্গে আবার গেল। আজ অশ্বারোহীদের প্রচুব 
লোক হত ও আহত হযেছে। কিন্তু এই যে এত উৎসাহ দেখানো! হচ্ছে তার জন্য 
বিদ্রোহীরা সকলেই খুব সন্তুষ্ট । সকলেই বলাবলি করছে যে, যদি এই রকম 
তেজের সঙ্গে প্রথম থেকেই যুদ্ধ কর! হত, ত। হলে এতদ্দিন ধরে লড়ার প্রযোজন 
হত না এবং অনেক আগেই ইংরেজ-শাসনের শেষ চিহ্টুকু ইতিহাসের পাতা 
থেকে মুছে যেত ।৮১ 

১২ই সেপ্টেম্বরে জীবনলালেব ভাষেরিতেও লেখা আছে যে, শহরে সিপাহী 
ও জনসাধারণেব মধ্যে খুবই একটা আত্মবিশ্বাস ও উদ্দীপনা দেখা! যাচ্ছে-_ 
“বিদ্রোহী বাহিনীগুলিব সকলেই শেষ পর্বস্ত লডবার জন্য প্রস্তত। এখন আর 
কেউই বাহিনী ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে না ।”২ 

তারপর খন ১৪ই সেপ্টেম্বর ইংরেজের শেষ আক্রমণ শুরু হল “তখন 
বাস্তবিকই দেখা গেল যে, যেসব বিদ্রোহীরা দিল্লী রক্ষা করার জন্য লডছিল তাদের 
বেশীর ভাগই হল ধর্মোম্মত্ত জেহাদী ও শহরের জনসাধারণ ।”৩ 

এর পর থেকে ইংরেজকে দিল্লীর প্রতিটি ইঞ্চি জমির জন্য লড়তে হয়েছে । 
এতিহানিক ফরেস্ট লিখেছেন যে, যেদিন ইংরেজরা চা্দনী চক আক্রমণ করল 
সেদিন দিল্লীর নাগরিক ও সিপাহীদের প্রচণ্ড প্রতিরোধের ফলে “ইংরেজরা দলে 
দলে ভূতলশায়ী হতে লাগল এবং আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা অর্থাৎ জুম্মা 
মসজিদ দখল করা৷ অসম্ভব হয়ে পড়ল। অবশেষে আমরা পিছু হটতে বাধ্য হলাম 
ও গীর্জায় রক্ষিত বাহিনীর মধ্যে আশ্রয় নিতে হল।”৪ 

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীর! দাবি করে থাকে-_শিখরা ন! কি সকলেই বিদ্রোহীদের 
বিরুদ্ধে ছিল। এই উক্তি সত্য কি মিথ্যা তা অন্যত্র আলোচিত হবে। এখানে 
উল্লেখ কর! প্রয়োজন ষে, দিল্লীর যুদ্ধে অনেক বিদ্রোহী শিখ স্বেচ্ছাসেবক যে 
ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়েছিল, তা উপরের ঘটনা থেকেই পরিফার হয়ে যায়। 


১। “পাপ্রাব মিউটিনি রেকর্ডস”, ৭ম খণ্ড, ২, পৃঃ ৫৫। 
২। এ, পৃঃ ৫ত। 

৩। কুগার £ “কাইসিস, ইন দি পাঞ্জাব", পৃঃ ২০০। 
৪ ফরেইঃ “টেট পেপাস+', ১ম খণ, পৃঃ ৪৭৭ 
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পাতিযালা, নাভা, বিন্দ ও কাপুরতলার রাজাদের বাহিনীর শিখ সৈন্যরা ইংরেজের 


পক্ষে লড়তে বাধ্য হয়েছিল, কিন্তু তারা এই হীন অবস্থাটাকে সাননে স্বীকার করে 
নেয়নি।+১লা জুন দিল্লীর দরবারে বিশ্বস্তস্ত্রে খবর এসেছিল যে, “পাতিষালার 
রাজার সমস্ত সৈন্য ইংরেজবিরোধী | যে সময় ভারতবাসীরা তাদের ধর্মরক্ষা করার 
জন্য লড়ছিল তখন ইংরেজের পক্ষে যাবার জন্য মহারাজাকে এই সব সৈন্যরা খোলা- 
খুলিভাবে ভৎ্সনা করেছিল।”৯ এই সংবাদ যে সম্পূর্ণ অতিরঞ্িত ছিল না তারও 
প্রমাণ পাওযা যেত যখন মাঝে মাঝে এই সব রাজাদের অধীনস্থও অন্তান্ত শিখ 
সৈন্রা সুযোগ পেলেই দলত্যাগ করে দিলীতে এসে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ 
দ্িত। জীবনলাল এ সম্পর্কে তাব ডাষেরিতে ২৯শে জুলাই তারিখে লিখেছে, 
“পাতিযালার রাজার বাহিনীর কতিপয় শিখ সৈম্ত ইংরেজ শিবিব ত্যাগ করে 
দরবারে এসে উপস্থিত হযেছে এবং রিপোর্ট করেছে যে, ইংরেজদের অনেক কামান 
থাকলেও কামানগুলি টানবার জন্য তাদের ঘোড়ার খুবই অভাব ।”২ &₹ 

এই সব শিখরা দিল্লীব ভলান্টিয়ার বাহিনীতে যোগ দিয়ে সব সময়ই ইংরেজের 
বিরুদ্ধে খুবই বীবত্বের সঙ্গে যুদ্ধ কবেছে। €৫ই আগস্ট দেখা যায় যে, “কয়েকজন 
শিখপ্রতিনিধি বাদশাহের নিকট একটি আবেদন করেন। তাঁদের অভিযোগ ছিল 
যে, তারা যখন ইংরেজদের শিবির আক্রমণ করতেন, তখন পুরবিয় সিপাহীদের 
নিকট থেকে কোনো সহযোগিতা না পেযে, তাদের বাববাব ফিরে আসতে হয়। 
স্ৃতরাং তার! বাদশাহের নিকট আবেদন জানালেন যে, দিল্লীর অন্ঠান্ত বাহিনী- 
গুলির মত শুধু শিখদের নিযেই একটা স্বতন্ত্র বাহিনী গঠন করা হৌক এবং তাদের 
হাতে ছুটি কামান ছেড়ে দেওয়া হোক, তা হলে ইংরেজদের তারা কিছুটা সফলতার 
সঙ্গে আক্রমণ কবতে পারবে ।”৩ কয়েক দিন পরে পৃথক ভাবে এই শিখ বাহিনী 
গঠন করা হয়েছিল । 

বিদ্রোহের প্রথম থেকেই দেখা যায় যে, বিভ্রোহীর! হিন্দু-মুসলমানের সংগ্রামী 
এঁক্য বজায় রাখবার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট ছিল। ইংরেজরাও জানত যে, এই একা 
ভাঙতে পারলে তাদের কাজ সহজ হয়ে পড়বে--তাই তার! তাদের গুগুচরদের 
মারফত ও আরও বিভিন্ন উপায়ে হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ ঘটাবার জন্ত থাসাধ্য 
চেষ্টা করেছে । হিন্দু-মুসলমানের এই এক্যকে সুদৃঢ় করার আবশ্কতা যে কতখানি 
বাহাছুর শাহ নিজেও তা খুব ভাল ভাবেই হৃদয়ঙ্ম করতে পেরেছিলেন। তাই 


১] মেটকাফ সম্পাদিত £ “টু নেট ভ্ভারেটস্”', পৃঃ ১১০। 
২। খ্রপৃঃ ১৭২। 
৩। এ, পৃঃ ১৮৩। 


১৪৪ ভারতীয় মহাবিভ্রোহ 
তিনি তিনি নই জুলাই তারিখে চোল পিঠিয়ে সারা শহরে ঘোষণা করে দিলেন_দিলীতে , 


স্পা াসরস়্্াস্্ম্ষমম চি 


আর গো- হত্যা হতে 'পারবে না। যদি কাউকে গোহ্ত্যা করতে দেখা যায যায় তা 


শসস্: পপ প 


হলে তাকে কামানের মুখে উড়িয়ে দেওয়৷ হবে।৯ 
__বোরিলিতে যেদিন বিদ্রোহ হয ওখান বাহাছুর খান বিদ্রোহী সরকারের শাসুন-_ 
ভার গ্রহণ করেন, সেদিন তিনিও গোহত্যা বন্ধ করার জন্য অনুরূপ ঘোষণা 


স্প্পাপী শপ সপি্পোশ শ পপ | পপ পপ 


করেছিলেন । « তখনকার কার পৰিস্থিতিতে গো-হত্যা নিবারণের প্রযোজনীষতা উপলব্ধি 
করে এইবপ । ঘোষণায  হিন্দুসুদলঘান জ জনসাধারণ খুশীই হযেছিল টং. 

১7 কিন্তু ইংরেজের গুপ্তচররা এতে সন্তষ্ট হযনি। আশাহুল্পা, রজব আলি প্রভৃতি 
লি উস্কানি দিতে লাগল যাতে বকব-ঈদের দিন প্রকাশ্য ভাবে গোঁহত্যা 
কবা হয়। রজব আলি তার বিদেশী প্রভুদের গপগদ ভাবে জানাল, “মুসলমান 
ধর্মন্ধব। অত্যধিক বিক্ষু হযেছে ও তাব। প্রতিজ্ঞা কবেছে যে, বকর-ঈদেব দিন 
প্রকাশ্য রাজপথে তাব। গোঁহত্যা কববে। যদি তখন হিন্দু সিপাহীর! বাধ। 
দ্রিতে আসে তা হলে তাব! হিন্দুদের বিকদ্ধে জেহ।দ ঘোষণ। করবে ও হয তাদের 
জয করবে, নযত ধর্মের জন্য শহীদের নত প্রাণ দেবে।  * ঈদের দিন হিন্দু- 
মুসলমানের মধ্যে লড়াই হওযার খুবই সম্ভাবনা ছিল।”২ ৮৮ 
:৮৫কিস্ক বাহীছুব শাহ অনেক বিষযে যেমন দৃঢ়ত। দেখিযেছিলেন, এ বিষয়েও 
তিনি তেমনি কাবও কাছে মাথা নিচু করলেন না। ১৮ই জুলাই আবাব তিনি 
ঘোষণা করে দিল্লীতে সকলকে জানালেন যে, বকর-ঈদের দিনও কেউ গরু 
কোরবানি করতে পারবে না। তা ছাভা “বাদশাহ জেনারেল বখত খান ও 
অগ্ান্ত অফিসারদের হুকুম করলেন যে, তারা যেন ঈদের দিন কোনো গরু 
কোরবানি করতে ন] দেন এবং যদি কোনে| মুসলমান গরু কোরবানি করে তা৷ 
হলে তাঁকে কামানের মুখে উড়িযে দিষে হত্য। করতে হবে। হাকিম আশাহ্ন্া 
এই আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বললেন যে, তিনি মৌলভীদের সঙ্গে 
আলোচনা করবেন। এর ফলে বাদশাহ এতই জুদ্ধ হযে পড়লেন যে, তিনি 
দরবার বন্ধ করে তার শযন কক্ষে চলে গেলেন ।”৩ : ৮ 

হিন্দুমুসলমান এই ছুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদাভেদ, সন্দেহ ও মনোমালিন্য স্থা 
করবার জন্য ইংরেজরা আরও যেসব উপায় অবলম্বন করেছিল, তার মধ্যে একটি 
হল নানাপ্রকার পত্য মিথ্যা মিশিয়ে বিভিন্ন ধরনের গুজব প্রচার করা । এই ভাবে 


১1 সৈটকাফ সম্পাদিত ১ “টু নেটিত স্টার়েটিভস্*', পৃঃ ১৪৪1 
২। ““পাঞ্াব মিউটিনি রেকর্ডস্‌*”* ৮ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ২৮০। 
৩। মেটকাফ সম্পাদিত 8 “টু নেটিত ভ্তারেটিভসূ”, পৃঃ ১৭০। 
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দিল্লীতে জুলাই মাসে প্রচার হল যে, ইংরেজরা! আগ্রায় সমন্ত মুসলমানদের কামানের 
মুখে উড়িয়ে দিয়েছে এবং দিল্লীতেও তারা ঠিক এই করবে ।১ 

দিল্লীতে আরও প্রচার হল যে, আগ্রার জুৎসীপ্রসাদ, উত্তর ভারতের অন্য তম 
শ্রেষ্ঠ ধনী মহাজন, যিনি লক্ষ লক্ষ টাকা ইংরেজ সরকারকে খণ দিয়েছিলেন, তিনি 
আগ্রার ছোট লাটের কাছে এই বলে আবেদন করেছেন যে, যেহেতু হিন্দুরা 
সাধারণতঃ রাঁজভক্ত স্থতরাং তাদের শাস্তি দেওয়! অন্যায় হবে। এই সব গুজবে 
যে কোনো ফল হয়নি তা বলা চলে না। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদিও 
দিল্লীতে অন্ঠান্ত স্থানের মত হিন্দু জনসাধারণ ইংবেজেব বিপক্ষে ছিল এবং 
অধিকাংশ স্থলে হিন্দু সিপাহী ও হিন্দু কুষকরাই ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়ছিল, তবুও 
বানিযা» মহাজন, ধনী, দোকানদার প্রভৃতি লোকেদের মধ্যে হিন্দুবাই ছিল সংখ্যা 
গরিষ্ঠ, এবং এই শ্রেণীর লোকেরা যে বিদ্রোহী দিল্লী-সরকারের সঙ্গে ভালভাবে 
সহযোৌগিত৷ করছিল না, তা সকলেই দেখতে পাচ্ছিল। 

দিল্লীতে ইংরেজের শেষ আক্রমণের একদিন পূর্বে চারদিকে আবার রটে গেল, 
ইংরেজরা সমস্ত মুসলমানদেব হত্যা করবে, কিন্তু হিন্দুদের স্পর্শও করবে না। 
স্বভাবতঃই কিছু মুসলমান এই সব হিন্দুদের প্রতি জুদ্ধ হয়ে উঠল। “সমন্ত দিন 
মুসলমানর! হিন্দুদের গালাগালি করল এবং তাদের খুন করবে বলে ভয দেখাল । 
বাদশাহ তাদের শাস্ত করার চেষ্টা করলেন '* এবং তিনি ঘোষণ! করলেন 
যে পরদিন তিনি নিজে হিন্দুমুসলমানের থিলিত বাহিনীকে ইংরেজের বিরুদ্ধে 
পরিচালনা করবেন ৮২ 

ইংরেজের বিভেদ স্থির প্রচেষ্টা আবার ব্যর্থ হল এবং দিল্লীর চূড়াস্ত যুদ্ধে 
হিন্দুমুললমান সিপাহী ও জনসাধারণ একই স্থত্রে মিলিত হয়ে বিপুল মহিমায় 
শত্রুর সম্মুখীন হল। 


১। মেটকাফ সম্পাদিত £ “টু নেটিভ স্যারেটিভস্‌*”, পৃঃ ১৬২। 
২। প্র, পুঃ২১৩। 
১৬ 


ইংরেজের দিল্লী আক্রমণ 


নতুন সৈন্যদল এসে পৌছবার পর ১৫ই আগস্ট ইংরেজ শিবিরের শক্তি ছিল 
৯৬৫৭। ১লা সেপ্টেম্বরে তাদের শক্তি হল :* 
বুটিশ পদাতিক__ ৩,২৪১ 
নেটিভ" পদাতিক ( শিখ, গুর্থা, পাঠান, বালুচী ১ ৩,৬৬৬ 
কাশ্মীর কটিন্জেন্ট ( ডোগরা রাজপুত ) ২১৪০০ 
পাঁতিয়ালা, নাভা ও বিন্দ বাহিনী (শিখ) __১১*০০ 


৯১৯০ ৭ 

এই ১০১০০ সৈন্যের মধ্যে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ ছিল ইংরেজ, আর বাদবাকি 
দুই-তৃতীয়াংশই ছিল ভারতীয়। ৬ই সেপ্টেম্বর আরও কিছু নতুন সৈন্য এসে 
পৌছল। তাতে ইংরেজ শিবিরের মোট সৈন্যসংখ্যা হল ১১,৭২৫ । তা ছাডা “দিল্লী 
অধিকারের কৃতিত্ব নেবার জন্য” নাভার রাজা স্বয়ং সশরীরে উপস্থিত হলেন ।২ 

সীজ-ট্রেনের ৩০টি অবরোধ-কাঁমান এসে পৌছবার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজরা 
তাদের কাজ শুরু করে দ্িল। এত ত্বরান্বিত করার অবশ্ঠ বিশেষ কতকগুলি 
কারণ ছিল। প্রথম কারণ হল যে, ইংরেজ সৈম্তরা এই অত্যধিক পরিশ্রম সহ 
করতে পারছিল না-_তাদের মধ্যে অনেকেই পীড়িত হয়ে পড়ছিল, কিশ্বা৷ অস্থথের 
ভান করছিল। ইংরেজ নায়করা এই জন্য খুবই চিস্তিত হয়ে পড়লেন । রবার্টস্‌ 
শিবির থেকে লিখলেন, “আমি হিসেব করে দেখছি যে, ১০ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে 
আমরা দিল্লীর অভ্যন্তরে পৌছব, *--*** বিলম্ব করলেই আমাদের সর্বনাশ হবে। 
এখন থেকেই আমাদের লোকরা! গীড়িত হতে শ্ক্ু করেছে ।”৩ 

১। “গাষ্তাব দিউটিনি রেকর্ডস্‌”, এম খু, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৪। 
২।| ফরেই ৫ “ষ্টেট পেপাল”, ১ম, পৃঃ ৪৬৩৬ 
৩। রবার্টস্‌£ “লেটান””", পৃঃ ৪৬ । 


ইংরেজের দিল্লী আক্রমণ ১৪৭ 


দ্বিতীয় কারণটি আরও গুরুতর । ভারতীয় ভাড়াটিয়৷ সিপাহীদের রাজভক্তি 
সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়ার ইংরেজদের যথেষ্ট কারণ ছিল। এই সময ববার্টস্‌ আর 
একটি চিঠিতে লিখেছিলেন £ “আমাদের সঙ্গে যেসব ভারতীয় সৈন্য আছে, তারা 
মনে করে মৃত সিপাহীদের কাছ থেকে তারা অনেক টাকা লুট করতে পারবে, 
আমাদেব লুট করার সুযোগ আর নেই বলে তারা এখন ঠিক করেছে যে, কিছু না 
পাওযা! থেকে প্যার্ডিদের লুঠ করাই ভাল, তাই তাদেব আমাদের পাশে দেখা 
যাচ্ছে। কিন্ত বিলম্ব করলেই আমাদের সর্বনাশ হবে । এদেব কযেকজনকে সেদিন 
বিশ্বাসঘাতকাব জন্য শাস্তি দেওয| হযেছে, তাদের মধ্যে ছিল বারুদখানার সঙ্গে 
সংযুক্ত কযেকজন নেটিভ গোলন্দাজ। ইউরোপীযানের অভাবে আমরা এদের 
নিযুক্ত করতে বাধ্য হচ্ছি, কিন্তু তারা যে রাজভক্ত থাকবে, তা একেবারেই ভাবা 
যাষ না, এবং তাবা আমাদের যে পরিমাণ ক্ষতি করতে পারে, তা চিস্তা কবলে 
ভম হয।৮১ 

তাবপব, একজন গুপুচব ১১ই সেপ্টেগ্বব দিল্লী থেকে লিখেছিল : “বিদ্রোহী 
শিখবা খুব ভাল ভাবেই লডেছিল, হিন্দুস্থানীদেব থেকে অনেক ভাল। এমন 
একট! দিনও যাষ না, যেদিন কিছু ন! কিছু শিখ ইংরেজ শিবির ত্যাগ কবে এদিকে 
এসে মোগ দেষ ও সেখানকাব সমস্ত খবব সববরাহ করে। শহবেব আফগান 
গাজীব! রোজ বেবিষে চলে যায় এবং নির্ভীক ভাবে ইংবেজ শিবিরের আফগানদের 
সঙ্গে মেলামেশা কবে এবং সব বকমের সংবাদ সংগ্রহ করে নিষে আসে ।”২ 

সত্ত্ব দিল্লী অক্রমণ করাব আর একটি কাধণ ছিল দিল্লীর আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খল 
অবস্থ।। এই জন্য ইংরেজ নাষকরা সত্যই ভেবেছিলেন যে, “শহরের মধ্যে প্রথম 
ইংরেজ বাহিনী ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্রোহীবা ছত্রভঙ্গ হযে উ্ধ্বশ্বাসে পালাতে 
স্তরু কববে।”৩ কিন্তু বিদ্রোহীদেব সাংগঠনিক বিশঙ্খল! ইংরেজদের অক্রমণের 
পক্ষে যতই অন্থকৃল হোক না কেন, তার! যে সিপাহীদের বণশীলত। সম্বন্ধে আবার 
একটা মন্ত বড় ভুল করল, তা তারা কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝতে পেরেছিল । 

বস্ততঃ, আসন্ন ইংরেজের আক্রম্ণকে প্রতিরোধ কববার জন্য বিদ্রোহীরা শেষ 
মূহুর্তে খুব তৎপর হযে উঠল। একজন গুধচবের ২র! সেপ্টেম্বরের রিপোর্টে জানা 
যায়, “গতকাল সন্ধ্যার সময় নিমখ, বেরিলি ও নাসিরাবাদ বাহিনীর অফিসাররা 
জেনারেল বখত খানের গৃহে মিলিত হয়েছিলেন । তাঁদের তলোয়ার মাঝখানে 
31 রবার্টস্‌ £ “লেটাস+”, পৃঃ ৫২ । 
২। “পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্‌*, “ম খণ্ড, ২র ভাগ, পৃঃ ৫৪ | 
৩| এ, পৃঃ ১৫। 


১৪৮ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


বেখে তাঁবা প্রত্যেকে প্রতিজ্ঞা কবেছিলেন যে, তাবা জীবনমৃত্যু পণ করে মিলিত 
ভাবে লডবেন।”৯ ৮ই তাবিখেব দববাবে অফিসাবদেব নিযে একটা কমিটি গঠিত 
হল এবং শহর বক্ষ। কবাব জন্য কতকগুলি ব্যবস্থাও অবলম্বন কবা হল। 

বিদ্রোহীরা যে কতখানি দৃঢপ্রতিজ্ঞ হযে ইংবেজেব আক্রমণকে প্রতিবোধ 
কববাব জন্য ধ্াডিয়েছিল, তা ইংবেজেব ছুটি গুপ্তচবেব চিঠিতেই পবিষাবভাবে 
বোঝা যায়। ১৭ই সেপ্টেম্বব ফতে মহম্মদেব বিববণীতে আছে ঃ 

“হুকুম মতো৷ আমি গতকাল সন্ধ্যাব সময ফোট ও শহবেব অন্ঠান্ত স্থান দেখে 
এসেছি । ফোর্ট, লাহোব গেটে ও দিল্লী গেটে দেখতে পেলাম যে, পাহ।বাদাববা 
আগেব থেকে অনেক বেশী শক্তিশাঁশী, এবং আক্রমণ প্রতিবোধ কব।ব জন্য সব 
ব্যবস্থাই অবলম্বন কবা হয়েছে । প্রত্যেক গেটেই একটা কবে বড কামান দা 
কবানো হযেছে । দেওযান-হ-আমেও চ'বটি কামান আছে। সেলিমগডেব দুর্গ 
খুব ভানভাবেই সজ্জিত তযেছে এবং তাঁব চাবধাবেই কামান দা কবানে। 
হযেছে । ল'হোব গেট থেকে কাশ্মীব গেট পযন্ত প্রচব প্সপাহী নোতাষেন কবা 
হযেছে এবং প্রধান বাস্তাগুলিব খাবে প্রত্যেকটি বান্ডিতে উপব থেকে নীচ পযন্ত 
সিপাহীতে শক্তি। অশ্বাবোহীন| ব্যাঙ্ক, লালপ্ঘি ও আটা কাবখানায জমাযেত 
হযেছে । তাদেব আব একট! বড দল বষেছে দিল্লী গেটে নিকট বাদশাহী মসজিদে । 
আবও অনেকে শহবেব সর্বত্র ছডিযে আছে। প্রত্যেক গেটেই একটা কবে কামান 
প্রস্তুত আছে, আব কাশ্ীব গেটে আছে ৪টা। শহবেব চাবধাবে বুরুজগুলিতেও 
কামান দীড কবানো হযেছে । দেওযালেব চতুদিকে আগেব থেকে অনেক নেশী 
পাহাবাদাব বসানো হযেছে ও তাঁবা বেশী কবে পাহাবা দিচ্ছে । ধর্মোন্মত্তবা এক 
সঙ্গে জডে। হযেছে ও যুদ্ধেব জন্য প্রস্তত হযে আছে ।”২ 

দ্বিতীয় চিঠিখানা গৌরীশঙ্কবেব, এবং এঁ ১০ তাবিখেই লেখা £ 

“শহবেব প্রত্যেকটি গেট-_সবস্থ্‌দ্ধ ১৩টি- মোটামুটি ভাবে স্থসঙ্জিত 
হযেছে, বিশেষ করে কাশ্মীব, কাবুল, লাহোব ও আজমীব গেট । *** গতকাল যখন 
আক্রমণ আশা কব] গিয়েছিল, কোতোয়ালিব কাছে লাহোব গেটে যাবাব রাস্তার 
উপব ছুটি শক্তিশালী কামান প্রস্তত কর! হয়েছিল এবং আর একটি কামান দ্াড 
করানে। হয়েছিল লালা হর নারাঘণের বাড়ির ছাদের উপর । কাশ্মীর ও লাহোর 
গেটেব মাঝামাঝি চৌরাস্তাব মুখে ব্যারিকেড তৈরি করা হয়েছে এবং সেখানে 
কামানের একট! ব্যাটারি প্রস্তুত করার চেষ্টা হচ্ছে। শাহ্বুক্জের পিছনে 

১1 "পাঙ্ধাব মিউটিনি রেকর্ডস”, ৭ম খঙ, ২র, পৃঃ ১৭। 

২। ত্র, পৃঃ ৫২ 
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বিদ্রোহীরা বালির বস্তা দিয়ে একটা! ব্রেস্টওয়ার্ক তৈরি করেছে এবং এই ভাবে 
দেওযালের প্রত্যেকটি গর্ত তারা মেরামত করছে । ফোর্টে ছুটি বাহিনী আছে । 
কর্নেল স্কিনারের বাড়িতে ৯ম ও ২০শ বাহিনী মোতাযেন; কাবুল গেট আব 
পানি গেটের মাঝে রয়েছে ১৬শ বাহিনী। গীর্জায় রয়েছে আগ্রার পুলিস 
ব্যাটেলিয়ান ; কাছারিতে ৩৮শ বাহিনী, লাহোর গেটে ৫ম বাহিনী; সীতারাম 
বাজার ও জঙ্গলী মহল্লা থেকে তুর্কম্যান গেট পর্যস্ত রয়েছে ৩য়, ৬১শ ও ৩৬শ 
বাহিনী; আর দিলী গেটের নিকট বাজারে রয়েছে ৭৪শ বাহিনী । দরিয়াগঞ্জে 
রাখা হয়েছে ৫টি বাহিনী--১৫শ, ৩০শ ও নাসিরাবাদের তিনটি বাহিনী | দরিষাগঞ্জে 
আরও আছে ৪র্থ ও ৯ম সাময়িক এবং ৬ ও ৭ম রেগুলার অশ্বাবোহী দল, 
এবং সৈয়দউদ্দিন খানের লোকেরা । বেগম সমরুর বাগানে রয়েছে ৩য় অশ্বারোহী 
এবং আরও অনেকে । শহরের সব সেতুগুলি ভাল অবস্থাতেই আছে ।”১ 


্তএই স্থানে আর একটি বিষষের উল্লেখ প্রযোজন। এই সময বাহাদুর শাহ 
পুনরায় ভারতীয় রাজাদের বিদ্রোহে যোগ দেবার জন্য আহ্বান জানিষে কতকগুলি 
চিঠি লিখেছিলেন। জীবনলালের ডায়েরিতে দেখা যায় যে, “৪1 সেপ্টেম্বর 
বাদশাহের স্বাক্ষরিত চিঠি জয়পুর, যোধপুর, বিকানীর ও আলোয়ারের রাজাদের 
পাঠানো হয়েছে। তাতে বল! হযেছে যে, বাদশাহ ইংরেজদের নিশ্চিহ্ন করতে 
চান ও তার সৈন্যের প্রয়োজন। কিন্তু যেহেতু এই বিদ্রোহ সংগঠন ও পরিচালন 
করবার মত কোনো! ব্যক্তি তার নেই, সেহেতু তিনি একটা দেশীষ রাজোর সংসার 
(00705025090. ০£ 56265 ) গঠন করতে ইচ্ছা করেন। এবং তিনি এখন_ 
যেসব রাজার নিকট এই চিঠি পাঠাচ্ছেন তা যদি এই কাজের জন্য একজিত হন, 
তাহলে তিনি তাদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিতে প্রস্তুত আছেন।”২ তা 
বাহাদুর শাহর নিকট থেকে রাজাদের কাছে এরূপ চিঠি এই প্রথম নয । 
বিদ্রোহের প্রথম থেকেই তিনি অনেক রাজাকেই বিদ্রোহে যোগ দেবার জন্ম 
আহ্বান জানিয়েছিলেন । টু নেটিভ ন্যারেটিভস্‌”এ উল্লিখিত জীবনলাল তার 
ডায়েরিতে ১৪ই মে, অর্থাৎ দিল্লীর বিদ্রোহে ৩ দিন পরে লিখেছিল : “জয়পুর 
যোধপুর ও বিকানীরের রাজাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, বাদশাহের সমর্থনে 
তারা যেন স্বয়ং দরবারে উপস্থিত হন কিন্বা সৈন্য পাঠিয়ে দেন।” বাদশাহ যে 
এরূপ আদেশ বিদ্রোহের প্রথম থেকে শেষ পর্বস্ত অনেক রাজার নিকট পাঠিয়ে- 


১। “পাঞ্জাব মিউটিনি র়েকর্ডন”' ৭ম থণ্ড, ২য়, পৃঃ ৫৩০৫৪ | 
২| মেটকাক সম্পাদিত £ “টু দেটিত ভ্তারোটভস্‌”, পৃঃ ২১৯২০ | 


১৫০ ভারতীয় মহাবিত্রোহ 


ছিলেন তা বাহাদুর শাহর বিচারের সময় আশামুল্লা এবং আরও কয়েকজনের 
সাক্ষ/তেও জানা যায়। 
কিন্তু ৪ সেপ্টেম্বরের চিঠিতে যে প্রস্তাবটি নতুন, সেটি হচ্ছে একট! ভারতীয় 
রাজ্যের সংসদ (0027£506186001) 0£90868৪) সংগঠনের প্রস্তাব । এইরূপ একটা 
সন্ধিক্ষণে এইরূপ একটা তাৎপর্যপূর্ণ প্রস্তাব যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, সে বিষষে 
কোনে। সন্দেহ নেই। সমস্ত রাজ্যগুলিতেই তখন জনসাধারণের মধ্যে বিদ্রোহ 
ধৃমায়মান। গোয়ালিয়র, ইন্দোর ও মধ্যভারতের অনেক রাজ্যের অধিবাসীরা 
বিদ্রোহে যোগ দিয়ে সক্রিষ অংশ গ্রহণ করছে । এটাও অবিদিত নয় যে, প্রত্যেক 
রাজ্যের দরবারেই একটা অংশ ছিল ধারা সবাই ইংরেজবিরোধী ছিলেন এবং 
তারা বিদ্রোহে যোগ দিতে খুবই উৎস্থক ছিলেন। এই সময যখন বিদ্রোহ 
চারদিকে প্রসাবলাভ করছে, অনেক রাজাদেবও মন তখন ইংরেজেব ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে সন্দিহান হযে উঠেছে । বাতাস কোন দিকে বইছে এটাই তাঁরা লক্ষ্য 
করে যাচ্ছেন। বিশেষ করে রাজপুত রাজারা তখনও পরস্ত শিখ রাজাদের মতো! 
সমস্ত শক্তি নিয়ে ইংরেজের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হযে আসেননি । যদি সেপ্টেম্বর 
মাসেই বিদ্রোহী দিল্লীব পতন না৷ হত, যদি আরও কয়েকমাস দিলীতে বিদ্রোহীরা 
মাথা উচু করে দ্রাড়িষে থাকতে পারত, ত হলে বাহাছুর শাহর উক্ত প্রন্তাবের 
ফলাফল কি হত বলা যায না। 
বাহাদুর শাহ ৪ঠা সেপ্টেম্বর যে একখান! চিঠি পাঠিয়েছিলেন তা কেউই 
অস্বীকার করেন না, কিন্তু সঠিক চিঠিখান! সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছে। সাভারকারের 
বইতে (“ইত্ডিয়ান ওয়ার অব ইপ্ডিপেগ্ডেন্স--ফিনিক্স পাবলিকেশনস, বশে, 
পৃঃ ৩৩৪ ) এবং স্থন্দরলালের 'ভারত মে আংরেজী রাজ" ( ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫১৩-১৪ ) 
গ্রন্থে যে চিঠিখানা পাওয়া যায়, তার উৎপত্তি স্থান (5০:০6) সম্বন্ধে মতইৈধ 
থাকলেও, জীবনলালের উক্তির সঙ্গে এই চিঠিখানার যে সামঞ্জস্ত আছে তাতে 
কোনো সন্দেহই নেই । চিঠিখানা হল এই : 
৬৮-৭যে কোনো উপায়েই হোক ফিরিঙীদের হিনুস্থান থেকে বিতাড়িত করাই 
হচ্ছে আমার একাস্ত ইচ্ছা। সমগ্র হিন্ুস্থান স্বাধীন হোক এই আমার আস্তরিক 
বাসনা । এই উদ্দেশ্ত সাধনের জন্য যে বৈপ্লবিক যুদ্ধ আজ চলেছে, তা কখনই 
সাফল্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যস্ত না এই বিদ্রোহকে পরিচালিত 
করবার জন্ত একজন সুযোগ্য লোক অগ্রসর হয়ে আসছেন, যিনি এই আন্দোলনের 
গুরু দ্বায়িত্ব বহন করতে সক্ষম ও যিনি জাতির বিভিন্ন শক্তিগুলিকে সংগঠিত ও 
কেন্দ্রীভূত করে দেশের সকল (লোককে নিজের নেতৃত্বে একতাবন্ধ করতে পারবেন। 
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ইংরেজদের বিতাড়িত করবার পর ভারতবর্ধকে শাসন করবার আমার নিজের 
কোনে ইচ্ছা নেই এবং আমার ব্যক্তিগত ক্ষমতা বিস্তার করবারও কোনো বাসনা 
নেই। আপনার! দেশের রাজন্যবর্গ যদি শক্রকে দেশ থেকে বহিষ্কার করবার জন্য 
যুদ্ধে নামতে প্রস্তুত হন, তা হলে আমি আমার সার্বভৌম ক্ষমত! একটা সংঘবদ্ধ 
বাজন্যবর্গের হাতে ( কন্‌্ফেডারেসী অব ইত্ডিয়ান প্রিন্সেস) ধারা এই কার্ধের 
জন্য নির্বাচিত হবেন-_তুলে দিতে প্রস্তুত আছি।” ৮৮৮ 

“ই সেপ্টেম্বর অন্ধকার ঘনীভূত হযে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজরা তাদের 
প্রথম কামানেব ব্যাটারি প্রস্তত করতে শুরু করল। মোবী বুরুজেব মাত্র ৫০০ 
গজ দূরে এই ব্যাটারি তৈরি করা খুবই শক্ত কাজ ছিল। তা ছাড়া, এক বাত্রেব 
মধ্যেই এর প্রস্ততি শেষ করা গ্রযোজন ছিল, কাবণ দিনেব আলোতে বিদ্রোহীর। 
দেখতে পেলেই মোরী বুরুজের কামান দিষে ইংবেজদের এই প্রচেষ্টা পগড কবে দেবে, 
এই ভয ছিল। এই ব্যাটারি ড় করাবার জন্য খুব শক্ত পাথুরে জমির ভেতর দিযে 
একটা পরিখা খনন করে তাব মধ্যে অনেকগুলি লোককে কাজ কবতে হযেছিল 
৪ উট দ্দিষে বড বড় কাঠের থ।ম ও বালির বস্তা আনতে হ্যেছিল। কাজের শব্দে 
আকুষ্ট হযে মোরী বুকজের লোকেবা রাত্রে একবার অন্ধকারে কতকগুলি গোলা 
ছুঁডে মেরেছিল, তাতে ইংরেজ পক্ষের কিছু লোকও মারা গিষেছিল। এ সম্পর্কে 
মেডলী তার এ হযার্সক্যাম্পেনিং ইন ইগ্ডিযা ( পৃঃ ৭৫) বইতে বলে গেছেন, 
"আমাদের কাজ শুরু হবার পর হঠাৎ মোরী বৃকজ থেকে সশব্দে কতকগুলি গোলা 
এসে আমাদেব কর্মক্ষেত্রে পড়ল ও কয়েকজনকে ধরাশায়ী করে ফেলল । কতক্ষণ 
পরে আবার এইরকম কতকগুলি স্থির-লক্ষ্য গোলা এসে পুনরা কয়েকজনকে অক্ষম 
করে দিল। অদ্ভুত ব্যাপার এই ষে, প্যাণ্ডি'রা জানত না যে, তাদের গোল।র লক্ষ্য 
কি চমৎকার নিভূলি এবং মনে হল, আমর যে কাজে ব্যস্ত আছি সে সম্বন্ধে তারা 
কিছুই জানে না, কেবল তারা গোলা ছু'ড়েই সন্তষ্ট 1” ইংরেজরা তাদের কাজে এই 
একবার মাত্র বাধা পেয়েছিল । ব্যাটারির কাজ শেষ হতে ন। হতে যখন ভোর হয়ে 
এল, তখন বিদ্রোহীরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আক্রমণ স্তরু করল। “কেবলমাত্র 
মোরী বুরুজ থেকেই যে আক্রমণ আসছিল তা৷ নয়, আমাদেব পরিখার সামনেই 
বিদ্রোহীরা খাদ কেটে কতকগুলি ছোট কামান নিয়ে এসে আমাদের উপর অনবরত 
গোলাগুলী চালিয়ে খুবই বাঁধ! দিচ্ছিল। অশ্বারোহীরাও বেরিয়ে এসেছিল । ."' 
আমাদের ৭* জন লোক পরিখার ভেতর মারা গেল। :** বিদ্রোহীরা বীরদর্পে 
তাদের কামানগুলি রক্ষা করছিল। ."' মোরী বুরুজ যেন আন্তে আস্তে নিঃশব হয়ে 
গেল কিন্তু তা মাত্র কিছু সময়ের জন্য, কারণ ৪ দিন পর, ১২ই তারিখে, চার্লস্‌ রীড 
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তার ভায়েরিতে লিখেছিলেন £ “আমরা এখনও ছিদ্র করতেই ব্যস্ত; মোরী এখনও 
নিঃশব হয়নি, যদিও আমরা তাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছি। এদের চাইতে 
সাহসী গোলন্দাজ আমি আমার জীবনে আর কখনও দেখিনি। তারা শেষ পর্ন 
লড়বে এবং প্রত্যেকটি গোলনদাজ তার কামানের পাশে ছাড়িয়ে মরবে ।”+ 
তাদের এই আক্রমণের কোনো নির্ধারিত পরিকল্পনাও ছিল না, 
দৃঢ় প্রতিজ্ঞাও ছিল না। মধ্যাহেরর মধ্যে অনেক ক্ষতি স্বীকার করেও ইংরেজর! 
তাদের প্রথম ব্যাটারি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তত করে ফেলল। এই ব্যাটারি ৪টি 
৯ পাউগ্ডার ও ২টি ২৪ পাউগ্তার শক্তিশালী হাউইটজার কামান দিয়ে তৈরী হযে 
২টি শাখায় ভাগ হয়ে গেল-_একটি হল মোরী বুরুজের কামানগুলিকে ধ্বংস 
করার জন্য, আর একটি হল কাশ্মীর গেট দিয়ে বিদ্রোহীরা যাতে সদলবলে 
বেরিয়ে এসে আক্রমণ না করতে পারে তা বন্ধ করার জন্য । 
ব্যাটারি প্রস্তুত করেই ইংরেজরা তার শক্তিশালী কামানের গোলা দিষে মোরী 
বুরজকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অকর্মণ্য করে দিল। দিল্লী রক্ষার জন্য মোরী বুরুজ 
ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ ও অন্যতম চাবিকাঠি । তা! ছাড়া, এই ব্যাটারি ইংরেজদের 
আরও একটা মহা! উপকার সাধন করল। বিদ্রোহীরা ভেবেছিল যে, দেওয়ালের 
পশ্চিম অংশেই ইংরেজরা আক্রমণ করবে, এই ভ্রান্ত ধারণাও এইরকম একটা 
নংকটপূর্ণ সন্ধিক্ষণে বিদ্রোহীদের কম ক্ষতির কারণ হয়নি। যে মুহুে বিদ্রোহীরা 
শত্রুকে তাদের একেবারে নাকের সম্মুখে ব্যাটারি প্রস্তুত করতে স্থযোগ দিল এবং 
উপরস্ধ নিজেরাও প্রতারিত হল, সেই মুহূর্ত থেকে তারা প্রারস্ভিক স্থযোগ 
(2)1090%5 ) থেকে বঞ্চিত হয়ে দিজীর শেষ যুদ্ধে পরাজিত হতে শুরু করল। 
বৃটিশ বাহিনীর প্রধান ইঞ্জিনিয়ার বেইর্ড স্মিথ বলেছিলেন, “এই প্রথম ব্যাটারিটি 
হল দিল্লীর সমগ্র অবস্থানের চাবিকাঠি; এর সফলতার উপরই নির্ভর করছিল 
আক্রমণকারীদের শহরের প্রবেশ পথ । এবং এর কার্ধকারিতার উপরই গ্রত্যক্ষ- 
ভাবে নির্ভর করছিল আমাদের অন্তান্ত ব্যাটারিগুলির নির্মাণ ও অগ্রগতি |” 
বস্ততঃ এই সংরক্ষণকারী ব্যাটারিটি কার্যকরী হবার পর উত্তর প্রাচীরের সম্মুখে 
অন্যান্ত ব্যাটারিগুলি নির্মাণ কর! ইংরেজদের পক্ষে আপেক্ষিক ভাবে সহজ হয়েছিল । 
শুধু বিদ্রোহীদেরই নয়, ইংরেজ শিবিরেও সকলেরই ধারণা ছিল যে, শহর 
পশ্চিম দিকের প্রাচীর দিয়ে আক্রান্ত হবে, কারণ তখন পর্যন্ত ইংরেজদের সব প্রধান 
ব্যাটারিগুলি এ ধারেই বসানো হয়েছিল। উব্ব তন ৩।৪ ব্যক্তি ছাড়! আর কেউই 
জানতেন না যে, উত্তর দিক থেকেই আক্রমণ হবে । এইদিকে ইংরেজরা প্রায় 
১। আসি টাইলর £ “ঁহিফ অব জেসায়েল স্যার আলে টাইলর”,পৃ ২৯৬৯৭ | 
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তিনধারে স্থরক্ষিত। এদিকে আর একটি স্থবিধ! ছিল এই ষে, প্রাচীর থেকে 
চাঁদনী চক ও প্রাসাদ পর্যস্ত সব স্থানটাই প্রায় মুক্ত, যার জন্য প্রাচীর ভেদ করাব 
পরই আক্রমণকারীদের শহরের সঙ্হীর্ণ রাস্তার মধ্যে পড়তে হবে না এবং খোল৷ 
জাযগায় সৈন্য সমাবেশের জন্য প্রচুর স্থান পাবে। উপরস্ত, বিদ্রোহীরা ভ্রাস্ত 
ধারণার বশবর্তী হয়ে পশ্চিম ধারেই সতর্কতা অবলম্বন করেছিল এবং উত্তর ধাবে 
তাদের সতর্কতা শিথিল ছিল। 

উত্তর প্রাচীরে তিনটি শক্তিশালী বুরুজ- পানী বুরুজ, কাশ্মীর বুরুজ ও মোরী 
বুরজ। এই ধারের প্রাচীর ২৪ ফিট উচু ও ১২ ফিট চওডা। প্রাচীরের বাইরে 
১৬ ফিট গভীর ও ২* ফিট বিস্তৃত একটা পরিখা । ত। ছাড়া প্রাচীরকে বক্ষা 
কবার জন্য ছিল ৮ ফিট পর্যন্ত ঢালু একটা শ্ন্যাসিম্‌। 

উত্তর প্রাচীর আক্রমণ করতে হলে ইংরেজের সর্বপ্রথম প্রয়োজন লুডলো 
ক্যাসল্‌ অধিকার করা। জুন মাসে ইংরেজরা যখন ক্যানটনমেন্ট ও টিলা 
অধিকার করে, সেই সময় তারা লুভলো ক্যাসল্‌ এবং মেটকাফ হাউসও দখল 
করেছিল। পরে বিদ্রোহীরা ইংরেজদের তাঁড়িযে লুডলো ক্যাসল্‌ অধিকার করে, 
কিন্ত যে কোনে! কারণেই হোক মেটকাফ হাউস ইংরেজদের হাতেই থেকে যাষ। 
যদি বিদ্রোহীরা মেটকাফ হাউসও দখল করে থাকত, তা হলে ইংরেজের পক্ষে 
এই সময় লুভলো! ক্যাসল্‌ আক্রমণ করা বা দখল করা খুবই কঠিন হত। যতক্ষণ 
পর্যস্ত লুডলো| ক্যাসল্‌ বিব্রোহীদের হাতে গাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের পক্ষে 
টিলা থেকে যমুনা! পর্যস্ত দুই বর্গমাইল জাগার উপর তীক্ষ দৃষ্টি রাখা সম্ভব 
হবে, এবং এই অবস্থায় ইংরেজের পক্ষে তাদের আক্রমণ-পরিকল্পনা কাষকরী 
করাও সম্ভব হবে না। 

পূর্বেই উল্লেখ করা হযেছে যে, দিল্লীর প্রাচীরের গ্ল্যাসিদ্‌ এমন ভাবে নির্মাণ 
করা হয়েছিল, যাতে কামানের গোলা শীচের দিকে লক্ষ্য করলে তাতে কোনে। ফলই 
হবে না, আবার উপরের দিকে লক্ষ্য করলে তাতে উপরের অংশ ভাঙলেও তার- 
দ্বারা শহরে প্রবেশ-পথ তৈরি করা যাবে না। ইংরেজ নায়করা তাই আর একটা 
উপায় অবলম্বন করলেন; সেটা হল, বুরুজের পাশে দেওয়ালের নীচে ছিদ্র তৈরি 
করে শহরে গ্রবেশ করা । তা৷ করতে হলে ইংরেজদের তিনটি কাজ করা প্রয়োজন : 
(১) ছিত্রকারী ব্যাটারি (979801)78 8৪665 ) বুরুজের একেবারে সামনা- 
সামনি বসাতে হবে, (২) তাকে প্রাচীরের খুব নিকটেই বসাতে হবে যাতে 
করে গোলাগুলী প্রাচীর বিদীণ করতে সক্ষম হয় এবং (৩) কামান আর প্রাচীরের 
মাঝখানে কোনো প্রকার বাধ! থাকবে না। 
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এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্ত প্রথমেই ইংরেজদের প্রয়োজন লুডলো 
ক্যাসল্‌ অধিকার করা । এই বাড়ি কাশ্মীর গেট থেকে ৭৫* গজ সম্মুখে ও 
হিন্দুরাও-এর বাড়ি থেকে সোজা! ১*০* গজ দক্ষিণে। একদল সিপাহীর উপর এই 
বাড়ি রক্ষা করার ও পাহারা দেবার দায়িত্ব ছিল। কিন্তু অন্যান্য সিপাহীদের 
মতো৷ এদের শৃঙ্খল! খুব শিথিল হয়ে পড়েছিল। ইংরেজরা ফ্ল্যাগস্টাফ টাওষার 
থেকে দেখতে পেত যে, পাহারা বদলের সময় পুরাতন পাহারাদারদের স্থানে নতুন 
পাহারাদারদের স্থান গ্রহণ করতে অনেক সময় লাগত। বিদ্রোহীদের এই 
শিথিলতার স্থযোগ নিয়ে তাঁরা সমস্ত অঞ্চলটা যে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে গিয়েছে, 
সিপাহীরা তার কিছুই টের পায়নি। তা ছাড়া, যে নালাটা টিল| থেকে শুরু হয়ে 
উত্তর প্রাচীর ও লুডলো ক্যাসলের মাবখান দিয়ে যমূনাধ গিয়ে পড়েছে, সেই নালা 
সম্বন্ধেও বিদ্রোহীরা খুবই উদাসীন ছিল। এই অরক্ষিত ও উপেক্ষিত নালা 
ইংরেজের নিকট ভগবান প্রদত্ত বলেই মনে হয়েছিল। তার আশ্রয় না পেলে 
তাদের পক্ষে লুডলো ক্যাসেল্‌ অধিকার করা ও তারপর প্রাচীরের উত্তর ধারে 
ছিদ্রকারী কামানের ব্যাটারিগুলি নির্মাণ করা খুবই কঠিন হত। এই নালার 
সাহায্য ব্যতীত ইংরেজর ব্যাটারি নির্মাণ করবার জন্য সাজসরগ্াম এত কম 
ক্ষতিতে বিদ্রোহীদের অজ্ঞাতে যথাস্থানে নিয়ে যেতে পারত না এবং উত্তর 
প্রাচীরে আক্রমণের পরিকল্পনাও শেষ মুহূর্ত প্যস্ত গোপনীয় রাখতে পারত ন|। 

উত্তর প্রাচীর আক্রমণের এই পরিকল্পন! সম্বন্ধে ইংরেজ নায়কদেরই যথেষ্ট 
সন্দেহ ছিল। জেনারেল উইলসন লিখেছিলেন £ “এই আক্রমণের ফলাফল নিভর 
করবে পাশা খেলার মতো! সম্পূর্ণভাবে দৈবের উপর। কিন্তু এই অবস্থার মধ্যে 
আমি এই প্রকার জুয়৷ খেলতে প্রস্তত আছি, বিশেষ করে আমি নিজে যখন এর 
চাইতে ভাল কোনে। পরিকল্পনা দিতে পারছি না।”৯ ইংরেজ নায়করা জানতেন 
যে, তাদের এই পরিকল্পনার সফলতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছিল বিদ্রোহীদের 
অসতর্কতার উপর । উত্তর দিক থেকেই আক্রমণ হবে, বিদ্রোহীরা যদি এটা বুঝে 
ফেলে ও সতর্ক হয়ে পড়ে, তা হলে তার ফলে ইংরেজদের যে ক্ষতি হবে, তারপর 
তাদের পক্ষে আক্রমণ করা আর সহজ হবে না। 

৮ই সেপ্টেম্বর প্রত্যুষে ব্রিগেডিয়ার সাওয়ার্সের অধীনে ইংরেজরা ফ্ল্যাগস্টাফ 
টাওয়ার থেকে বেরিয়ে এসে লুভলো৷ ক্যাসল্‌ হঠাৎ আক্রমণ করল। বিদ্রোহীর 
এই আক্রমণের জন্য একেবারে প্রস্তত ছিল না। ঘুম ভাঙার পর ঘটনাটা যখন 
তারা বুঝতে পারল, তখন শক্রকে তারা একবার শেষ হাতাহাতি যুদ্ধে চ]ালেঞ্জ 
১) কে+ওম্যালিসদ 2 “দি হিষ্ট অব ইতিসান মিউটিদি”, ৪, পৃঃ ৪ | 
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ইংরেজেব দিল্লী আক্রমণ ১৫৫ 


কবল এবং সকলেই তাতে প্রাণ বিসর্জন দিল। ইংবেজবা লুভলো ক্যাসল্‌ ও 
খুসিযা বাগ দখল কবল। কে বলে গেছেন, “কিস্তু এই জয় তাদেব অত্যখিক 
মূল্য দিযে কিনতে হযেছিল।” তাদের প্রচুব হতাহতেব মধ্যে ছিলেন স্বয়ং 
ব্রিগেডিয়াব সাওযার্স। 
লুডলো৷ ক্যাসল্‌ দখল কবাব সঙ্গে সঙ্গেই ইংবেজেবা 'বৃচিং' ( ছিদ্রকাবী ) 
ধ্যাটাৰি নির্মাণেব কাজে লেগে গেল। তাদেব দ্বিতীষ ব্যাটাবি কাশ্মীব বুরুজ থেকে 
৫০০ গজ দূবে লুডলো! ক্যাসলেব ঠিক সামনেব প্রাচীবে প্রধান ছিত্র তৈবি কবাব 
উদ্দশ্টে ৯ই ও ১*ই সমস্ত দিনবাত কাজ কবাব পব সফল হুল এবং ১০ই তাবিখ 
”থনকই এখান থেকে প্রাচীবে গোলাবর্ষণ হতে লাগল । তৃতীয় ব্যাটাবি নিখ্রিত 
হল কাস্টমস্‌ হাউসেব প্রাঙ্গণে পানী বুরুজ থেকে মাত্র ১৮* গজ দূবে। এ স্থানটি 
সম্পর্কে মেভলী তাব “এ হযার্স ক্যাম্পেনিং ইন ইপ্ডিা (পঃ ২৫৮) বইতে বাশ 
গছন : “কাস্টমস্‌ হাউস পানী বুরুজ থেকে মাত্র ১৬৭ গজ দূবে একটা বড 
ধাঁডি এবং শক্রবা তাদেব অবহেলাঁব জন্য এই বাড়িটা ভেডেও ফেলেনি কিন্বা দখলও 
বণ্বনি। আমব! তখনই বাড়িটা অধিকাব কবলাম। ** কিন্ত মাত্র ১৬০ গজ দৃবে 
“মখান শক্রবা দেওযাঁলেব পাশে বন্দুক নিষে জমায়েত হচ্ছে ও যেখান থেকে তাবা 
মামাদেব অনায়াসে গুলী কবতে পাবে, সে বকম একটা জায়গায় ব্যাটাবি শিম।ণ 
ববা অনেক সাহস ও দক্ষতাব প্রযোজন। প্যাণ্ডিবা অবশ্ট জানত না যে, 
ক[মব। কি কাজ কবছি, তবে তাবা! দেখতে পোযছিল যে, আমবা৷ ওখানে একটা 
কিছু কবছি এবং সমস্ত বাত ধবে তাবা এমনভাবে গোলাগুলী বর্ষণ কবতে লাশল 
য, কর্মবত লোকদেব মধ্যে ৩* জন হতাহত হল। এই সব লোকবা ছিল নিবস্থ 
নেটিভ পাইওনিযার্স, সৈন্য নয। নেটিভদেব নীবব অথচ ভষহীন এই কাজেব 
মণ্য যখন তাদেব সহকর্মীবা গোলাব আঘাতে একেব পব এক পডে যেতে লাশল, 
তখন তাদেব জন্য কয়েক ফৌটা অশ্রু বিদর্জন কবে ভূপতিত বন্ধুদেব ভালভাবে 
শইযে দিয়ে তাব! আবাব পূর্বেব মতো! কাজে হাত লাগাত।” আব চতুথ ব্যাটাবি 
তৈবি করা হল ২য় ও ৩য় ব্যাটাবিব মাঝামাঝি খুসিযাবাগেব পশ্চিমে । এই চতুর্থ 
ব্যাটাবির কাজ হল কাশ্ীব বুরুজের পাশে প্রধান প্রবেশ-পথ তৈরি কবাব 
উদ্দেশ্তে দ্বিতীয় ব্যাটারিকে সাহাধ্য করা। 
দ্বিতীয় ব্যাটাবিও ১ম ব্যাটাবির মতো, ছুই অংশে তৈবী হয়েছিল। তাব দক্ষিণ 
অংশে বসানে হয়েছিল ৭টি খুব শক্তিশালী ও সর্ববৃহৎ হাউইটজাব ও ২টি ১৮ 
পাউগ্ডার কামান আর তা বাম পার্থে একটি পবিথা দিয়ে সংযুক্ত , ২০০গজ দৃবে দাড 
করানো! হয়েছিল ৯টি ২৪ পাউগ্তার কামান । ওয় ব্যাটারিতে ছিল ৬টি ১৮ পাউগ্ডার 


১৫৬ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


এবং ৪র্থটিতে ছিল ১০টি ভাবী মর্টার কামান। ১১ই তারিখের মধ্যেই সমস্ত 
ব্যাটারির সব স্থদ্ধ ৪০টি কাগান একসঙ্গে ১৪ তারিখ পর্যন্ত, অর্থাৎ ৭২ ঘণ্টা ধরে 
অনবরত উত্তর প্রাচীরে গোলাবর্ষণ করে যেতে লাগল । 

বলা বানুল্য যে, বিদ্রোহীরা এই দৃশ্ত নিষ্ষিয় ভাবে দেখে যাচ্ছিল না। ফিল্ড 
মার্শাল লর্ড রবার্টস্‌ “ফর্টি ওয়ান ইয়ার্স ইন ইণ্ডিযা (১ম খণ্ড, পৃঃ ২২০-২১) গ্রন্থে 
লিখেছিলেন £ “সঠিক লক্ষ্য নিযে শত্ররাও আমাদের উপব গোলা ফেলছিল।". 
আক্রমণের দিন, ১৪ তারিখ পযন্ত আমরা এক মিনিটের জন্যও আমাদের ব্যাটারি 
ছেড়ে যাইনি । সমানে গোলা! বর্ষণের দ্বার দিনরাত আচ্ছন্ন করে ফেলা হল। 
অবশ্য সবই আমাদেবই ইচ্ছামত হচ্ছিল ন।। যে তিনটা বুরুজে আমরা গোল। 
ছু'ডছিলাম, তাব থেকে কামান দ্রাগতে না পেরে বিদ্রোহীরা কতকগুলি কামান 
খোলা জায়গাষ নিযে এল ও সেখান থেকে আমাদের ব্যাটারির উপর গোলা- 
বর্ষণ করতে লাগল। তাদেব মাটেলো টাওমার থেকে তারা রকেটও ছুঁড়তে 
লাগল এবং প্রাচীবেব বাইবে পরিখা থেকে ও দেওযালের উপর থেকে অনবরত 
বন্দুক চালাতে লাগল । এমন কোনো অংশ ছিল না যেখানে তাদের কামানের 
গোলা এসে পড়েনি । *** আমাদেব ক্ষতি প্রচুব হযেছে। ৭ই থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বরে 
৩২৭ জন অফিসাব ও সৈন্য হতাহত হযেছিল।” নর্মানও তার 'ন্যারেটিভে? 
অন্তু বর্ণনা দিষেছেন (ফরেস্ট : “স্টেট পেপার্স” ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৬৯-৭০)। মেডলী 
_যিনি ব্যাটারি তৈরির কাজে নিযুক্ত ছিলেন, তার বইতে লিখেছেন £ “আরও 
বিপদেব কাবণ হল এই যে, শক্ররা আমাদের দক্ষিণ পার্শের প্রান্তে একটা ব্যাটারি 
নির্মাণ করেছিল। সেখানে আমাদের টিলার কামানের গোলা গিয়ে পৌছত না 
এবং সেখান থেকে শক্রর।৷ আমাদের ১নং ও ২নং ব্যাটারির উপর মারাত্মক ভাবে 
গোলা বর্ষণ করতে লাগল ।” 

যাই হোক, ইংরেজদের এই সব কার্ধকলাপ দেখে বিদ্রোহীরাও একেবারে শেষ 
মুহূর্তে খুবই তৎপর হয়ে উঠল এবং শক্রদের 'বৃচিং' ( ছিত্্কারী ) ব্যাটারিগুলির 
অবস্থা খুবই বিপদজনক করে তুলল। ইঠ্জিনিয়ার টাইলর, যিনি ব্যাটারিগুলির 
নির্মাণে ব্যস্ত ছিলেন, লিখেছিলেন £ “পরের দিন_-রবিবার ১৩ই তারিখ__ 
আমাদের ২নং ও ওনং ব্যাটারি থেকে প্রচণ্ড ভাবে গোল! বধিত হতে লাগল । 
ইহার উত্তরে শক্ররাও আমাদের ব্যাটারির উপর আগের থেকে আরও অনেক বেশী 
করে গোল। ফেলতে লাগল । আমাদের প্রচুর হতাহত হতে লাগল এবং আমাদের 
গোলন্দাঞজরা খুবই ক্লাস্ত হয়ে পড়ল। আমর! অনেক অপ্রীতিকর সম্ভাবনার 
ভয় করতে লাগলাম। শক্রবা দেওয়ালের পাঁশে যে কামান দাড় করাতে ব্যস্ত 


ইংরেজের দিল্লী আক্রমণ ১৫৭ 


“ছল তা আমর! জানতাম ; সেখান থেকে হয়ত তারা আমাদের উপর গে।লা বর্ষণ 
সরু করবে। যদি তারা তাই করতে আরম্ভ করে দেয় তা হলে আমাদের 
ব্যাটারিগুলি রক্ষা করা খুবই মুশকিল হযে পড়বে । আমরা তাই আশা করছিলাম 
যে, সন্ধ্যার মধ্যেই প্রাচীরে ছিদ্র করা সম্ভব হবে এবং পরদিন সকালে আমরা 
তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারব ৮৯ 

৭ই থেকে ১৪ই সেপটেম্বর-_এই চূড়ান্ত মীমাংসার সঞ্াহটা ছিল উভয় পক্ষেরই 
সমষের বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা । যে মুহুতে বিদ্রোহীরা বুঝতে 
পরেছিল যে, উত্তরের প্রাচীর দিয়েই ইংরেজ বাহিনীর আক্রমণ হবে, সেই মুহূর্ত 
থেকে তারাও তাদের শক্তিশালী কামানগুলি দিষে প্রাচীরের পাশে ব্যাটারি 
নির্মাণের চেষ্টা করেছিল। তারা ষদি এই কাজের ভন্য আরও ছু" একটা দিন 
সময পেত, তা হলে “তারা অতি সহজেই আমাদের সব থেকে শক্তিশালী 
বাাটারিকেও গুঁড়ে। গুঁড়ো করে ফেলতে পারত এবং আমাদের প্রাচীর ছিদ্র করার 
আশাকেও বিলীন করে দিতে পারত |৮২ 

মেডলীও তার “এ ইয়ার্স ক্যাম্পেনং ইন ইগ্ডযাসতে এ সম্পর্কে লিখেছেন £ 
“বিদ্রোহীরা এত তাড়াতাড়ি প্রায় প্রস্তুত হযে গিষেছিল যে, যদি আমাদের 
পরবর্তী আক্রমণ আবও ৪৮ ঘণ্টা দেরি করে শুরু হত, তা হলে আমাদের আর 
একেবারেই আক্রমণ করা হত না, বরং আমাদের ব্যাটারি থেকে বিতাড়িত 
হতে হত অথব। আমাদের সকলকেই গুড়ে গুজে হয়ে যেতে হত।” 

কিন্তু বিদ্রোহীরা সময়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে গেল। ৭২ ঘণ্টা ধরে 
অনবরত কামানের গোলা বর্ষণ করে ১৪ই সেপ্টেম্বর ইংরেজরা দিলীর অভে্ঠ 
প্রাচীর বিদীর্ণ করে ফেলল এবং বিদ্রোহীরা এত বীরত্ব ও আত্মত্যাগ সত্বেও 
ন্থপরিচালিত সংগঠনের অভাবে শক্রকে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। 


১। এ. সি. টাইলর £ “লাইফ অব জেনারেল স্তার আলেক টাইলর”, পৃঃ ৩০৮। 
২। এ, পৃঃ ২৫১। 


ভাগ্য-পরিবর্তন 


আগস্ট মাসে সিপাহী নেতাদের অন্তর্ঘগব খুবই তীব্র হযে উঠল। ৪ঠা তারিখের 
দরবারে বাহাছুর শাহ তাদের খুব ভত্সনা করলেন । দরবারে উপস্থিত ১৫* জন 
অফিসার সবাই খুব বিচলিত হলেন। বাঁদশাহকে তারা আশ্বাস দিলেন এবং 
তাদের আশীর্বাদ করতে অঙন্করোধ করলেন । তারপর একে একে তারা বাদশাহেব 
সম্মুখে এসে দাড়ালেন এবং বাদশাহও তাদের প্রত্যেকের মাঁথায হাত রেখে 
বললেন £ “ীঘ্ব যাও, টিলা জয কর ।”১৮পরের দিন সিপাহীদের এক সাধাবণ 
প্যারেডে তাদের ৩ ভাগে ভাগ করে ৩জন জেনারেল-মির্জা মোগল, ঘাউস 
মোহাম্মদ ও বখ্‌ত খানের অধীনে দেওয়া হয়। 

কিন্তু এতেও দিল্লীর আভ্যন্তরীণ অবস্থার বিশেষ উন্নতি হল না। বখত 
খান ও বেরিলি বাহিনীর সঙ্গে সিরধারা সিং ও নিমখ বাহিনীর বিবাদ দিনের পর 
দিন তীব্রতর হযে উঠল।২ শাহজাদারা এই কলহে ইন্ধন যৌগাতে লাগলেন এবং 
মির্জা মোগলের সঙ্গে নিমখ ও নাসিরাবাদ বাহিনীর ঘনিষ্ঠতা খুব বেড়ে উঠল 
বিদ্রোহীদের অর্থনৈতিক সংকট এই বিবাদকে আরও ঘনীভূত করে তুলল। 
প্রত্যেকে পরম্পরেব বিরুদ্ধে অভিযোগ শুরু করে দিল। পুনরায় মিথা! গুজব 
রটতে লাগল যে, বখত খান একজন ইংরেজের গুপ্চচর। এই গুজব রটানোর 
ব্যাপারে ইংরেজদের দিক থেকেও চেষ্টার টি ছিল না। ২*শে আগস্ট একজন 
শিখ বন্দীকে দরবারে ধরে আন! হল। ৭সে বলল যে, জেনারেল বখত খান 
ইংরেজের সঙ্গে গোপনে চিঠি লেখালেখি করছেন। *** বাদশাহ বললেন যে, 
লোকটা (শিখ বন্দীকে লক্ষ্য করে- লেখক ) একটা গুপ্তচর, বিদ্রোহী বাহিনীর 
মধ্যে ঝগড়া বাধাবার উদ্দেস্ নিয়ে এসেছে ।৮৩ 

১। মেটকাধ সম্পাদিত “টু মেটিত স্তারেটিভস্”, পৃঃ ১৮১। 

২। “পাঞ্জাব মিউটিদি রেকর্ডন", ৮ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ৩০৩ | 

৩। মেটকাফ সম্পাদিত £ “টু নেটিত ভ্ারেটিতস্/, পৃঃ ২০১। 


ভাগ্য-পরিবর্তন ১৫৯ 


ইংরেজের একজন গুগ্রচর এই সময়কার অবস্থা বর্ণনা করে লিখেছিল : “সমগ্র 
সিপাহী বাহিনী খুব নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছে । রাজস্ব আদায় করবার জন্য জেনারেল 
বখত খান কয়েকজন লোক পাঠিয়েছিলেন । অন্যান্ত জেনারেলরা এতে হিংসা- 
পরায়ণ হয়ে বাদশাহের নিকট আবেদন করলেন যে, সমস্ত সিপাহী নেতার মত 
ছাড়৷ কাউকে রাজস্ব আদায়ের ভার দেওয়ার প্রথা বন্ধ করতে হবে। এর ফলে 
খুব ঝগড়া হচ্ছে। দৈনন্দিন ঝগড়ার্বাটি ও রেষারেষির অস্ত নেই। ২০ দিন হযে 
গেল সিপাহীর1! কোনো! বেতন পায়নি। সিপাহীরা খুব গণ্ডগোল শুরু করেছে ও 
তাদের অনেকেই দল ত্যাগ করবে বলছে। ৬ই তারিখে কুমন্দ খান ১,*** লোক 
নিষে দিল্লীতে এসেছেন ।”৯ 


এই অন্তর্বিরোধের অবস্থায় ইংরেজের দালালরা ও গুপ্চচরবা তাদের অন্তর্থাতী 
কাজের এক মহা! স্থযোগ পেয়ে গেল। ৪ঠ! আগস্ট একটা বড অগ্নিকাণ্ডে অনেক 
বাড়িঘর পুড়ে গেল ও অনেকের জীবন নষ্ট হল এবং শহরে একটা আতঙ্কের স্যাট 
হল। তারপরই, ৭ই তারিখে বারুদের কারখানায় বিস্ফোরণের ফলে ৪০* কর্মীর 
মৃত্যু হল।২ কিন্ত জীবনলালের মতে মৃতির সংখা। ছিল ৪৯৪ এবং 
প্রাণ রক্ষা হয়েছিল মাত্র ১৩ জনের। -ছুড্সনের নিকট থেকে রজ্জব আলির 
মারফত এক চিঠি পাবার পর হাকিম আশাহুল্লা খানই যে বেগম সমরুর 
বাড়িতে বারুদের কারখানা উড়িযে দিষেছিল, সে কথা কুপার তাঁর বইতে 
উল্লেখ করার পব লিখেছেন £ “এই নিপুণ কাজটির ফলে শক্রদের মধ্যে 
ঝগড়া বিবাদ খুব বেড়ে গিষেছে। *** তাদের শক্তি, সঙ্ঘবদ্ধতা ও এক্যবোধ 
একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে । বিভিন্ন সভাপতির নেতৃত্বে ভিন্ন ভিন্ন কাউন্সিলের 
অনবরত সভা হচ্ছে ।”৩ ১৬ 

বারুদখানার বিস্ফোরণ যে বিদ্রোহীদের পক্ষে একটা গুরুতর আঘাত স্বরূপ 
তাতে সন্দেহ নেই। কিছুকাল পূর্ব থেকেই বিদ্রোহীদের গোলাবারদের যথেষ্ট 
ঘাটতি পড়ছিল। বারুদ তৈরি করবার জন্য দিল্লীতে সোরার অভাব ছিল না, 
কিন্তু গন্ধক অতি দুশ্রাপ্য হয়ে উঠেছিল। এই অবস্থায় উৎকৃষ্ট বারুদ তৈরী হওয়া 
অসম্ভব ছিল, আর নিকৃষ্ট ধরনের বারুদ যা*ও ব! তৈরী হচ্ছিল তা প্রতিদিনকার 
প্রয়োজন মেটাতে পারত না। এই সময় রজ্জব আলি তার মনিবদের জানিয়েছিল, 
“শীঘ্রই যেটুকু গ্ধক আছে তাও ফুরিয়ে যাবে; তারপর যে খারাপ বারুদ 

১। পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ড" ৮ম, ১ম, পৃঃ ৩১৫। 
২। এ, ৮ম, ১ম, পৃঃ ৩১৫ । 
৩। “ক্রাইসস ইন দি পাঞ্জাব”, পৃঃ ২০৬-৭। 


১৬০ ভারতীয় যহাবিদ্রোই 


তৈরী হচ্ছে তাও আর হবে না।”১ ইনটেলিজেন্স বিভাগের কর্মকর্তা মুইর 
২১শে আগস্ট তারিখে জেনারেল হাভলককে লিখেছিলেন £ “বিপ্রোহীদের 
'কষেনগঞ্জে মর্টীর কামান আছে, কিন্তু তাদের মর্টার কামানের গোলাগুলি 
হাউইটজার কামানেব গোলার মতে। অত ভাল নয়। লক্ষ্য তাদের ঠিকই হয়, 
কিন্ক তাদের গোলাগুলি ফাটে না। আমাব মনে হয এর কারণ হচ্ছে--তারা যে 
বারুদ তৈরি কবছে, ত1 নিকৃষ্ট ধরনের ।৮২ 

কিন্কু বিদ্রোহীদেব যত দুর্বলতাই থাকুক, তাদের কর্মতৎপবতাব অভাব ছিল 
ন।। বেগম সমরুর বাড়ি ধ্বংস হযে যাবাব পব, তারা দরিষাগণ্জে হাসান আলি 
খানেব বাডিতে পুনবাধ বাকদেব কারখানা স্থাপন করল। শহরে যা কিছু গন্ধক 
চিল সব সংগ্রহ করার চেষ্টা হল এবং অন্যান্ত স্থান থেকেও সংগ্রহ করার জন্য লোক 
পাঠানে। হল। একজন গুপ্তচর লিখল £ “সমস্ত দোকান থেকেই গন্ধক সংগ্রহ 
কবা হচ্ছে । মহম্মদ জাকারীয়াব কাছ থেকে খবর পেয়ে দেবীদাসের দোকান থেকে 
৩৫ মণ গন্ধক বাজেযাঞ্ত কবা হযেছে ।”৩ 

এইভাবে বিদ্রোহীদের চেষ্টার ফলে বারুদ-সমস্তার অনেকখানি সমাধান হল। 
গৌরীশস্করের ২৯শে আগস্টের চিঠিতে জান যায যে, “বার্দখানার কাজ ঠিক- 
ভাবেই চলছে । সেখানে ৫* মণ বারুদ প্রতিদিন তৈরী হচ্ছে এবং এই পরিমাণই 
বিদ্রোহীদের গ্রতিদিনকার প্রয়োজন ।”8 

বিদ্রোহীরা যখন আত্মকলহে নিমজ্জিত, ইংরেজরা তখন যথাসাধ্য চেষ্টা করে 
তাদের শেষ সম্বল সংগ্রহ করে দিল্লী ছুর্গ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হল। ৭ই আগস্ট 
তারিখে ব্রিগেডিযার জেনারেল নিকলসন নৃতন-গঠিত 'মুভেব্ল্‌ কলামের' অগ্রগামী 
অংশকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লী শিবিবে এসে পৌছলেন। তার ৭ দিন পর ১৪ই 
আগস্ট 'মুভেব্ল্‌ কলামের' সমগ্র অংশটাই এসে গেল। এই নতুন বাহিনী বাছাই 
করা লোকদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। এর মধ্যে ছিল ইংরেজ, পাঠান, শিখ 
ও বালুচী। আর ছিল রণজিৎ সিংহের খালসা! বাহিনীর কয়েকজন পুরাতন শিখ- 
সৈন্য, যারা মাত্র ৮ বৎসর পূর্বে সোব্রাওন ও চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে ইংরেজ শিবিরে 
নির্মম ভাবে গোলাবর্ষণ করে শক্রর মনে এক ভয়ানক আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। 
কিন্তু সে পূর্বতন শক্রকে আজ তারা ভুলে গেল। তুলে গেল তাদের জাতীয় 


১। “পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্‌”', ৮ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ৩১৭ | 

২। “রেকর্ডস অব দি ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট”, ২য়, পৃঃ ১৩৫। 
৩। “পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস”, ৮ম খও্, ১ম, পৃঃ ৩৫২। 

$ | এ, পম, ২, পৃঃ ২| 
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আত্মসম্মীন ও গর্বের কথা। দিল্লীর এই্বর্ষের অবাধ লুষ্ঠন ও ইংরেজের আরও 
অনেক রকমের প্রতিশ্রুতিতে প্রলুব্ধ হয়ে তারা দিল্লীর দুর্গ চুরমার করে দেবার 
জন্য রাজধানীর বহিরঙ্গনে এসে উপস্থিত হল। 

কিন্তু নতুন বাহিনী এসে গেলেও, তখনও তাদের ৩০টি কামানের 'সীজ-ট্রেন' 
অনেক পিছনে পড়ে ছিল। “এই সীজ-ট্রেন ১*ই আগস্ট ফিরোজপুর থেকে 
যাত্রা করে রোটক-দিল্লীর কঠিন রাস্তা দিয়ে আসছিল । এই সীজ-ট্রেনটা ছিল 
৮ মাইল ব্যাপী দীর্ঘ একটা লাইন; প্রথমে ছিল হাউইটজার, মর্টার প্রভৃতি বিভিন্ন 
ধরনের কামান, যা অনেকগুলি হাতীতে টেনে আনছিল; তার পরেই ছিল সর্ব- 
প্রকারের গোলাগুলী ও সাজসরঞামে ভণ্তি প্রচুর গরুর গাড়ি ৮৯ এই সীজ-ট্রেন 
না পৌছানো পর্যস্ত ইংরেজ বাহিনীর পক্ষে দিল্লী আক্রমণ করা সম্ভব ছিল না। 
তাই ইংরেজের এই সীজ-ট্রেন আক্রমণ করে দিল্লীকে রক্ষা করবার এইটাই ছিল 
বিদ্রোহীর পক্ষে শেষ সুযোগ । 

ফিরোজপুর থেকে সীজ-ট্রেনেব যাত্রার খবব পেয়ে ১২ই আগস্ট সকালে 
“মিপাহী-অফিনাবদের একটি সাধারণ সভা বসেছিল। এক ঘটি জলের মধ্যে 
প্রত্যেকে একটু করে নুন দ্িষে দ্রিল অর্থাৎ তারা জানিষে দিল যে, যদি তারা 
তাদের শপথ ভঙ্গ করে তা হলে লবণ যেমন করে জলে গলে গেল ঠিক সেই ভাবে 
তারাও যেন শুন্তে বিলীন হয়ে যায়। .** যুদ্ধ থেকে জীবিত অবস্থায় কেউ আর 
ফিরে আসবে নাঁ_-তাকে হয় যুদ্ধে মরতে হবে, ন! হয় তাকে জয়ী হতে হবে |%২ 

তখনও বিদ্রোহীদের অনুকূলে অনেকগুলি দিক ছিল। তাদের মধ্যে একটি 
হল এই যে, বৃটিশ শিবিরে যেসব শিখ সৈন্য ছিল তাদের অনেকেই তাদের 
অবস্থার জন্য খুব সখী ছিল না এবং তারা কিছুটা দোছুল্যমান অবস্থায় ছিল। 
একজন বিশ্বাসঘাতক দিল্লী থেকে তার প্রতুদের জানাল : “ইংরেজ শিবিরের 
শিখ-অফিপারদের কাছ থেকে দিল্লীতে শিখ-বিদ্রোহীদের কাছে একটা চিঠি 
এসেছে ; তাতে তারা লিখেছেন যে, তাদের মন দিল্লীর বাদশাহের দিকেই আছে। 
যদি শিখর! পৃথক ভাবে আক্রমণ করে, তা৷ হলে ইংরেজ শিবিরের শিখরা তাদের 
দিকে চলে আসবে । এঁ শিবির থেকে প্রায় ১২৫ জন ও অগ্ভান্ত স্থান থেকে 
১০* জন অশ্বীরোহী বিদ্রোহীদের পক্ষে যোগ দিয়েছে ।”৩ 


১। কণেল বুপিয়ার £ “এইট মান্থ স ক্যাস্পেইনিং ভিউরিং দি মিউটিনি”, পৃঃ 6৬*৪৭। 
২। “পাঞ্জাৰ মিউটিনি রেকর্ডস্”', ৭ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ৩৯৪ | 
৩। এ, ৮ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ৩৮৩ | 

১১ 
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ঠিক এই সময়েই দিল্লীর চারপাশে বিদ্রোহীদের কার্কলাপ অনেক বেড়ে 
গিয়েছিল। ১৯শে আগস্ট প্রা ২,০** রংঘুর হিসার শহর আক্রমণ করে।৯ 
এই বিক্রোহী রংঘুরদের দমন কববার অন্য ইংরেজ শিবির থেকে হড্‌সনকে 
পাঠানে। হযেছিল, কিন্তু তিনি রোটক ছাঁডিয়ে আর যেতে পারলেন না। সেখানে 
রংঘুরদের নেতা বাবর শাহর সঙ্গে তাকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। তিনি রোটক 
দখল করতে পারলেন না । ২২শে তারিখে তাকে শিবিরে ফিরে যেতে হল। 

ইংরেজর! তাদের গুপ্চরদের মারফত যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছিল তাতে দেখা 
যায় যে, ১৪ই আগস্ট দিল্লীতে বিদ্রোহী সিপাহীদের শক্তি ছিল: ৪,৪২০ 
পদাতিক, ৩৫৯* অশ্বারোহী ও ৩০টি কামান।২ এই তথ্যগুলি ভাল ভাবে পরীক্ষা 
করে পাগ্তাবের দেশীয় রাজ্যগুলির কমিশনার জি. সি. বারনেস্‌ রিপোট করেছিলেন £ 
“মোটামুটি দিল্লীতে বিদ্রোহী সিপাহীদেব সংখ্যা ৪,০০০ অশ্বাবোহী ও ১২,০*০ 
পদাতিক ধরা ঘেতে পারে । আর বাদবাকি, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক দলের বিশৃঙ্খল 
১,৯৯০ অশ্বারোহী ও ৩,০০০ পাতিক-_যারা একেবারেই ধর্তব্যের মধ্যে নয । 
বিদ্রোহীদের সংখ্যার এতই উঠা-নামা হচ্ছে যে, তাদের শক্তির সঠিক হিসেব দেওষা 
অসম্ভব, কিন্তু উপরোক্ত সংখ্যাটাই প্রায় ঠিক, যদিও বেশী করে ধরা হযেছে ।”৩ 
কিন্তু নর্মানের মতে £ “বিদ্রোহীদের সংখ্যা ছিল খুব কম করে ৩০,০**, আর 
তাদের কামান ছিল অসংখ্য এবং গোল৷ বারুদ অফুরন্ত ।৮৪ নর্মান যে অত্যধিক 
বাঁডিযে বলেছেন তাতে সন্দেহ নেই। আগস্ট মাসের মাঝামাঝি দিলীতে 
বিদ্রোহী যোদ্ধাদের সংখ্যা! ১৫ হাজার থেকে ২০ হাজারের বেশী ছিল না। 

অন্য ধারে নতুন সেনাবাহিনী ইংরেজ শিবিরে পৌছবার পর ১৫ই আগস্ট 
তারিখে ইংরেজদের শক্তি হযে দাড়াল নিম্নরূপ £৫ 


বৃটিশ ভারতীয় 
গোলন্দাজ ৫৪৮" ৪৭৭ ( শিখ) 
স্তাপার্স এগ মাইনার্স ৬৭৩ ( শিখ ) 
অশ্বারোহী ৪৮৫ ৭৬৯ 
পদাতিক ২১৭০৩ ২৪৬৭ 
৩১৭৩৬ ৪৩৮৬০০৮১১২২ 
১৫ই আগস্টে শিবিরে রোগীদের সংখ্যা £ ১,৫৩৫ 
মোট সংখ্যাঁ-৯,৬৫৭ 
১) “পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্‌প, ৮ম থও, ১ম, গত ৪২৯ | ২। &, ৮ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ৪২৯-৪২। 
৩। এ্র,৮ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ৪৩২। ৪| করেষ্ট 2 “ছেঁট পেপাস+” ১৯, পৃঃ ৪৪৯। 


৪1 এ, ১ম, পৃঃ ৪৩৩। 
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উপরের সংখ্যাগুলি থেকে ছুটো বিষয় খুব স্পষ্টভাবে দেখ! যায়। প্রথমতঃ, 
সিপাহীদের সংখ্যা ইংরেজদের থেকে খুব মারাত্মক রকমের বেশী ছিল না। বেশীর 
ভাগ ইংরেজ লেখকই দিল্লীতে সিপাহীদের সংখ্যা ৪1৫ গুণ বেশী করে দেখিয়েছে, 
তা অবশ্ঠই অতিরঞ্তিত। বস্ততঃ সিপাহীদের সংখ্যা ইংরেজদের তুলনায় ছিগুণও 
ছিল না। সরকারী তথ্য থেকে দেখা যাষ যে, সিপাহীর! সংখ্যায় সামান্যই বেশী 
ছিল। দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজ শিবিরের সৈম্যাদের মধ্যে অর্ধেকের বেশী ছিল ভারতীষ 
ভাডাটিযা সিপাহী-_ওঁপনিবেশিক শাসনেব একটি বিষময় অনিবার্ধ সৃষ্টি । এশিয়া- 
বাসীদেবই এশিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে লডতে হবে-_এ নীতি শুধুমাত্র বর্তমান সাম্রাজ্য- 
বাদীদেরই নীতি নধ__-এ নীতি কার্ষে পরিণত করবার কৌশল অনেকদিন পূর্বেই 
ইংবেজদের ভালভাবেই জানা ছিল। 

২৫শে আগস্ট প্রা ৫,০০০ বিদ্রোহী ১৫টি কামান নিয়ে লাহোর গেট দিযে 
বেরিষে এসে নজফগড দখল কবল। তাদের পক্ষে যে এটা একটা কৃতিত্বপূর্ণ 
সাফল্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মৌহ্থমী বৃষ্টির জন্য এই সমস্ত এলাকাটা 
তখন জল আর কাদায ভর্তি হযে ছিল; বান্তা দিষেও চলাচল করবার উপাষ 
ছিল না। কিন্তু এতসব বাধা সত্বেও বিদ্রোহীবা নিজেবা তে৷ জল-কাদা পার হলই, 
এমন কি তারা ১৫টি কামান ও গোলাবারুদ পর্যন্ত টেনে নিষে যেতে সমর্থ হল। 
তাবপর নজফ গডে এসে গ্র্যাণ্ড ট্রীঙ্ক বোডের ছু” ধাবে ছুটি স্থান অধিকার করে 
বসল। এই রাস্তাই ইংরেজদের সীজ-ট্রেনের যাবার রাস্তা । 

কিন্তু এ সম্বন্ধে লক্ষ্য করার বিষধ হল এই ষে, বেরিলি বাহিনী ও নিমখ বাহিনী 
এক-ত্রতভাবে এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করেনি। পরম্পরেব সঙ্গে যোগাযোগ 
ন1 রেখেই তার। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে যাত্রা করেছিল এবং নজফ গড়েও ভিন্ন ভিন্ন 
স্থান দখল কবেছিল। জীবনলালের মতে, জেনারেল বখত খান নজফ গড়ে 
পৌছবার পর নিমখ বাহিনীর সেনানায়কদের ওখানে থামতে বলেছিলেন ও শত্রকে 
এক সঙ্গে আক্রমণ করবার জন্ত প্রস্তাবও করেছিলেন । নিমখ বাহিনীর নেতারা 
তাতে কর্ণপাত না করে এগিয়ে গেলেন ও পৃথকভাবে একটা অগ্রবর্তী স্থান দখল 
করলেন। এই সময় ইংরেজরা হঠাৎ কতকগুলি শক্তিশালী কামান নিয়ে নিমখ 
বাহিনীকে ছু" ধার থেকে আক্রমণ করল। বিদ্রোহীদের ক্ষতি হয়েছিল খুবই-_- 
১,০০৩ জন হতাহত ও ১২টি কামান খোয়া গিয়েছিল ।৯ 

এই ঘটনাই যদি সত্য হুয়, তা হলে বখ.ত খানের কার্যক্রম একেবারেই 
সমর্থনযোগ্য নয়। নিমখ বাহিনী যখন ইংরেজদের সঙ্গে এককভাবে যুদ্ধে ব্যস্ত, 


১। মেটকাফ সম্পাদিত ? “টু নেটিত স্ভার়েটিভস্”, পৃঃ ২০৮। 
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তখন যদি বখত খান সদলবলে শক্রকে আক্রমণ করতেন, তা হলে বিদ্রোহীদের 
এইব্নপ শোচনীয় পরাজয় হত না, ববং তাদের জিতবারই সম্ভাবনা! ছিল। 

এদিকে বৃটিশ শিবির থেকে জেনারেল নিকলসন ২,৫০* সৈন্য ও ১৬টি কামান 
নিয়ে বিল্রোহীদের বাধা দেবার জন্য বেরিয়ে এলেন। তিনি দেখতে পেলেন 
যে, জেনারেল শিরধার! সিং আর কর্নেল হীরা সিং-এর অধীনে নিমথ বাহিনী একটা 
অগ্রবর্তী ধাটি অধিকার করে আছে। তিনি তাদের প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ 
করলেন। নিমখ বাহিনীও হটবার পাত্র নয। তারা মরিষ! হযে ইংরেজদের 
প্রতি-আক্রমণ করল । সন্ধ্যা পযন্ত সমস্ত দিন ধরে ভযানকভাবে যুদ্ধ চলল। 
এই সমস্ত সমযটা ধরে নিমখ বাহিনী যখন এককভাবে বীরবিক্রমে যুদ্ধ কবে 
যাচ্ছিল, তখন বখ.ত খান ও বেরিলি বাহিনী চুপ করে এই লডাই দেখছিল- যেন 
এটা একটা মস্ত বড তামাশা ! দিন শেষ হবাব পূর্বেই বখ্ত খান, ৪ঠ1 জুলাই 
'আলিপুরে যা করেছিলেন, এবাবও মেই রকম একটি গুলীও ন| ছুঁডে তব বাহিনী 
নিষে দিল্লী ফিরে গেলেন ' বলা বাহুল্য, নিমখ বাহিনাও পবাজিত হযে সন্ধ্যাব 
পর শহরে আশ্রয় নিল। 

প্রতিদন্বী সেনানাকদের মধ্যে এই রকম বিশ্বাসঘাতকতার উদাহরণ পৃথিবীব 
ইতিহাসে বিরল নয়। যেমন, ইউরোপে সাত-বৎসরের ( ১৭৫৬-১৭৬৩) যুদ্ধের 
সময় সামস্ততান্ত্রিক ফরাসী দেশ যখন ভ্রুত অধোগতির দিকে যাচ্ছিল, তখন 
ফরাসী জেনারেলদের আত্মঘাতী ব্যবহার তাদের দেশের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর 
হয়েছিল। সেই সময় ভিলিং হাউসেনের যুদ্ধে ফরাসী জেনারেল ব্রগৃলি শত্রুকে 
আক্রমণ করলেন। কিন্তু আর একজন ফরাসী জেনারেল স্থুবিস, ধার কথ! ছিল 
ব্রগৃলিকে সাহায্য করা এবং যিনি নিকটেই ছিলেন, তাঁর প্রতি্বন্দবীকে সাহায্য করার 
জন্য এক পা-ও অগ্রসর হলেন না। এর ফলে ব্রগৃলির পরাজয় হল।-_-(প্রেখানভ £ 
“রোল অব দি ইন্ভিভিজুয়াল ইন হিষ্টি পৃঃ ২৯)। 

যাই হোক এ পর্যস্ত যা লড়াই হয়েছে তার মধ্যে নজফগড়ের পরাজয় 
বিভ্রোহীদের একটা সব থেকে বড় পরাজয়। কিন্তু এ পরাজয় যেমন নিরর্থক, 
তেমনই সিপাহী নায়কদের নির্কুদ্ধিতা ও সংকীর্ণ মনোভাবেরই পরিচায়ক । নিমখ 
বাহিনীর সিপাহীরা যারপরনাই বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল এবং তারা যদি 
তাদের বেরিলি বাহিনীর কমরেডদের কাছ থেকে কিছু সাহায্য পেত তা হলে 
তাদের খ্রিতবার খুবই সম্ভাবনা ছিল। কে" লিখেছেন ; “সিপাহীরা দৃঢ় স্ব 
নিয়ে প্রতিরোধে মেতে উঠেছিল। আমাদের লোকের! যেরূপ বীরত্ব দেখিয়েছে, 
তারাও তার চাইতে কিছু কম যায়নি । সিপাহীরা ভালভাবেই যুদ্ধ করছিল ও 
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বীরের মতই মরছিল। শেষ পর্বস্ত এটা একটা রক্তাক্ত হাতাহাতি যুদ্ধে পরিণত 
হল। -*" কিন্ত আমাদের অবস্থাটা খুব আশাপ্রদ ছিল না। আমাদের তাবুঃ 
খান্য ও অন্যান্য সাজসরপ্াম কিছুই তখনও এসে পৌছায়নি। আমাদের সৈন্যরা 
ক্ষুধার্ত, ক্লাস্ত ও সিক্ত অবস্থায় বিনা আহারে জলা জমির উপর সব রকমের 
কষ্ট স্বীকার করে রাত্রি যাপন করতে বাধ্য হল। *** আমাদের অবসাদগ্রস্ত 
সৈম্তদের সেই রাবিতে অথবা পরের দিন সকালে কোনো শক্রর সমথর্থীন 
ইংরেজ এঁতিহাসিকের এই বিবুতি থেকেই বোঝা যায় যে, বখত খান যদি 
ইংরেজদের এ রাত্রে কিম্বা তার পরদিনও আক্রমণ করতেন, তা হলে শ্তুধু 
নজফ গড়ের যুদ্ধের ফলাফলই নয়, সমস্ত ভারতের পরবর্তী ইতিহাসই অন্যরকম 
হতে পারত । . 


এখনে আরও উল্লেখযোগ্য যে, নজফগড়ে বৃটিশ বাহিনীতে যারা যুদ্ধ করেছিল 
তার! বেশীর ভাগই ছিল পাঠান, শিখ ও বালুচী। বল! বাহুল্য, হতাহতের 
সংখ্যাও তাদের মধ্যেই বেশী হযেছিল। এই যুদ্ধে একজন স্থৃদক্ষ বৃটিশ অফিসার, 
লুম্প্ডেনও নিহত হন। নিমখ ব্রিগেডের ৩টি বাহিনীর সর্বসমেত ৫০* কি ৬০০ 
সিপাহী জীবিত অবস্থায় ফিরতে পেরেছিল, আর বাদবাকি প্রায় ১৫০০ লোক 
প্রাণ দিয়েছিল। এই হতাহতের সংখ্যা! থেকেই প্রমাণ হয়, বিদ্রোহীরা কি 
সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়েছিল। এই যুদ্ধে আর 
একটি দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, এই অঞ্চলের, নঙ্গলী গ্রামের গ্রামবাসীরা সিপাহীদের 
পাশে দাড়িয়ে যুদ্ধ করেছিল ও তাদের সব রকমে সাহায্য করেছিল ।২ 

নজফ গড়ের পরাজয় যে দিল্লীর নাগরিকদের খুবই অভিভূত করে ফেলেছিল 
তাতে সন্দেহ নেই। একজন গুধচচরের চিঠিতে জান! যায় যে, নিমখ বাহিনীর 
এরূপ শোচনীয় পরাজয়ের জন্য শহরবাসীরা অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ে এবং সিপাহীরাও 
খুব ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়ছে। কিন্তু বখত খানের বাহিনী এখনও আশাস্বিত 
এবং তারা খুব গর্ব করে বেড়াচ্ছে ।৩ 

বাহাদুর শাহও যে খুব মর্মাহত হয়েছিলেন তাতে কোনো! সন্দেহ নেই। 
এক দূতের মারফত তিনি বখ্ত খানকে জানিয়েছিলেন যে, এইভাবে যুহ্ক্ষেত্ 


১। কে" 2 “হি অফ সিপর ওয়ার ইন ইতি”, ২য়, পৃঃ ৬৫৪-৫৬ | 
২। “পীঞ্জাৰ দিউটিনি রেকর্ডস্‌*, ৮ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ৪৪১। 
৩ রী 
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থেকে পালিয়ে এসে তিনি নিমকহারামির কাজ করেছেন। বাদশাহ তীকে 
প্রাসাদে প্রবেশ করতে নিষেধ করলেন১। 

২৮শে আগস্ট তারিখে দিল্লী থেকে গুপ্তচর গৌরীশঙ্কর নিম্নলিখিত চিঠিখানা 
লিখেছিল £ “নিমথ বাহিনীর লোকেরা তাদের কামানগুলির জন্থ অশ্রপাত 
করছে। তারা বলছে-_এই কামানগুলির মতো! কামান আর কোথাও নেই। 
এর গোলায় আগুন লাগাবার সঙ্গে সঙ্গেই শক্ররা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। রৌদ্রতেই 
হোক আর বৃষ্টিতেই হোক, সেগুলি সব সমযেই ভাল কাজ দিত। ১১০০০ অতি 
উৎকৃষ্ট গোলাও ছিল ; এখন আর তার একটাও নেই । *** বাদশাহ বখ্‌ত খানের 
উপর খুবই অসস্তষ্ট হয়েছেন এবং নিমথ বাহিনীকে সময মতো সাহায্য না দিয়ে 
বখত খাঁন তাকে ধ্বংস করেছে, এই বলে অভিযোগ করেছেন। বখ্‌ত খানকে 
আর মুখ দেখাতে হবে না, সকলেই তাকে গালাগালি দিচ্ছে। বখত খান 
দ্বিতীয়বার নজফ গডে যাবার চিস্তা করছেন। নজফগডের জমিদাররা তাকে 
সমস্ত রকমের সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে এবং পানিপথ ও শোনপথেরও 
অনেক জমিদার তাঁকে সাহায্য করতে প্ররস্তত। বাহাদ্ুরগড়ের নেতা বাহাছুর 
আলি শাহ সমস্ত অঞ্চলটাকে ক্ষেপিযে তুলছেন ও বখ.ত খানকে খবর পাঠিযেছেন 
যে, সমগ্র অঞ্চলটাই তার পক্ষে আছে। কয়েকজন শিখকে আদেশ দেওয়া 
হয়েছে যে, তারা যেন পাঞ্জাবে গিয়ে মাঞ্চা অঞ্চলের শিখদের বিদ্রোহে প্রণোদিত 
করে। অস্থায়ী অশ্বারোহী বাহিনীর অনেকেই যার! হরিয়ানা জিলা থেকে 
এসেছে, তারা এঁ অঞ্চলটাকে বিদ্রোহীদের দিকে টেনে আনবাব জন্য ধিলী 
থেকে রওয়ানা হযেছে । রোটক জেলাষ সানসী গ্রামে একটা বড রংঘুর 
বিদ্রোহীদের দল জমায়েত হয়েছে "** হ্বিয়ানা জেলার তোসান নামক গ্রামে আর 
একদল বিজ্ঞোহী জমায়েত হযেছে :.” গ্রামের লোকদের এই সব বিজ্রোহগুলি 
সিপাহীদের বিজ্রোহের চাইতেও অনেক বেসী ভয়ের কারণ” 

দেখা যাচ্ছে, নজফগড়ের পরাজয় সত্বেও বিদ্রোহী গ্রামবাসীরা একেবারেই 
নিরুৎসাহ হয়ে পড়েনি। তখনও সবল নেতৃত্ব দিয়ে যুদ্ধের ভাগ্য-পরিবর্তন করে 
দেওয়া বখত খানের পক্ষে অসম্ভব হত না। 


১। টকা সম্পাদিত 2 “টু নেটভ শ্যারেটিভস্‌”, পৃঃ ২০৯ । 
২| “পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস" ৮ম খণ্ড, ১৭, পৃঃ ৪৪৬-৪৪ | 
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১৪ই সেপ্টেম্বর সুর্ধোদয়ের পূর্ব থেকেই ইংরেজব! তাদের ব্যাটারিগুলি থেকে 
উত্তর প্রাচীবে ও বুরুজে অবিবাম গোলাবর্ষণ শুক করল, যাতে করে বিদ্রোহীরা 
ছিদ্রের নিকট প্রতিবোধ করবার জন্য জমায়েত হতে না পারে। হৃুর্যোদয়ের সঙ্গে 
লঙ্গে কামানেব গর্জন এক নিমেষে থেমে গেল এবং ব্রিগেডিযার নিকলসনের 
হুকুমে ৬,৫০০ সৈন্য এক সঙ্গে এহবের উপর ঝাঁপিযে পডল। এদের মধ্যে মাত্র 
২,০০০ ছিল ইংবেজ, আর বাদবাকি ছুই-তৃতীযাংশেবও বেশী ছিল ভাডাটিয়া 
ভারতীয় । আক্রমণকারীর! ৫টি কলামে বিভক্ত হযে এক সঙ্গে ৫ দিক থেকে 
আক্রমণ করেছিল £১ 

প্রথম কলাম--১,০** জন নিকলসনের নেতৃত্বে কাশ্মীর বুরুজে; 

দ্বিতীষ কলাম-_৮৫* জন ব্রিগেডিয়ার জোন্সের নেতৃত্বে পানী বুরুজে ; 

তৃতীয় কলাম--৯৫* জন কর্নেল ক্যাম্পবেলের নেতৃত্বে কাশ্মীর গেটে, 

চতুর্থ কলাম__৮৬* জন মেজর রীডের নেতৃত্বে কিষেনগঞ্জের মধ্য দিয়ে লাহোর 
অথবা কাবুল গেটে। কাশ্মীর-মহারাজার ১১২০ ডোগরাও এই আক্রমণে 
যোগ দিয়েছিল। 2 ২ 

পঞ্চম কলাম--১,৫* জন ব্রিগেডিয়ার লংফিল্ডের নেতৃত্বে প্রয়োজন মতো 
যেকোনো স্থানে। ৃ 

৭২ ঘণ্টা ধরে অবিরাম গোলাবর্ষণেব পরও শহরের বিদ্রোহীর! নিরুৎসাহ 
হয়ে পড়েনি। তারা আরও মরিয়া হয়ে প্রতিরোধের জন্ত প্রস্তুত হল। যে মুহ্তে 
আক্রমণের হুকুম দেওয়া হল, সেই মুহূর্ত থেকে ইংরেজদের প্রতিটি ইঞ্চি জমির জন্য 
লড়তে হয়েছিল। বিভ্রোহীরা ইংরেজদের দেখে পৃষ্ঠ গ্রর্শন তো! করলই না--ধা 


১। করেষ্ট ১ “টেট পেপার্স,” ১ম, পৃঃ ৪৭১৭২ । 
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তারা করবে বলে অনেক ইংরেজ-নাষক ভবিষ্যৎ-বাণী করেছিলেন--বরং তাদেব 
শেষ রক্তবিন্টু দিয়ে তার! শক্রকে ধ্বংস করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে দীডাল। 
ফরেস্ট এ সম্বন্ধে লিখেছেন £ “প্রথম কলামের সম্মুখ দিকের সৈন্যদের দেখবামাত্র 
বিদ্রোহীরা চারদিকে গুলীর ঝড বইয়ে দিল এবং অফিসার ও সৈন্রা গ্ল্যাসিসেব 
ধারে সমানে ভূতলশাধী হতে লাগল ।৮১ 

কাশ্মীর গেটে বিদ্রোহীদের প্রতিবোধের ফলে বারবার আক্রমণকারীদের 
বার্থ হতে হল। তারপর অন্ত আর কোনে! উপায় না দেখে ইংরেজরা বারুদে 
আগুন লাগিয়ে গেট ধ্বংস করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত করল । লেফটেনান্ট শ্যালকৃড, ও 
হোম ৪ জন ইংবেজ ও ১০ জন শিখের সঙ্গে কতকগুলি বারুদের বস্তা নিষে গিষে 
তাতে আগুন ধরিয়ে দ্িল। কাশ্মীর গেট চুর্ণবিচুণ হবার সঙ্গে সঙ্গে তাবাও সকলে 
হতাহত হল। এই ভাবে প্রথম কলাম কাশ্মীব গেটে প্রবেশ করতে সক্ষম হল। 
দ্বিতীয কলামও কাবুল গেট দিয়ে শহরে প্রবেশ করল। কিন্তু লাহোর গেটের 
কাছে রাস্তা এত সক যে পাশাপাশি দুজন লোকেরও যাঁওয। কঠিন এবং এখানে 
বিদ্রোহীদের প্রতিরোধও খুব প্রবল। এখানে নিকলসন মারাত্মকভাবে জখম 
হলেন এবং এই আঘাতের ফলেই কিছুদিন পরে তার মৃত্যু হল। তা ছাড় আরও 
৯ জন ইংরেজ অফিসার ও অনেক লোক মারা গেল। কষেক ঘণ্টার মধ্যে দ্বিতীষ 
কলামকে কাবুল গেট থেকে ফিরে যেতে হল। তৃতীষ কলাম জুম্মা মসজিদের 
দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করল, কিন্তু তাদেরও গীর্জা ফিরে যেতে হল। 

এদিকে চতুর্থ কলাম নিষে যখন মেজর রীড আক্রমণে যাচ্ছিলেন, তখন সবজি- 
মণ্ডীতেই বিদ্রোহীরা তাঁকে তীব্রভাবে প্রতি-আক্রমণ করল, যার ফলে রীডের 
বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করাই শ্রেয় মনে করল। এরকম যে ঘটবে, ইংরেজ- 
নায়করা তা কল্পনাও করেননি । কিছুক্ষণ হাতাহাতি যুদ্ধের পর রীভ আহত হযে 
পড়েন। “তার আহত অবস্থার জন্য গুর্থাদের অগ্রগতি বন্ধ হয়ে গেল।”২ 
কাশ্মীরের ভোগরারা এই স্থযোগে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে একেবারে চম্পট দিল। তারা 
তাদ্দের কামানগুলিও সঙ্গে নিয়ে গেল না। তাদের পুনর্গঠন করে আবার রণাঙ্গনে 
পাঠাবার অনেক ব্যর্থ চেষ্টা হয়েছিল। বৃস্ততঃ মহারাজা গোলা সিং-প্রেরিত, 
এই ডোগরারা ইংরেজের লাভের জন্য_ সিপাহীদের বিরুদ্ধ যুদ্ধ করতে খুব 
জাগ্রহা্বিত ছিল না। কাশ্মীরের মহারাজা তাদের একরকম জোর করেই 


১। করেই 2 “হিষ্রি অক দি ইঙিয়ান দিউটিনি”, ১ম, পৃঃ ১৩৬। 
২। ফরেস্ট “&েট পেপাস+”, ১ম. পঃ ৪৭৩ । 
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এই কাশ্মীর-রাজ গোলাব সিং সম্পর্কে এ্রতিহাসিক গিবন এক পরিচয় রেখে 
গেছেন ঃ “নিভূল স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বলে গোলাব সিং তার নিজের স্বার্থ খুব ভাল- 
ভাবেই বুঝতে পারতেন-_ এ বিষয়ে তার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। মৃত্যুর পূর্বে তিনি 
স্থির করেছিলেন যে, তার “সমস্ত টাকাই” ইংরেজ ঘোড়ার পক্ষে বাজী রাখবেন ।”১ 
পর্বণজিৎ সিং-এর দরবাবের সব থেকে শক্তিশালী রাজ! গোলাব সিং প্রথম শিখ যুদ্ধের 
সময লাহোর দরবারের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা! করে ইংরেজেব কাছ থেকে পুবস্কার- 
স্বরূপ এক কোটি টাকার বদলে ১৮৪৬ সালে পেয়েছিলেন কাশ্মীর রাজ্য ।”এক ধারে 
প্রজাদের প্রতি তিনি ছিলেন যেমন নির্দয়, অন্য ধারে তেমনি তার ইংরেজের প্রতি 
আনুগত্যের ও উদারতার অস্ত ছিল না। বিদ্রোহেব সময় ইংরেজকে সাহাধ্য 
করাব এত আগ্রহের কারণ ছিল এই যে, তিনি তার 'নিভূলি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি'র 
দ্বারা ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁব রক্ষক ইংরেজর! ভারত থেকে 
বহিষ্কৃত হলে, তাকেও তল্লিতল্লা গুটিয়ে তাদের সঙ্গেই যেতে হবে । ণ 
কিষেনগঞ্জে সিপাহীদের আক্রমণের ফলে ইংরেজ-শিবিরের অবস্থা খুবই 
সংকটজনক হয়ে পডেছিল। "একটা সমযে এক্ররা তাদের বিজযে উৎফুল্ল হযে, 
লাহোর গেট থেকে অধিক সংখ্যাষ চতুর্থ কলামকে ভীষণভাবে আক্রমণ করতে 
লাগল। আমাদের ছত্রভঙ্গ করে দিযে তারা যে আমাদের অরক্ষিত শিবিবে 
প্রবেশ করতে পাবে, কিম্ব! আমাদেব আক্রমণরত সেম্তদের পশ্চাৎ থেকে 
আক্রমণ করতে পারে এই বিপদের সম্ভাবনা ছিল।”২ যে হিন্দুরাও-এর বাড়ি 
ভিত্তি করে ইংরেজরা তাদের সমগ্র আত্মরক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল, সেই 
বাড়িও বিদ্রোহীরা প্রায় দখল করে ফেলেছিল, “এবং আমাদের পক্ষে তা নিশ্চয়ই 
সর্বনাশের কারণ হত যদ্দি-না একটা আকম্মিক ঘটনা ঘটত ।৮৩ 
এই আকম্মিক ঘটনা হল বুটিশ শিবিরে ব্রিগেডিয়ার হৌপ গ্র্যাপ্টের অধীনে 
একদল অশ্বারোহীর উপস্থিতি । দিল্লী শহরের মতো একটা সুরক্ষিত দুর্গ আক্রমণ 
করবার জন্য প্রয়োজন ছিল গোলন্দাজ, পদাতিক ও ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি। 
এ রকম আক্রমণে অশ্বীরোহীদের বিশেষ কোনো কাজই নেই, কাজেই এই সব 
ইংরেজ অশ্বারোহীরা শিবিরের মধ্যেই অবস্থান করছিল। বিদ্রোহীর! যখন চতুর্থ 
কলামকে হারিয়ে দিয়ে ইংরেজ-শিবিরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, সেই সময় হোপ 
গ্র্যান্ট তার অশ্বারোহীদের নিয়ে শিবির রক্ষা করলেন। “এই অশ্বারোহীদের 
১। গিবন £ “দি লরেলেস্‌ অব দি পাল্াব”, পৃঃ ২৯৮। 
২। রেষ্ট £ “ছিষ্রি অব দি ইত্ডির়ান ফিউটিদি”, ১ম, পৃঃ ১৪১। 
৩। কে'ঃ "হিষ্রি অব দি সিপর গার ইম ইঞ্জি”, জা, পৃঃ ৪১১ 


দিল্লীর পতন ১৭১ 


উপস্থিতিই আমাদের বাচিয়ে ছিল ও শ্রর দ্বারা আমাদের পশ্চাৎ ভাগ আক্রমণের 
চেষ্টা ব্যর্থ করে দিল।”১ 
কাশ্মীর ও পানী বুরুজের পাশে পরিখা-প্রাচীর ভেদ করে ও অনেকক্ষণ ধরে 
হাতাহাতি যুদ্ধের পর ইংরেজদের প্রথম ও দ্বিতীয় কলাম শহরের অত্যন্তরে প্রবেশ 
করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু তারপর তার! এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে, 
তাদের আর নড়বার চড়বার ক্ষমতা ছিল না। কে" লিখেছেন £ “যারা এই 
দিনকার রক্তাক্ত যুদ্ধের পর বেঁচে ছিল, **. তারা এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে, 
তাদের একেবারে অক্ষম করে দিয়েছিল। শহরের অভ্যন্তরে অগ্রসর হবার মতো 
একটা বিপদ্জনক কাজের জন্য তারা আর সমর্থ ছিল না।৮২ 
প্রথম দিনকার যুদ্ধের ফলাফল বিচারকালে শিবিরের ইংরেজ-নায়করা মোটেই 
খুশী হয়নি। যেটুকু সামান্য জমি তারা দখল করতে পেরেছিল, তার জন্য তাদের 
মূল্য দিতে হয়েছিল অনেক । ফরেস্ট বলেছেন £ “আক্রমণকারী কলামগ্ুলির ৪ জন 
নাকের মধ্যে তিনজনই অক্ষম হয়ে পড়লেন। এক ১ম বেঙ্গল ফুজিলিয়া্'রাই 
( ইংরেজ বাহিনী) তাদের ৯জন অফিসারকে হারাল। আর ইঞ্জিনিযারদের ১৭ জন 
অফিসারের মধ্যে একজন মৃত আর আটজন গুরুতরভাবে আহত হলেন ।”৩ 
১৪ই সেপ্টেম্বরের যুদ্ধে ইংরেজ-পক্ষের হতাহতের সংখ্যা ছিল ৬ জন অফিসার 
ও ১১১৭৮ জন সৈম্, অর্থাৎ যারা! সেদিন যুদ্ধে নেমেছিল তার এক-তৃতীয়াংশ 1৪ 
ফরেস্টের মতে ৭ই থেকে ২*শে সেপ্টেম্বৰ পর্যন্ত দিল্লীতে “বিক্রোহীদের 
১৫০ জনের মৃত্যু হয়েছিল এবং যাদের তার! সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল তাদের মধ্যে 
প্রচুর লোক আহত হয়েছিল ।” 
এইদিনকার যুদ্ধের আংশিক সফলতামাত্র দেখে জেনারেল উইলসন অত্যধিক 
ভগ্নোৎ্সাহ হয়ে পড়লেন । যখন তিনি তার স্টাফকে সঙ্গে নিয়ে, ম্যাপ হাতে করে 
ঘোড়ায় চড়ে শহরে এলেন এবং সব ঘটনা! জানতে পারলেন, তখন তার প্রথম 
প্রতিক্রিয়া হল এই যে, তাঁর অবশিষ্ট বাহিনীকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে 
বাচাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে তাদের পুনরায় টিলার পিছনে স্থরক্ষিত স্থানে 
ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া ।”৫ 
১। কে' £ পুরো গ্রন্থ, পৃঃ ৬১৫ | 
২। এ, পৃ ৬১৬। 
৩। “ফরেষ্ট £ “হি অব দি ইণ্ডিয়ান মিউটিনি'__ ১ম পৃঃ ১৪৬। 
৪| করেঃ “ষ্টেট পেপাস” ৫ম, পৃঃ ৪৭৩ | 
| কে'ঃ 'হিই্রি অবদি সিপর ওয়ার". আ) পৃঃ ৬১৭) 


১৭২ ভারতীয় মহাবিজ্রোহ 


উইলসন ইংবেজ বাহিনীকে ফিবিষে নিষে যাবাবই প্রায় সিদ্ধান্ত কবে 
ফেলেছিলেন, কিন্তু তাব কয়েকজন অফিসাব-_-বিশেষ করে প্রধান ইঞ্জিনিয়াব 
বেইর্ড স্মিথ-_বোঝালেন যে, যেটুকু জঘ কর! হয়েছে, অনেক বিপদ থাকা সবেও 
তা আীকডে ধরে থাকাই বাঞ্থনীয। 

পবেব দিন, ১৫ই সেপ্টেম্বব। সেদিনটা ছিল ইংবেজদেব পক্ষে একটা অতম্ত 
“শোচনীষ শূন্য দিবস'। ইংবেজ বাহিনীব প্রত্যেকটি সিপাহীকে-_-লে ইংবেজই 
ভোক আব ভাবতীষই হোক-_ প্রতিশ্রুতি দেওয়া! হযেছিল যে, তাকে দিল্লী লুণ্ঠনব 
অবাধ স্থযোগ দেওয়া হবে। দিলীব এশ্বব, তাব সোনা, রূপা» হীবা, মণি, মুক্তা, 
মূল্যবান বেশম, পশম, কার্পেট ইত্যাদি সর্বজনবিদিত যুদ্ধেব পপুবস্কাব'-স্ববপ 
এসবই তাদেব হযে যাবে । যদিও প্রথম দিন তাব। শহবেব মাত্র সামান্য একটু 
অ শদখল কবেছে, তবুও এই বকম লুনেব লোভ ও স্থবাৰ আকর্ষণ তাদেব 
উন্মাদ কবে তুলল। ১৫ই সেপ্টেম্বব দিল্লীতে ইংবেজ বাহিনীব সৈন্তদেব কীতি 
কাহিনীব হুন্দব একটি বর্ণনা কে" ধিষে গেছেন £ 

"একটি কালে কিম্বা সবুজ বডেব বিয়াব অথব| ব্রাণ্ডি অথবা মদেব বোতল 
একটি হীবাব হাবেব চাইতেও মূল্যবান ছিল। শক্রবা! এটা ভালভাবেই জানত 
এবং তাদেব জাতীষ ধূর্ততাব সঙ্গে তাবা ইচ্ছে কবেই প্রচুব পবিমাণে এই উত্তেজক 
পানীষটি লুষ্ঠনকাবীদ্ব হাঁতেব নিকট বেখে গিষেছিল। ইউবোপীযবা ( অর্থাৎ 
ইংবেজব! ) তাদেব লোভ কোনে। প্রকাবে সংববণ কববাব চেষ্টা নাকবে এই তবল 
মূল্যবান বস্তব উপব ঝাঁপিয়ে পডল। বিদ্রোহীবা চতুবভাবে যে ফাদ পেতে 
গিষেছিল, তাতে যদি আমবা! ধবা পডতাম ত| হলে আমাদেব যে কি বিষম 
বিপদ হত, তা বলা কঠিন। কিন্তু পরম দযালু ভগবান, খিনি এতবাব তাদেব 
(বিদ্বোহীদেব ) বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে দিষেছেন, তাদের পরিকল্পনাকে বানচাল 
কবেছেন এবং তাদেব বিজযকে পবাজয়ে পবিণত কবেছেন, তিনি আর একবাব 
তাদেব মতলবকে অঙ্কুবেই বিনষ্ট কবে দিলেন। কিষেনগঞ্জেব শহরতলি তখনও 
তাদেব অধিকারে , লাহোব বুরুজ এবং শহরের আবও অনেকগুলি শক্তিশালী 
কেন্দ্রে তারা তখনও দলবদ্ধ, আর আমাদের টিলার শিবিব মাত্র মুষ্টিমেয় সৈন্য 
দ্বাবা বক্ষিত এবং তাদের মধো আবার অনেকেই অস্থস্থ। ঠিক এ রকম অবস্থায় 
বিজ্রোহী-নেতৃত্বের একটা সাধারণ স্থপরিকপ্পিত আঘাতই আমাদের সমগ্র বাহিনীকে 
অভিভূত কবে ফেলতে পারত এবং মোগল বাদশাহ বিজিয়গর্বে ্রাডিয়ে থাকতে 
পারতেন। এই শোচনীয় ১৫ই সেপ্টেম্বরে একটা বিরাট ঘন মেঘ আমাদের 
মাথার উপর | এটা ছিল আমাদের সব থেকে ঘোরতর বিপদের দিন্‌। 





দিল্লীব পতন ১৭৩ 


এই মৃহাসমরের এই দিনটাতেই প্রথম বাবেব জন্য ও শেষবাবেব জন্য ইংবেজদেব 
ভবিষ্যৎ দোছুল্যমান হযে পড়েছিল এবং ভাগ্যলম্দ্রী কাব প্রতি প্রসন্ন হবেন 
সে সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ-বাণী কব! কোনে মহাপুকষেবও সাধ্য ছিল না।”১ 

শুধু জেনাবেল উইলসনেব মতেই নয, আবও অনেক ইংবেজ অফিসাবেব মতে 
ভাদেব প্রথম দিনকাঁব অভিযান “বড একটা! কিছু সাফল্য লাভ কবেনি।” ববার্টস 
একটা চিঠিতে লিখেছিলেন : “আমাদেব প্রত্যেকটি কলাম পশ্চাৎপদ হতে বাধ্য 
হয়েছিল । *** অফিসাবদেব মধ্যে নর্মযান, জন্সন্‌ এব আবও দ্বু' একজন ছাডা 
আব কেউই কোনো প্রকাব কাজেব জন্য উপযুক্ত ছিলেন না। সব পুবাতন 
অফিসাববাই একেবাবে হতবুদ্ধি হযে গিয়েছিলেন । আবও বিপদ্গনক ব্যাপাব 
হল এই যে, মতলব কবে কি না আমি বলতে পাবি না, তবে শহবেব সব মদেব 
দোকানগুলি খোলা বাখা হযেছিল এবং আমাদেব লোকব| একেবাবে মাতাল হযে 
গিষেছিল। নেশাব ঝেঁকে তাবা তাদেব বাহিনী খুঁজেই পাচ্ছিল না এবং 
বিগত ৫1৬ দ্রিনেব কঠিন কাঁজ যেন সকলকে নিঃশেষ কবে দিয়েছিল 1৮২ 

১৪ই সেপ্টেম্ববেব আক্রমণে পব ইংবেজ-বাহিনী একটা অত্যন্ত সংকটজনক 
অবস্থাব মধ্যে পডল। তাদেব অত্যধিক সংখ্যক তো হতাহত হলই, তা ছাডা 
ধাব। জীবিত বইল তাবাও অত্যন্ত ক্লাস্ত হযে পডল। তাদেব অবস্থা আবও 
খ।বাপ হল, যখন তাবা একেবাবে মাতাল হযে চেতনা হা্বিষে 'পশুব মত গড়াগড়ি 
দিতে লাগল” । এঁদিনকাব যুদ্ধে বিদ্রোহীদেবও কম ক্ষতি হযনি। কিন্তু তা 
হলেও তাদেব লোকবলেব অভাব ছিল না, তাদেব বণ-ক্ষমতা ও নৈতিক বল 
বিনষ্ট হয়নি, শক্রকে প্রতিবোধ কবাব আকাজ্ষ! তখনও তাদেব প্রবল। 
উপযুক্ত নেতৃত্বের পক্ষে এই স্থবর্ণস্থযোগ গ্রহণ কবে দিল্ীব যুদ্ধে চুড়ান্ত বিজয 
শক্রর হাত থেকে ছিনিষে নেওযা তখনও, এই শেষ মূহর্তেও সম্ভব ছিল। কিন্তু 
ঈপাহী-নেতাবা এই অপূর্ব স্থযোগ গ্রহণে সমর্থ হলেন ন1। বৈপ্লবিক ছুঃসাহসিকত! 
ও ও_অন্ভূতি ৭ তাদেব মধ্যে ছিল না। তীদেব মানসিক কাঠামো ও চেতনাশৃক্তি 
সামস্ততান্ত্রিক যুগের সীমানা পাব হয়ে বেশী দূব অগ্রসর হয়নি। তাই যেটাকে 
স্ববর্ণহ্রযোগ বলে ধরে নিয়ে প্রতি-আক্রমণেব জন্য যেখানে তাঁদের সর্ধশক্তি নিয়োগ 
কবা উচিত ছিল, সেখানে তার! সেই ১৪ই সেপ্টেম্বরের যুদ্ধকে পরাজয় বলেই 
মেনে নিলেন। তীরা যখন দেখলেন যে, ইংরেজবা দিল্লীর স্থৃঢ প্রাচীর ভেদ করে 
পহবে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছে, তখন এটাকে তারা নিজেদের পরাজয় বলে 








১। কে' £পূর্বোজ গ্রন্থ, পৃঃ ৬১৯২০ | 
| “লেটাস”” পৃঃ ৬৪ | 


১৭৪ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


ধরে নিয়ে দিল্লী ত্যাগ কবে অন্তর গিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াই স্থিব কবলেন। 
কের কথায় £ ভগবান যে ইংবেজে প্রতি প্রসন্নই ছিলেন, তা কে আর অস্বীকাব 
কবতে পারে? 77. 81 রা 
--১৫ই সেপ্টম্বর যখন বুঁটিশ বাহিনীব মাতাল সৈন্তবা বান্তায় ও নর্দমাষ 
গডাগডি দিচ্ছিল, বিদ্রোহীবা তখন কিষেনগঞ্জ পবিত্যাগ কবে ফিবে এল। 
সেইদিন সন্ধ্যাব সময উইলসন একটি বিশিষ্ট দল গঠন কবে সমস্ত মদ নষ্ট কৰে 
ফেললেন | পবেব দিন ১৬ই তাবিধে স্বয়ং জেনাবেল উইলসনেব তবাবধানে 
আবাৰ পূর্বের মতো বক্তা যুদ্ধ শুরু হল। এই দিনকাব যুদ্ধ সম্বন্ধে উইলসন, 
স্ধ্যাব সময় তাব.বিপোর্টে লিখলেন £ 

“আজ সকালে আমবা ম্যাগাজিন দখল কবতে পেবেছি। * এব ফলে কিছুটা 
আমবা অগ্রসব হ্যেছি, কিন্ত আমাদেব কাজ ভযানক মম্থব গতিতে চলেছে; 
এক এক ইঞ্চি কবে আমাদেব অগ্রসব হত হচ্ছে। দুরভীগ্যবশতঃ আমাদেব 
বাহিনীর একটা বড অংশেব উপব, জন্ম সৈম্দেব বাদ দিষেও, আমি বিশ্বান বাথতে 
পাবছি না। আমীাব যেটা! সব চাইতে বেশী চিস্তাব কাবণ-__শক্রব চাইতেও বেশী, 
সেটা হচ্ছে যে, প্রচুব পবিমাণে মদ আমাদেব ইউবোপীয (1) ও নেটিভ সৈন্প্ব 
হাতে পড়ছে, যা পান কবে তাবা পশু হয়ে পডে ও নিজেদেব কর্তব্য পালনে অক্ষম 
হয। আমাকে সেগুলি ধ্বংস কববাব সমযও দে না। আমি দিনেব পব দিন 
অধিকতব দুর্বল হযে পড়ছি , শবীব ও মন ছুইই নিঃশেষ হযে আসছে । আমি 
আব চলতে ফিবত পধন্ত পাবছি না এবং ছু" এক দিনেব মধ্যে আমাকে সম্পূর্ণ 
শয্যাশাধী হতে হবে। * আমাদেব সামনে এখনও একটা দীর্ঘ ও কঠিন সংগ্রাম 
অপেক্ষা কবছে। আশা কবি আমি যেন এটাব শেষ দেখতে পারি ।১ 

জেনারেল উইলসনেব অবশ্ট এতখানি ভীত হবাব কোনো কাবণ ছিল না। 
১৪ই তাবিখেব পব বিদ্রোহীদেব নেতৃত্ব বলে আব কিছু বইল না এবং সুসংগঠিত 
প্রতি-আক্রমণেবও কোনো সম্ভাবনা রইল না। কিন্তু নেতৃত্বেব অক্ষমতা সত্বেও 
তখনও বিদ্রোহীদের মধ্যে নিরভীক লোকের অভাব ছিল না, যাবা--এঁতিহাসিক 
কে'ব মতে-_উন্মাদও নয, ধর্মা্বও নয়, যারা সাহসী ও দিল্লীর বাদশাহের 
অনুগত প্রজা এবং যারা তখনও মরিয়া হয়ে শক্রকে বাধা দিয়ে যাচ্ছিল। 
১৬ই তারিখে বারনেস সরকাবের নিকট দিল্লী থেকে টেলিগ্রামে সংবাদ পাঠালেন £ 
“বিভ্রোহীবা ছোট ছোট দলে ভাগ হযেছে এবং বাঁডির ছাদ থেকে যুদ্ধ করছে"।২ 
51 কোঃ দহ অব দি নিপর ওয়ার ইন ইতর”, ও, পৃঃ ৬২২। 

২। "পাঞ্জাব মিষ্টিনি রেকর্ড৮,* ৭ম খণ্ড, ২য়, পৃঃ ৫৭ | 


দিল্লীর পতন ১৭৫ 


“বাহাদুর শাহর বিচারের সময় তার ভূতপূর্ব সেক্রেটারি মূকুন্দলালের সাক্ষ্যে জানা 
যায়, “১৬ই তারিখে বাদশাহ ফিরিঙ্গীদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য বিদ্রোহীদের 
উৎসাহিত করবার উদ্দেস্তে প্রাসাদের গেট থেকে ৪** গজ দুরে খান আলি খানের 
বাড়ি পর্যস্ত একটা খোল! গাড়ি করে গিয়েছিলেন” 1১ 
৮+৭ই তারিখেও বিদ্রোহীদের প্রতিরোধেব তীব্রতা এতটুকু হ্রাস পেল না। 
ইংরেজ এতিহাসিকই এইভাবে তার বর্ণনা দিষেছেন £ “আমাদের সৈন্যরা 
প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্ট/ করল-_যে প্রাসাদ আমাদের সকল প্রচেষ্টার 
লক্ষ্যস্থল ; কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিদ্রোহীবা তাদের হটিয়ে দিচ্ছিল। বিদ্রোহীরা 
তখনও একেবারে দমে যায়নি । অনেকে দিল্লী ত্যাগ করেছিল, **" কিন্তু তখনও 
শহরে তাদের অনেকেই রষে গিয়েছিল, যারা আমাদের দুর্বল বাহিনীর লোকদের 
কাজ খুবই কঠিন কবে তুলল। ম্যাগাজিন ও ব্যাস্ক আমবা দখল করেছিলাম, 
কিন্তু লাহোর গেট তখনও তাদের হাতে ছিল। নিকলসন আহত হবার পর থেকে 
আমরা ওদিকে একেবারেই অগ্রসর হতে পারিনি । " এটা স্পষ্টই বোঝা গেল যে, 
আমাদের সৈম্তদের এরকম যুদ্ধের জন্ত ক্ষুধা একেবারেই বাডেনি এবং আমাদের £ 
লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে লম্মুখ-যুদ্ধের কায়দা ছেড়ে দিযে অন্য কোনো চাতুবীপূর্ণ উপায় 
বেব করতে হবে। আমাদেব অল্পলংখ্যক লোকদের শক্রর সামনে ফেলে দিয়ে 
বিপদাপন্ন করা বন্ধ করতেই হবে। এ বিষযে তাদের যথেষ্ট তিক্ত অভিজ্ঞতা 
হযেছে। এরকম ভাবে অগ্রসর হতে তার। আর বাজী নয, আর যদি রাজী 
হযও, তা হলে খুব অনিচ্ছা! সত্বেই হবে ।”১ 

সমস্ত দ্রিন ধরে রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ করার পব ১৭ই তারিখে ইংরেজরা মাত্র 

ব্যাঙ্কের বাড়িটা! দখল করতে পেরেছিল । এডজুটাণ্ট জেনারেল সেদিন এই 
টেলিগ্রামটি পাঠিয়েছিলেন ; “ব্যাঙ্ক ও ম্যাগাজিনের মধ্যবর্তী স্থানটি শুধু আমরা 
দখল করে আছি। ব্যাঙ্কের নিকট সমস্ত দিন ধরে সংঘর্ষ চলেছে। গ্রাসাদ ও 
সেলিমগড়ে আমরা অনবরত গোল! ফেলছি। শক্ররা একশ" ছুশ” করে দলবদ্ধ হয়ে 
মথুরা দিয়ে গোয়ালিয়রের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে । সকল রকমের অগাধ এই্বর্ব শহরে 
পড়ে আছে । :** প্রত্যেক অঞ্চলে মৃত সিপাহীদের সংখ্যা খুবই বেশী।”৩ ব্রিগেডিয়ার 
চেম্বারলেইন আর একটা টেলিগ্রামে জানালেন £ “আমাদের সৈগ্যদের শৃঙ্খলা 
অনেকখানি নষ্ট হয়ে গিয়েছে । তার! এখন চারদিকে ছড়িয়ে লুটপাট করছে আর 

১। মার্টিন £ “ইঙ়্ান এম্পায়ার”", ওয়, পৃঃ ১৭ 

২। কে' 2 পুবোড গ্রন্থ, ওয়, পৃঃ ৬২৫-২৬ | 

৩। “পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস” *ম খণ্ড, ২, পৃঃ ৬১ | 


১৭৬ ভারতীয় মহাবিত্রোহ 


মাতলামি করছে।”১ ১৭ই তারিখে সমস্ত দিন ধরে বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ 
একটুও হাঁস পায়নি এবং সেলিমগড়ের কামান থেকে ইংরেজের গোলার উত্তরে 
তারাও সমানে উত্তর দিয়েছিল। ১৮ই তারিখেও উভয় পক্ষে সমানে যুদ্ধ চলল। 
বিদ্রোহীরা! তখনও বিনা যুদ্ধে শক্রকে এক ইঞ্চি জমি ছেড়ে দিতে প্রস্তুত নয়। 

১৮ই তারিখে বিপদ্জনক “রাস্তার যুদ্ধ” পরিহার করে আলেক্স টাইলর তার 
ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে একটা একটা করে বাড়ির ভেতর দিয়ে অগ্রসর হতে লাগলেন । 
এই কৌশল যদিও খুব নিরাপদ, কিন্তু তার অগ্রগতি খুবই মস্থব এবং সমস্ত দ্রিনেব 
মধ্যে মাত্র কষেকটি বাড়ি ইংরেজবা দখল কবতে পেরেছিল এবং তাও অনেক 
ক্ষেত্রে বিদ্রোহীরা প্রচগ্ডভাবে বাধ! দিয়েছিল । এদিন ইংরেজরা! একবার লাহোর 
গেটও আক্রমণ করেছিল, কিন্তু বিদ্রোহীদেব প্রচণ্ড প্রতিরোধের ফলে তাদের 
পালাতে হয়েছিল। এই ক্ষেত্রেও ইংরেজ সৈন্থদের অ।চরণ জেনারেল উইলসনের 
মুফড়েপড| মেজাজকে আবও মুষডে দিল। আক্রমণের পাঁচদিন পর তিনি 
১৮ই তারিখেব বিপোর্টে লিখলেন : 

“আমরা গতকাল ঘে স্থানে ছিলাম, আজও সেইখানেই 'আছি। আজ 
সকালে লাহোর গেট দখল করবার একটা চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু তা বিফল 
হল এই কারণে যে, ইউরোপীয় সৈন্যরা তাদের অফিসারদের অন্থসরণ করতে 


রাজী রাজী হয়নি। একবার কাঁপিয়ে পড়লেই লাহোর গেট অনায়াসে আমাদের 
হযে যেত, যেত, কিন্তু তার | অস্বীকার কবে বং বসল । ঘটনাঃ হচ্ছে এই যে, আমাদের 
লোকরা রাস্তার যুদ্ধ” একেবারেই পছন্দ করে না; এতে তারা শক্রকে দেখতে 
পায় না শুধু দেখতে পায় যে, ছাদের উপর কিন্বা অন্য কোনে৷ স্থানে লুক্কায়িত 
শত্রর গুলীতে তাদের কমরেডবা কেবল ভূতলশায়ী হয়ে পডছে। তার ফলে 
তার! আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়ে ও আর অগ্রসর হতে রাজী হয় না। এটা খুবই_ 
দুঃখের বিষয় এবং আমার পক্ষে অত্যন্ত হদয়বিদারক । আমার মনে হয় আমরা 
যেটুকু দখল করেছি সেটুকু অধিকার করে থাকতে পারব, কিন্তু এর বেশী আর কি 
কর! যেতে পারে তা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। শহরে আমার মাত্র ৩,১০০ 
পদাতিক আছে-_নতুন সৈন্য পাবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। এই অবস্থায় 
আমাকে যদি শহরের অভ্যন্তরে অগ্রসর হতে হয়, তা হলে সৈন্তরা শহরের 
অগণিত গলি ও অসংখ্য বাড়ির মধ্যে কোথায় হারিয়ে যাবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে, 
কিশ্বা তাদের ফিরে আসতে হবে। এটা সত্য যে, বেশ কিছু সংখ্যক শত্র 
পালিয়েছে, কিন্ত এখনও আজমীর ও দিল্লী গেটের মাঝে তাদের একটা মস্ত 


১। “পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্‌**, পৃঃ ৬১। 


দিলীর পতন ১৭৭ 


বড় শিবির আছে এবং যারা শহর থেকে চলে গিয়েছে, তারা যখন জানতে 
পারবে যে, আমরা আর অগ্রসর হতে পারছি না, তখন তাদের ফিরে আসারও 
সম্ভাবনা আছে ।”৯ 
*৮- উইলসনের এই রিপোর্ট থেকেই পরিষ্কারভাবে বোঝা! যায় যে, ইংরেজরা 
এই সময় কি ভয়ানক একটা বিপজ্জনক অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। বিদ্রোহীদের 
একটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নেতৃত্বের পক্ষে তখনও শক্রদের একেবারে নির্মূল করে দেওয়া 
খুবই সম্ভব ছিল; একটি মাত্র নির্মম আঘাতের দ্বারা ভারতের ভবিষ্যৎ তারা ওলট- 
পালট করে ফেলতে পাবতো । 

পরদিন, ১৯শে সেপ্টেম্বর ইংরেজবা গৃহ-ঝম্প ও “বাস্তার-যুদ্ধ'-_এই ছুই 
কৌশলই একসঙ্গে চালাল। এর ফলে তাদের অগ্রগতি ভালই হল এবং সন্ধ্যার 
দিকে এমন একটা বাডি দখল করল যেটা ঠিক লাহোর বুরুজের পশ্চাতে অবস্থিত। 
এই লাহোর বুরুজেরই ৭টি কামান ইংরেজদের মধ্যে ভয়ানক আতঙ্কের সৃষ্টি 
করেছিল | এইভাবে পশ্চাৎ দিক থেকে আক্রান্ত হযে লাহোর বুরুজকে রক্ষা করার 
কোনে উপাষ ন দেখে বিদ্রোহীরা রাত্রিকালে বুরুজ ত্যাগ কবে নিঃশবে চলে গেল। 
কিন্তু অন্য ধারে, কে* বলছেন £ “লাহোর বুরুজেব কেবলমাত্র নামটাই আমাদের 
মধ্যে এতবড একটা আতঙ্কের ত্যন্টি করত যে, যদিও তা আমাদের হাতে এত 
সহজে এসে গিয়েছিল ও শক্রর পক্ষ থেকে আর কোনে৷ প্রকার বাঁধাও আসেনি, 
তা সত্বেও সেখানে গিয়ে তাকে অধিকার করতে আমাদেব সৈন্যদের সুস্পষ্ট 
অনিচ্ছা প্রকাশ পাচ্ছিল। বুরুজ পরিত্যাগ কব। থেকে তাদের নিরস্ত করা খবই 
কঠিন হয়ে পড়ছিল।”২ 

১৯শে তারিখে ইংরেজদের ভাগ্য এভাবে প্রসন্ন হবার পূর্বে গ্রেটহেড কেবল- 
মাত্র ইংরেজদের নিয়ে গঠিত একটি বাহিনী ও ছুটি কামান নিয়ে লাহোর গেট 
আক্রমণের চেষ্টা করছিলেন। তারা যখন একটা! নিরাপদ সরু গলি দিয়ে যাচ্ছিল 
তখন হঠাৎ একদল বিজ্রোহী টাদনী চকের নিকট তাদের ভয়ঙ্করভাবে আক্রমণ 
করল। ইংরেজ বীরপুরুরা তাদের কামান ছুটি ফেলে দিয়ে যে যেখানে পারব 
আঁশ্রয় নিল। গ্রেটহেড তাদের আবার পুনগঠনের চেষ্টা করলেন। অকুতকার্ 
হয়ে ৭৫শ বাহিনীকে হুকুম করলেন বিল্রোহীদের আক্রমণ করতে, কিন্ত তাদের 
আশ্রয়স্থল ছেড়ে ইংরেজ সৈন্যরা এক পা-ও অগ্রসর হুল না। ৮ম বাহিনীর 
লোকরাও নার সেন নালৰ করত বীর কল বোর বাদে “আমাদের 
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১। কে? “হিসি অব দি সিপর ওয়ার ইন ইয়া,” ৩য় পৃঃ ৬৩০ 
চা এ, ওয়, পৃঃ ৬২৭ | 
৯৭ 


১৭৮ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


চাইতে অনেক বেশী সাহসের পরিচয় দিয়েছিল” এবং শক্রর কামান দিয়েই শক্রর 
উপর গোবর রদ করেছিল । স্গ্রেটহেড, “রিনি মাহুষের জীবনের মূল্য জানতেন, 
এই রকম রকম অবস্থায় কোনে! জীবন নষ্ট না করে, বিজ্ঞতার সঙ্গে .-. তার লোকদের 
ফিরিয়ে নেওয়াই ঠিক করলেন।” কিন্ত ইংরেজ বীরপুরুষরা তাদের আশ্রয়স্থল 
ছেডে এতটুকু নডল না_তার! এক পা এগোবেও না, এক পা পেছনেও যাবে না। 
অবশেষে সন্ধ্যার পর, যারা লাহোব বুরুজের পিছনের বাডিটা দখল করেছিল, 
তাদের সাহায্যে গ্রটহেড তার লোকদের “কৃতিত্বের সঙ্গে ফিবিযে নিয়ে যেতে 
পেরেছিলেন !৯ 

?৪শ তারিখে ইংরেজদের জুম্মা মসজিদে উপর আক্রমণ বিদ্রোহীদের প্রচণ্ড 
প্রতিরোধের ফলে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু টাদনী চকেব দিকে তারা খানিকটা 
অগ্রসর হতে পেরেছিল । তা ছাড়া, সেলিমগডের কামানগুলিও, যার উপর 
১৪ই তারিখ থেকে অবিবাম গোলাবর্ষণ হচ্ছিল, ক্রমশঃ এদিন নিস্তব্ধ হয়ে পড়তে 
লাগল। এদিন অনেক বিদ্রোহীকে নৌকোর সেতু পাব হযে চলে যেতে দেখা 
গিয়েছিল । 

একদিন পূর্বে অর্থাৎ ১৮ই তারিখে উইলসনের নিকট গুধচরর! বিশ্বস্ত খবর 
নিয়ে এসেছিল যে, বাদশাহ ও শাহজাদারা, বাদশাহের তিনটি বাহিনী ও কিছু 
বিদ্রোহী অশ্বারোহী ও পদাতিকদের নিষে, শেষ রক্তবিন্দু দিষে প্রাসাদ রক্ষা 
করবার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন ।২ 

বাদশাহ যদি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে এই পরিকল্পনাই কার্ধে পরিণত করতেন, 
তাতেও বিদ্রোহীদের পক্ষে একটা শেষ আশ ছিল এবং ইংরেজদের পক্ষে প্রাসাদ 
অধিকার করা খুব সহজ হত না। ইংরেজের সৌভাগ্য যে, প্রাসাদে তাদের 
শক্তিশালী বন্ধুর অভাব ছিল না। আশানুল্প! ও মির্জা এলাহী বক্স বেগম জিয়ৎ 


মহলের সাহায্যে বাহাছুর শাহর এই সহ পরিবর্তন করাতে সক্ষম হল এবং 
বাহাছুর শাহ এদের প্ররোচনায় রাজপ্রাসাদ পারিত্যাগ করে কুতুবে আশ্রয় নিতেও, 


কস স্রজ 


সম্মত হলেন। ঠিক এরকম সময়ে বখত খান বাহাদুর শাহকে অনুরোধ 
করেছিলেন তার সঙ্গে লক্ষ চলে যেতে। কিন্তু বাদশাহ এই প্রস্তাবে সম্মত 


হননি ।১ 
১। কে পুর্বোজজগ্রন্থ, ও, পৃ ৬২৮-২৯ | 


২। মার্টিন ৫ “ইতিয়ান এস্পায়ার,” আয, পৃ ১৫৮ | 
৩। মেটফাক সম্পাদিত ৫ “টু মেটিভ ভ্ভারোটতস্,” পৃঃ ৭০ | 


দিল্লীর পতন ১৭ 


১৯শে সেপ্টেম্বব সন্ধ্যাব সময় দিল্লীর ইংবেজ কর্তৃপক্ষ খবব পেল-_বাহাছুর শাহ 
প্রাসাদু,প্ররিত্যাগ কবে চলে গিয়েছেন । 

২০শে সেপ্টেম্বর একজন ইংবেজ স্টাফ-অফিসার যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে 
দিল্লীব যুদ্ধেব বাস্তব অবস্থাটা ভালভাবেই পরিক্ফৃষ্ট হয়ে উঠেছে : “আমাদেব 
প্রধান বিপদ দিল্লীব অভান্তবেই হযেছিল। প্রতিটি বাস্তায় শক্রবা প্রত্যেক ফুট 
জমিব জন্য লডেছিল এবং সাহস ও দৃঢতাব সঙ্গে একটার পব একটা স্থান দ্খল 
কবেছিল। * বাস্তবিকপক্ষে আমবা নিজেদেব অভিনন্দন জানাতে পাৰি যে, 
আমব! নিকুষ্টতম সংখ্যা নিষে শহব আক্রমণেব চেষ্টা কবিনি। এতে কোনো সন্দেহ 
নেই যে, শহবেব একটা অংশ অধিকাৰ কববাব পৰ আমাদেব বাহিনী এতটাই 
বিশৃঙ্খল হযে পড়েছিল যে, এইবপ একটা অর্ববিজিত অবস্থা খুবই বিপদজনক 
হযে উঠল। ... সত্য ঘটনা এই যে, আক্রমণেব পবেব দিন থেকে আমাদের এক। 
ভযানক আশঙ্কা মধ্য দিষে কাটাতে হয়েছে । আমাদেব অগ্রগতি ছিল খুবই 
মন্থব, যাদেব আমবা যুদ্ধ কবতে নামাতে পেবেছিলাম তাদেব সংখ্যা ছিল খুবই অল্প, 
এবং খক্রব! ষে তাদেব খাটিগুলি পবিত্যাগ কবে চলে গিয়েছিল তাতে আমাদেব 
নাকবা স্বন্তিব নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছিলেন। বস্ততঃ আমব1 ইচ্ছে করেই নৌকোব 
সেতু কামান দিযে ধ্বংস কবে দিইনি । আমবা আনন্দে সঙ্গেই পলাধনবত শক্রুদেব 
এই সেতু ছেডে দিষেছিলাম । আমি মনে কবি না যে, আমাদেব কামানের গোলা 
শত্রুকে পালাতে বাধ্য কবেছিল। আমাদের সৈন্যবা একেবাবে নিঃশেষ হয়ে 
গিষেছল, তাই তাবা এক মাইলও শক্রব পশ্চাদ্ধাবন কবতে সক্ষম হ্যনি ।”১ 

বাদশাহ প্রাসাদ ছেডে চলে যাবাব পবও যুদ্ধ থেমে যায়নি। ২*শে তারিখে 
শহবেব দক্ষিণ অঞ্চলে অনেক বাব হাতাহাতি যুদ্ধ হয়। প্রাসাদের প্রধান গেট 
থেকে ব্যাঙ্কে ইংরেজদেব উপর গোলা বর্ষিত হল। জুম্মা মসজিদেব নিকট বেলা 
ছিপ্রহব পর্যন্ত বিদ্রোহীবা ভয়ানক ভাবে শত্রুকে বাখা দিল। অপরাহ্ে ইংরেজরা 
প্রাসাদ ও সেলিমগড দখল করতে সমর্থ হল। এই শেষ অবস্থায়ও বিনা যুদ্ধে 
ইংবেজবা প্রানাদ দখল কবতে পাবেনি। মৃত্যুবরণ কবতে বদ্ধপরিকর একদূলু 
লোক প্রতিটি গেটে, প্রতিটি দরজায় বন্দুক হাতে পক্রর জন্য অপেক্ষা করছিল। 
ভাদের মৃতদেহের উপর দিয়ে ইংরেজকে প্রাসাদে প্রবেশ করতে হয়েছিল । 
৭ দিন ঘরে প্রহরে অনববত যুদ্ধ করার পর ২*শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার 
২ স্পা 

২। কে" ঃ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ও, পৃঃ ৬৬৩ । 


১৮০ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


একজন ইংরেজ এঁতিহাসিক বলেছেন £ “কেবলমাত্র ২*শ তারিখে সকাল 
বেলায় নিশ্চিতভাবে বোঁঝা! গেল যে, দিল্লীর এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ প্রায় শেষ হতে 
ই 

চলল।” ১৯শ তারিখ পথন্ত দিল্লীর ভাগ্য সম্পূর্ণ দোছুল্যমান ছিল। যদিও 
ইংরেজরা দিল্লীর প্রাচীর ভেদ করতে সমর্থ হয়েছিল ও শহরের একটা অংশ দখল 
করতে পেরেছিল, তবে তার জন্য তাদের এত অত্যধিক মৃল্য দিতে হয়েছিল যে, 
এই অতি কঠিন পরীক্ষার সময় তারা গ্রাষ পঙ্গু হযে পড়বার উপক্রম হয়েছিল । 
প্রতি মুহুর্তে ইংরেজ-নায়করা অনুভব করছিলেন যে, তারা যেন একটা ফাদের মধ্যে 
পড়ে গিয়েছেন এবং যুদ্ধের ফলাফল একেবারেই অনিশ্চিত। ১৯শ তারিখ পর্যন্ত 
তাদের চরম জয় লম্বন্ধে তারা খুবই সান্দহান ছিলেন। বিদ্রোহী সিপাহী ও, 
নাগরিকরা অতিশয় বীরত্্রে সঙ্গে শহর রক্ষ। করে । তাদের দিকে বীরত্ব 
ও আত্মত্যাগের কোনোই অভাব ছিল না। 
“. ইংরেজ-পক্ষে যে ১০,*** লোক দিল্লীর খেষ আক্রমণে অংশ গ্রহণ করেছিল, 
৭ দ্রিনেব বুদ্ধে তাদের মধ্ো মুতের সংখ্যা হয়েছিল ১,০০* ও গুরুতর আহতদের 
সংখা ৩০০০। ফরেন্ট বলেন; “এই ক্ষতি আমাদের সামরিক ইতিহাসের লব 
থেকে রক্তাক্ত ঘটনাগুলিকে যনে করিয়ে দেয়।”৯ তার পরেই ফরেন্ট সেবাস্তপোলের 
যুদ্ধের (১৮৫৬) সঙ্গে দিলীর যুদ্ধের তুলনা করে বলেছেন যে, সেবান্তপোলের 
যুদ্ধে ৯৭,১৭৪ ইংরেজ সৈম্তের মধ্যে হতাহতের সংখ্যা ছিল ১৩,৯৫৯-__যা৷ তখন 
খুবই অত্যধিক বলে গণ্য করা হত। কিন্তু দিল্লীর যুদ্ধে এর অন্থপাতে হতাহতের 
সংখ্যা আরও অনেক বেশী হয়েছিল £২ 

ইংরেজ হতাহতের সংখ্যা ইঞ্জিনিয়ার্স গোলন্দাজ অশ্বারোহী পদাতিক 

সেবাস্তপোলে ৮% ৭১৫% ৪৪২% ১৭'৪৩% 

দিল্লীতে ১৩% ২২৬%  ৭"৩% ৩৭*৯% 

বিদ্রোহীদের একমাত্র প্রধান সমণ্ত৷ ছিল নেতৃত্বের সমস্তা। সঠিক ও সবল 

নেতৃত্বের ছারা এই শেষ মুহূর্তে ইংরেজকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে চূড়ান্ত বিজয় 
শত্রুর হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া তাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল না। 
ইংরেজরা দিল্লীর শেষ যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল তাদের নিজস্ব শক্তির বলে নয়, তারা 
শু়লাভ করেছিল বিভ্রোহীদের নেতৃত্বের দুর্বলতার জন্য। বিজ্োহীদের বীরত্ব 
সাহম ও আত্মোৎসর্গের কোনোই অভাব ছিল না, কিন্তু সিপাহী-অফিসাররা 
তাদের চূড়াত্ত সমন্তা! অর্থাৎ সক্ষম নেতৃত্ব-গঠনের কাজে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিলেন। 


মি “করেই £ হি্ি অব দি ইত্য়ান িউটিনি”, ওয়, গত ১৫০1 ২1 উ, পু ১৫১-৫৩। 





দিল্লীর পতন ১৮১ 


দিল্লীতে বিদ্রোহীদের পরাজয়ের কারণ সামস্ততান্ত্রক নেতৃত্ব নয়। দিল্লীর 
সামস্ত-সন্ত্রাস্ত ও সিপাহীদের অস্তঘ্বন্দে সিপাহীরাই শেষ পর্যস্ত জয়লাভ করেছিল। 
রাজধানীতে নিজেদের সম্পূর্ণ ক্ষমতা স্থাপন করতে সক্ষম হয়েও সিপাহী নেতারা 
সবল নেতৃত্ব গঠন করতে পারলেন না। তাদের এই অক্ষমতার প্রধান কারণ এই 
যে, সিপাহী নেতারা আদর্শগতভাবে (17601981081]5 ) পশ্চাৎপদ কৃষক ও নিয়- 
মধ্যবিত্ত (7৮ ০০:০০ ) শ্রেণীর প্রতিনিধি ছিলেন। এই শ্রেণীর অস্থান্ত 
অনেক সংগুণ থাকা সত্বেও, একক ভাবে এদের পক্ষে বৈপ্লবিক নেতৃত্ব গঠন করা 
সম্ভবপর হয় না। এই সময়কার ইংরেজদের মতো একটা অগ্রসর জাতির বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করবার মতো মানসিক ক্ষমতা ও দৃষ্টিভঙ্গী এই সব নেতাদের ছিল না। 
একমাত্র বুর্জোয়া শ্রেণী কিন্বা শ্রমিক শ্রেণী এরকম জাতীয় বিদ্রোহে সফল নেতৃত্ব 
দিতে সক্ষম । কিন্তু ভারতীয় ধনিক শ্রেণী তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ, কাপুরুষতা ও 
অপরিপক্কতার জন্য এই বিদ্রোহ হতে দূরে সরে ছিল; আর বর্তমান শ্রমিক শ্রেণী 
তখন প্স্ত জন্্রহণ করেনি। সিপাহী নেতারা তাদের আদর্শগত ও মানসিক 
অনগ্রসরতার জন্যই এত স্থবিধা পেয়েও কোনো প্রকার সক্ষম নেতৃত্ব গডে তুলতে 
পারেননি; এবং ১৫ই থেকে ১৪শে সেপ্টেম্বর পর্যস্ত দিল্লীতে তাঁরা যে স্ববর্ণ- 
স্থযোগ পেয়েছিলেন তার কিছুই কাজে লাগাতে পাবেননি। এই কারণেই 
বিদ্রোহী দিল্লীর ইতিহাস হচ্ছে হারানো স্থযোগের এক শোকাবহ ইতিহাস। 
৮+হ১শে সেপ্টেম্বর গর্ধিত দিশলী পুনরাষ বিদেশী আক্রমণকারীদের পদতলে সম্পূর্ণ 
রূপে ধরাশায়ী হল। ৭ দিনের অমানুষিক হিংস্র যুদ্ধের ফলে ভারতের পুরাতন 
রাজধানী একটা বিরাট ধ্বংস স্ত,পে পরিণত হল। যে বিরাট শহর ছু" দিন পূর্বেও 
লক্ষ লক্ষ লোকের কোলাহলে মুখরিত ছিল, আজ সেই শহরেরই রাস্তাঘাট বাড়ি- 
ঘর জনমানব-বজিত। সবজিমণ্ডী থেকে লাহোর গেট পর্যস্ত চারধারে কেবল 
শবদেহ--উট, ঘোড়া, গরু ও মানুষের রোদ-পোড়া অস্থিসার অগণিত দেহগুলি 
গাদাগাদিভাবে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে। বড বড় গাছগুলি কোথাও বা 
শাখাপত্র শৃন্য হয়ে দণ্ডায়মান, কোথাও বা ধরাশায়ী। ধনীদের বাগানবাড়ি- 
গুলির ধ্বংসাবশেষ স্তপীরুত হয়ে পড়ে আছে। শহরের অভ্যস্তরের দৃশ্ঠ আরও 
ভয়াবহ । কাশ্মীর গেট থেকে প্রাসাদ পর্যস্ত প্রত্যেকটি বাড়ি বিধ্বত্ত ও অগ্সি- 

ফলে কৃফাভ। 

দিল্লীতে ষে পাশবিক হত্যাকাণ্ড ও অবাধ লুষ্ঠন ২১শে সেপ্টেম্বর থেকে শুরু 
হল, তা কেবলমাত্র যুদ্ধের উন্মাদনার বশেই ঘটেনি । এই হত্যাকাণ্ড ও লন, 
সম্পূর্ণরূপে ইংরেজদের ইচ্ছাকৃত ও পূর্ব-পরিকল্লিত। এর উদ্দেন্ত ছিল 'নেটিভ'দের 


১৮২ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


মনে সর্বত্র এমন একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্কের কৃষ্টি করা যে, তারা যেন আর কখনও 
বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা কল্পনাও না করতে পারে । জেনারেল 
আউটরাম প্রভৃতি বড় বড ইংরেজ সামরিক ও বেসামরিক নায়করা খোলাখুলি- 
ভাবেই বলছিলেন যে, সমগ্র দিল্লী শহরকে জালিষে পুড়িয়ে ভম্মীভূত করে ফেলতে 
হবে। দিল্লীতে ইংরেজ আক্রমণকারীরা এই কাজের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হযেই 
এসেছিল । এই সময় রবার্টস্‌ দিল্লী শিবির থেকে লিখেছিলেন £ “আমি আশা! 
করি যে, শহর থেকে স্ত্রীলোক ও শিশুদের স্থানাস্তরিত করা হয়েছে, কাবণ 
আমর! একবার দিল্লীতে প্রবেশ করলে কাউকেই বাদ দেওয়া হবে না1।”১ ৮ 


১ দিল্লীর হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংস জেনারেল নীল কতৃক সংঘটিত এলাহাবাদ ও 
কানপুরের হত্যাকাণ্ডের নৃশংসতাব সঙ্গেই তুলনীয় । স্ত্রী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ, বন্ধু- 
শক্র নির্বিশেষে কাউকেই বাদ দেওযা হযনি। রুষ্ণবর্ণের মানুষ দেখা মাত্রই “স্থসভ্য? 
ইংরেজ পূর্ব-পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত অস্থসারে ধীর মস্তিষ্কে তাকে হত্যা করেছে! এই 
ভাবে কত সহজ্র সহজ নরনারী ও শিশুকে যে খুন করা হল, তার কোনো হিসাবও 
নেই। কেবলমাত্র “দোষী” লোকদেরই যে এ রকম নৃশংসভাবে হতা। কবা হল, 
তানয। কে” লিখেছেন £ প্যারা কোনোদিন আমাদের বিরুদ্ধে কিছুই করেনি, 
যারা শাস্তভাবে তাদের দৈনন্দিন কাজ করে গিয়েছে এবং এমন কি বিদ্রোহীরা 
যাদের লুঠন কবেছে ও যাদের উপর অত্যাচার কবেছে-_এমন অসংখ্য লোককেও 
আমরা বেয়নেটের দ্বারা বিদ্ধ করেছি, অথবা তলোয়াব দিযে টুকরো টুকরো! 
করেছি, অথবা বন্দুকের গুলী দিয়ে তাদের মস্তি বিদ্ধ করেছি। *** কালা-আদমি 
দেখা মাত্রই আমাদেব জাতীয উৎসাহ উদ্দীপিত হয়ে উন্নত্ততার সীমানায পৌছে 
গিষেছে।২ 
/ এমন কি, ইংরেজের হিতাকাজ্ষী মইন-উদ্দিনও তার ডায়েরিতে লিখেছিল ঃ 
“শহরে কোনো মানুষের জীবনই নিরাপদ নয়। পুরুষ মানুষ দেখলেই হল-_- 
তাকে বিদ্রোহী বলে ধরে তখনই গুলী করে হত্যা করা হচ্ছে।”৩ 

এমন কি, গ্রামাঞ্চলেও নির্দোষদের কি রকম ভাবে হত্যা! করা হয়েছে তার 
অসংখ্য উদাহরণের মধ্যে একটি উদাহরণ-_“একদল গরীব গ্রামবাসীদের নিকট 
কয়েকটি নতুন পয়স! পাবার অপরাধে তাদের সকলকে ফাসি দেওয়া হয়। একটা 
নিকটবর্তী ধনাগার না কি কিছু পূর্বে লুণ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু পরে দেখা গেল 

১। “লেটাস”? পৃঃ ৩৭। 


২। কে'£ পূর্োক গ্রন্থ, ওর) পৃঃ ৬৬৩ । 
৩। মেটকাফ সম্পাদিত $ “টু নেটিভ চ্ঠারেটিভস্*', পৃঃ ৫৯ । 


দিল্লীর পতন ১৮৩ 


যে, এই পয়সাগুলি দিয়ে আমাদেরই লোকরা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে ছুধ, 
শাক-সবজি, আটা ইত্যাদি কিনেছিল।”১ 
* যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পরও বহুদিন ধরে ঠাণ্ডা মন্তিফে এইরূপ নৃশংস হত্যাকাণ্ড 
চলতে দেখে কোনে। কোনো! প্ররুতিস্থ ইংরেজ শাসকও চিদ্তাস্থিত হয়ে পড়লেন। 
বম্বে প্রদেশের গভর্নর লর্ড এলফিনস্টোন জন লরেম্গকে লিখেছিলেন £ “দিল্লীর 
যুদ্ধ শেষ হযে যাবার পরও আমাদের সৈন্যদের নৃশংস কাজগুলি সত্যিই খুব 
হৃদয়বিদারক | শক্র-মিত্র বার্দবিচার না৷ করেই পাইকারীভাবে প্রতিশোধ নেওয়া 
হচ্ছে। আর লুষ্ঠনের ব্যাপারে, আমর! নাদির শাহকেও ছাড়িযে গিয়েছি।”২ 

১৮৫৭ সালের পূর্বে দিল্লীতে আরও কযেকবার লুষ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল, 
কিন্ত এইবারকার স্থসভ্য ইংরেজের হত্যাকাণ্ড, লুষ্ঠন ও ধ্বংসের বিস্তৃতি ও প্রকৃতি 
অন্যবারের তুলনাযু.প্পর্ণরূপে ভিন্ন। ইংবেজ এঁভিহাসিক মগ্টোগোমারি 
মার্টিন বলেছেন ঃ “১৭৩৯ সালের তুলনায় ( নাদির শাহর আক্রমণ ) ১৮৫৭ সালে 
পুরাতন রাজধানীব ধ্বংস পূর্ণতরভাবে সম্পন্ন হযেছিল। মোগল বাদশাহীর 
বিরুদ্ধে নাদিবের অত্যাচারের আতিশয্যকে কোনে! ব্যক্তির একটা উগ্র কিন্ত 
ক্ষণস্থাধী রোগের আক্রমণের সঙ্গে তুলনা কবা যার । সে বোগ মানুষের শবীরকে 
সব সমযের জন্ত দুর্বল করে দিলেও, মে আবোগ্য লাভ করে উঠে দাড়ায় । কিন্ত 
ইংরেজের আঘাতের ফলে দুর্বল রোগী একেবারেই মবে গেল” 1৩ 

ইংরেজেব উদ্দেশ্তও ছিল তাই--রোগীকে এমন প্রচণ্ড আঘাত করা যে, 
সে যেন আর কোনে। দিন মাথা তুলে না দাড়াতে পারে । তা ছাডা, আরও 
একটা বিশিষ্ট পার্থক্য ছিল এই যে, পূর্বেকার আক্রমণ হত্যাকাণ্ড ও লুষ্ঠনগুলি 
করেছিল কতকগুলি বর্বর অসভ্য দন্থ্যদল, আব ১৮৫৭ সালেব হত্যাকারী ও 
লুঠনকারীরা হল স্ুুসভ্য ইংরেজ! 
স্রকজন ইংরেজ অফিসার দিল্লী থেকে ২২শে সেপ্টেম্বর একটা চিঠিতে 
লিখেছিলেন : «দিল্লীর এখর্য বর্ণনা করা আমার কলমের পক্ষে একেবারেই 
অশ্নভভব। সোনার কাজ-কর! কাশ্মীরের শাল, সোনার লেস-যুক্ত কাচুলি, চোগা, 
চাপকান, ঘড়ি, সিক, সোনা যা ইংল্যাণ্ডে কোনো সন্ত্ান্ত পরিবারের বাড়িতেও 
দেখা যায় না গ্রথম দিনেই শিখরা এসব লুটপাট করে জমা করছিল। তারা এক- 
একটা শাল, যার দাম ইংল্যাণ্ডে ১০০ পাউও হবে, মান ৪ টাঁকায় বিক্রি করছিল। 


১। কে" £ পূোজ গ্রন্থ, ওয়, পৃঃ ৬৩৮। 
২। স্মিথ £ “লাইফ অব লর্ড লরেন্স") ২য়, পৃঃ ২৬২। 
৩। মগ্টোগোমারি মার্টিন £ “ইত্িয়ান এস্পাঁয়ার”, ও) পৃঃ ১৪৮ | 


১৮৪ ভারতীয় মহাবিন্রোহ 


জেনে রেখো যে, ইংরেজরাও এই ব্যাপারে কারও পরছনে পড়ে ছিল না। এটা ধবে 
নেওয়া যেতে পাবে যে, তারা এক-একজন ১,০০০ পাউও্ড ( ১০,০০০ টাকা) সঙ্গে 
নিয়ে ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাবে 1৮১ 

বস্ততঃ লুণ্ঠনকারীদের পক্ষে দিল্লী ছিল স্বর্গরাজ্য । সোনা, রূপা, অলঙ্কাব, মণি, 
মুক্তা, হীরা, কার্পেট, সিক্ক ও পশমেব কাপড-_কিছুরই অভাব ছিল না। এ সব 
ধনবত্ব প্রাণ ভরে লুট কবার প্রতিশ্রুতিতে প্রলুব্ধ হযে যেসব শিখ, পাঠান, বালুচী 
ছুবৃ ত্-গুণ্ডা-বদমাঁশেব দল ইংরেজ বাহিনীতে যোগ দ্িষেছিল, তারা ও ইংরেজ 
সৈম্তরা এমন স্ৃযোগ পাওয়া! মাত্রই হিংস্র জন্তর মতো তাদের শিকারের উপব 
বাঁপ্রিয়ে পডল। দিল্লীর লুষ্টন সম্বন্ধে কে' এই ভাবে বর্ণনা দিয়েছেন £ 

«দিল্লী লুষ্ঠন করা শিখদের অনেক দিনকাব একটা দিবাস্বপ্ন । তাদেব এই 
চিরাকাঞজ্ষিত অভিলাষ পুবণ কববার এখন তাবা স্থযোগ পেল। কোনো 
সন্কোচ আব তাদেব বাধ! দিয়ে রাখতে পারল না। সম্ভবত; পূর্ব-অভিজ্ঞতা ও. 
চরিত্রগত ধূর্তামি দ্বারা ভাবা জানত যে, কি ভাবে ুক্বাঘিত ধ ধনবদ্ধের গুধস্থান 
সন্ধান করে বার করতে হয়। যদি তা মেঝের নীচে পুঁতে বাখা হয়, তা হলে 
ফাটী জায়গীয তারা জল ঢেলে দিত, যদি সত্যই পূর্বে এ স্থান খনন করা হ্যে 
থাকে তা হলে জল ভিতরে প্রবেশ করে যাবে, তা না হলে জল মেঝের উপর 
ভেমে উঠবে। আর যদি দেওযালে ইট দিয়ে গেঁথে রাখ। হয, তা হলে 
একজন চিকিৎসক যেমন রোগীর বক্ষঃস্থল পরীক্ষা করেন, সেই ভাবে কান পেতে 
টোকা মেরে দেখা হবে । **" যে অসংখ্য পবিমাণ দেওযাল ভেঙে ফেলা হযেছিল ও 
মেঝে খুঁডে ফেল! হয়েছিল, তার থেকেই বোঝা! গিয়েছিল যে, এরা এ বিষয়ে 
কতখানি উৎসাহ ও কর্মক্ষমতা! দেখিয়েছিল। এটাও দেখা গিষেছিল যে, তারা 
দেওয়ালের উপর দিয়ে এই সব লুটের মাল তাদের বন্ধুদের হাতে তুলে দিয়েছিল 
এবং তারা গরুর গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে গিয়েছিল। তারা বলেছিল স্ধ্য, 
তাদের দেশবাসীরা৷ দিল্লীর পতনের কথ বিশ্বাসই করবে ন! যতক্ষণ পর্যস্ত না৷ তারা 
তাদের চোখের সামনে এই লুটের প্রমাণ দেখতে পাবে। কিন্তু কেউ যেন না 
ভাবেন যে, শিখরাই এই লুটের একমাত্র আংশীদার ছিল। সব জাতির সৈম্ত ও 
তাদের অন্চররা নির্দয়ভাবে যেখানে যা পেয়েছে, তাই হস্তগত করেছে। 
ইউরোগীয় সৈন্যরাও, একটু কম করে হলেও, এই লুটে অংশ গ্রহণ করেছে। 
কিন্ত শিখ কমরেডদের মতে! তাদের দৃষ্টি এতটা তীক্ষ ছিল না।”২ 

১। বল্‌ “হিস অব দি ইঞ্চি়ান সিউটিনি,৮ ১ম, পৃ ৫২২। 

২1 কে" $ পৃযোক্ গ্রন্থ, আআ খণ্ড, পৃঃ ৬৪০৪১ | 
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বস্তুতঃ ভাড়াটিয়া শিখ, পাঠান, বালুচী, গর্থা এবং ইংরেজরাও এই অমাম্থুষিক 
হত্যাকাণ্ড ও লুঠঠনের জন্য সমানভাবে দায়ী। কিন্তু এই সব ছুষ্ট-চরিত্র ও গুণা- 
প্রকৃতির ভাড়াটিয়া শিখদের দুক্র্মের জন্য এঁতিহাঁসিক কে? ষে সমগ্র শিখ জাতির 
প্রতি বক্রোক্তি করেছেন, তা৷ তার মতে! একজন সাআজ্যবাদী এ্রতিহাসিকের পক্ষেই 
সম্ভব । কে? ও অন্তান্ত ইংরেজ এতিহাসিকরা অনেক স্থলে উল্লেখ করেছেন যে, 
কত রকমের প্রতিশ্রুতি দিয়ে, কত প্রলোভন দেখিয়ে এবং লুষ্ঠনের অবাধ স্থযোগ 
দেওয়া হবে বলে এই সব বাছাই-করা ছুশ্চরিত্রদের ইংরেজ সৈন্যদলে ভক্তি করা 
হয়েছিল। দিল্লীর ও অন্থান্ত স্থানের পাশবিক হত্যাকাণ্ড ও লুষ্ঠনের জন্য সম্পূরণ- 
ভাবে ইংরেজবাই দাধী। শিখদের তথাকথিত “চিরকালের দিবান্বপ্র) “জাতীয় 
প্রতিশোধ নেবার আকাজঙ্ষা? ইত্যাদি বিষয়ে ইংরেজ শাসকরাই উদ্কানি দিযে 
বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে শিখদের উত্তেজিত করবার চেষ্টা করেছিলেন এবং আংশিক- 
ঈিরোধা হয়েছিলেন। 

শিখদের এই প্রকার ব্যবহার ইংরেজ শাসকবর্গের নিকট চিন্তার কারণও হয়ে 
উঠল। ইনটেলিজেন্স বিভাগের কর্তা মুইর লিখলেন : “স্ুবিবেচক লোকেরা এই 
ভেবে আশঙ্কিত হচ্ছেন যে, শিখরা যে পরিমীণ ধনরত্ব লুট করে নিয়ে যাচ্ছে, তা 
দেখে তাদের দেশবাসীরাও যদি অনুরূপ ধনরত্ব অর্জন করবার জন্য তাদের উদাহরণ 
অনুসরণ করতে উদ্বদ্ধ হয়ে ওঠে, তা! হলে ব্যাপাবটা আমাদের পক্ষে খুব অনুকূল 
না-ও হতে পারে ।”৯ ৯৬৮, 

"লুঠনের ব্যাপারে ইংরেজ বীরপুরুষরা, “স সম্মানিত অফিসারই হোক কিন্বা 
সামান্য সৈনিকই হোক, কেউ কারও পিছনে পড়ে ছিল ন!।” জেনারেল উইলসনের 
স্টাফের একজন অফিসার গ্রিফিথ্‌স্‌ তার বইতে একজন ইংরেজ অফিসারের কথা 
উল্লেখ করেছেন, যে দু লক্ষ টাকার মূল্যবান, ্রব্যাদি লুট করেছিল । শ্রিফিথ্‌স্‌ 
আরও বলেছেন ; “যে উদ্দাহ্রণটি এই মাত্র দেওয়া হল, এ রকম আরও অনেক 
উদাহরণ আমরা এ সময় জানতাম, যাদের প্রত্যেকের লুষ্ঠিত টাকার পরিমাণ 
ছু' লক্ষ টাকার থেকে কিছুবা কম ছিল।”২ এই সব দস্থ্যর দল মন্দির ও 
মসজিদ লুণ্ঠন করতেও এতটুকু ইতস্তত: করেনি। "মন্দিরের মৃত্তিগুলি 
বিনা বাক্যব্যয়ে ফেলে দিয়েছিল এবং পুজার বেদী ভেঙে লুক্কায়িত ধনরত্বের 
সন্ধান করেছিল ।”৩ এই সব দেখে দিল্পীর ইংরেজ বাহিনীর একজন ইংরেজ 


১। “রেকর্ডস অব দি ইদটেলিজেন্স ভিপার্টমেপ্ট,” ১ম, পৃঃ ২৭৮ | 
২। আ্রিফিথ্স্£ “সীজ অব দিল্সী,” পৃঃ ২৩৪-৩৫ | 
৩। এ পৃঃ ২৪৫। 


১৮৬ ভাবতীষ মহাবিদ্রোহ 


চিকিৎসক ইনটেলিজেন্স বিভাগেব কর্তা মুইবকে লিখেছিলেন £ “শহবেব প্রতি- 
দিনকাব লুঠনের পরিমাণ অত্যধিক বেশী--এত বেশী যে তা প্রাষ বিশ্বাস কবা 
যাযনা। আমাব মনে হয়, দিল্লীতে উপস্থিত প্রত্যেক অফিসাব চাকুরি থেকে 
এখনই অবসর গ্রহণ করতে পাববেন ।”১ বাস্তবিকপক্ষে, ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাবার 
পবই “প্রচুব সংখ্যক” অফিসাব ও সৈন্ত চাকুবি থেকে অবসব গ্রহণ কবেছিল।২ 
ব্যক্তিগতভাবে লুণ্ঠন ছাডাও সবকারীভাবে সাডে পয়ত্রিশ লক্ষ লুটের টাকা 
দিল্লীব সৈম্তদেব মধ্যে বিতবণ কবা হযেছিল।৩ 

দিনেব পৰ দিন, মাসেব পব মাস ধবে বিন! বাধায় এই হত্যাকাণ্ড ও লুষ্ঠন দিল্লী 
শহবে ও চতুষ্পার্থবে বেপবোয়াভাবে চলতে লাগল । এব ফলে ইংবেজ বাহিনীব 
সৈম্তদেব মধ্যে উচ্ছ জ্বলতা এতই বেডে গেল যে, দ্রিল্লীব সেনানাযককে লুণ্ঠন বন্ধ 
কববাব জন্য ২১শে ভিসেম্বব তাবিখে একটা কড়া আদেশ জাবি কবতে হল। এ 
অফিসাব ২১শে ডিসেম্বব তাব বিপোর্টে লিখেছিলেন £ “বিনা বাধা এ বকম 
লুটপীটেব ফলে শৃঙ্খলা একেব।বেই নষ্ট হযে গিষেছে। শক্র হোক, মিত্র হোক, 
বিন! পক্ষপাতিত্ব সকলকেই সমানভাবে লুট কবা হযেছে। এমন কি আমাদেব 
দেশবাসীদেব সম্পত্তি পযস্ত, য| বিদ্রোহীদেব নিকট থেকে উদ্ধাব কবা গিয়েছিল, 

তা-ও যুদ্ধেব পুবস্কাব বলে ঘোষণ! কবে আত্মসাৎ কবতে দেওয়া হয়েছে ।”8 তিন-_ 


চাব মাস ধবে এ বকম্‌ বেপবোয়াভাবে লুটপাট কববাৰ পব যখন লুট কবাব মৃতো_ 
আব কিছুই থাকল না, তখনই লুট ধন্ধ হল। 


“রেকর্ডস্‌ অফ দি ইনটেলিজেন্স ভিপার্টমেপ্ট'", ১ম, পৃঃ ২৩৯ । 
২। গ্রিফিণস্ঃ “সীজ অব দিল্লী”, পৃঃ ২৩৩ । 
৩1 “য়িলিটারী গ্রসিডিংস"', নং ১২৭৯, ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯ | 
৪। “পাঞ্জীব “মটটিমি স্নেকর্ডল”', ৭ম খণ্ড, ২র, পৃঃ ২৮১। 


বাহাদুর শাহর গ্রেপ্তার ও বিচার 


বাঙাদুব শাহ যখন প্র।সাদ ত্যাগ কবে ১৯শে সেপ্টেম্বব দিলীব ৯ মাইল দক্ষিত 
ৰৃতবে আশ্রষ নিলেন, তখনও শক্রব নিকট আত্মসমর্পণেব কোনে। ইচ্ছা তাব ছি 
ন|। তাথাকলে প্রাসাদে বসেই তিনি তা কবতে পাবতেন। বাদশাহ কোথা: 
গিয়েছেন ইংবেজবা জানত ণা। তাদেব এমন শক্তিও ছিল ন। যে, তাবা বিদ্রোহীদে, 
অন্থুসবণ কবে। তা ছাডা তখনও গ্রচুব সংখ্যক বিজ্রোহী তীকে বক্ষা করবা, 
নন্য তীর সঙ্গে সঙ্গেই ছিল । এই সময ইংবেজ'দব ছাটো ভমেব কাবণ ছিল- হযত্ 
বিদ্রোহীবা সদলবলে ফিবে এসে দিল্লীতে আবাব তাদেব আক্রমণ করবে, নতুব 
তাব বাহাছুব শাহকে অন্যত্র নিষে গিষে যুদ্ধ চালিযে যাবে । জেনাবেল বখ 
খান ও আবও কষেকজন বিদ্রোহী অফিসাব তখনও বাহাছুব শাহব সঙ্গেই ছিলেন 
ত'বা তাকে অযোধ্যায় নিষে যাঁবাব চেষ্টা কবলেন। তব! বাদশাহকে বোঝাতে 
চেষ্টা কবলেন যে, যদিও ইংবেজব৷ দিল্লী দখল কবেছে, তবু এখনও সমস্ত অযোধ্য 
ও বোহিলখও্ড তাদেব সামনে বয়েছে এবং তাব ছত্রতলে যুদ্ধ চালিয়ে গেলে এখনও 
যুদ্ধে জিতবাব সম্ভাবনা বযেছে। এইটাই যে তাঁব পক্ষে একমাত্র সম্মানজনক পথ 
ছিল, ত1 বাহাছুব শাহ নিশ্চয়ই বুঝতে পেবেছিলেন। বস্তুতঃ, তাৰ জীবনেব আর 
কণ্টা দিনই বা বাকি? তিনি কি শেষে জীবনেব এই বাকি ক'টা অবশিষ্ট দিনেব 
জন্য দাস্তিক বিদেশী শক্রুব হাতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হাবন? যখন মবতেই 
হবে, তখন সৈম্তদেব সঙ্গে থেকে বাজাব মতো, মান্তষেব মতে। মবাই তো! শ্রেয়। 
তাব নিজেব ও জাতিব এই মহাঁ-পবীক্ষার দ্দিনে তিনি বাবব, হুমামুন ও আকবরেৰ 
মতো মন্ুষ্তোচিত পথ অঙ্থরণ করবেন না? 

যখন এই সম্মানজনক পথই তিনি বেছে নিতে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে 
তিনি তার দুর্বলতাব বশে এলাহী বক্স ও জিৎ মহলের চক্রান্তে পা বাডালেন। 


১৮৮ ভারতীয় মহাবিস্রোহ 


বখত খান বাদশাহকে ওজব্বিনী ভাষায় আযোধ্যায় যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্ত যা 
বললেন, তা এলাহী বক্স চুপ করে শুনে গেলেন। তারপর বখত খান যখন 
বাদশাহের নিকট থেকে পরদিন হুমামুনের কবর-ভূমিতে তার সঙ্গে আবার দেখা 
করবেন বলে প্রতিশ্রুতি নিয়ে চলে গেলেন, তখন এলাহী বক্স, বাদশাহকে অনেক 
সাধ্য-সাধনা করে তাব বাসস্থানে নিয়ে গেলেন । সেখানে তিনি তাকে বোঝাতে 
লাগলেন যে, বিদ্রোহীদের সঙ্গে যাওয়া তার পক্ষে কতথানি কষ্টসাধ্য কার্, বিশেষ 
করে বিদ্রোহীদের পরাজয় যখন নিশ্টিত। তাবপর তিনি অন্ত দিকটা তুলে 
ধরলেন-_বাদশাহ যদি তৎপর হষে বিদ্রোহীদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলেন 
তাহলে বিজেতা ইংরেজদের বিশ্বাস করানে! যাবে যে, এ প্্যস্ত তিনি যা কিছু 
কবেছেন সবই তাকে দিযে জোর করে করিষে নেওষ! হয়েছে এবং তিনি প্রথম 
স্থযোগ পাওয়া মাত্রই বিশ্বীসঘাতকদেব সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করেছেন ।”৯ 


বাহাদুর শাহ্‌ব প্রি বেগম জিন্নৎ মহলও এই আলোচনায যোগ দিলেন ও 
তাকে ইংরেজদ্বে নিকট ক্ষেকটি শর্তে আত্মসমর্পণের জন্য পীডাপীডি করতে 
লাগলেন। এইরূপ দেটানায় পডে বৃদ্ধ বাদশাহ যে খুবই বিভ্রান্ত হষে পড়বেন 
তাতে আব আশ্চর্য কি? তার পূর্বেকার সন্কল্প শিথিল হয়ে পডল। তার শারীরিক 
ও মানসিক অবস্থা যে তখন খুবই শোচনীয তা সহজেই অন্মেষ। তখন তার 
বষস প্রা ৯ বংসর ২ 

এ রকম বুদ্ধ বসে চার মাস ধরে অবিরাম যুদ্ধের ভযস্কর অভিজ্ঞতাব পর পুনরায় 
একটা অজানিত পবিবেশে তাকে যুদ্ধ চালিযে যেতে হবে--এ কঠিন সমস্যার 
সমাধান করা তার পক্ষে সহজ ছিল না। দিল্লীর যুদ্ধে পরাজযেব পর যখন বাহাদুর 
শাহর শরীর ও মন একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েছে, তখন জিন্নৎ মহল ও এলাহী 
বক্স কৌশল করে বিদ্রোহী নেতাদের প্রভাব থেকে তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন 
একেবারে তাদের নিজেদের আওতায়। সঙ্গে সঙ্গে এলাহী বকা দিল্লীতে ইংরেজের 
প্রধান গুধুচর ও তার বন্ধু রজ্জব আলিকে বাহাছুর শাহর অবস্থানের খবর পাঠিয়ে 
দিলেন।৩ রজ্জব আলিও তৎক্ষণাৎ দিল্লীর ইংরেজ বাহিনীর ইনটেলিজেন্দ 


১। ম্যালিমন £ “ইগডিয়ান মিউটিনিজ'__ কেবিনেট এডিসন, ৪র্থ, পৃঃ ৫৫ 

২। রাইক্দ,£ “নোটস্‌ অন্‌ দি রিভোল্ট”, পৃঃ ৮১। 

৩। এর, ধর্থ, পৃঃ ৫২1 এই পৃষ্ঠাতেই ম্যালিসন রজ্জব আলি সম্বন্ধে বলেছেন বে, 
একজন সর্বোচ্চ দরের গণ্চর হতে হলে যেসব গুণ ধাকা! দরকার- দক্ষতা, ধুত'তা, ছুঃসাহস 
ও দিশ্য়তা রজ্জব *1লিণ ৭ সহ গপই ছিজ। ইংরেজরা! তাঁকে বিশ্বাস করত, সেও ইংরেজের 
অনুগত ছিল। 


বাহাছুর শাহর গ্রেপ্তার ও বিচার ১৮৯ 


বিভাগের প্রধান অফিসার ক্যাপ্টেন হড়সনকে এই মূল্যবান খবরটি পাঠিয়ে দিল। 
এইখানে হড়সনের একটু পরিচয় দেওয়া! বোধ করি অবান্তর হবে না। .লেফটেনাণ্ট 
উইলিযাম হড়সন ছিল হেনরী লরেন্সের একজন আশ্রিত ও প্রিয় পাত্র। পাঞ্জাব 
শীঘ্রই “হিসাবপত্রের গণ্ডগোলের জন্য” তাকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত কর! হয়েছিল 
এবং লগ্ুনের ডাইরেক্টররা তার সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিল যে, “সে কোনো দায়িত্বপূর্ণ 
কাজেব উপযুক্ত নয।” ডালহাউসিও তার উগ্র মেজাজ ও ওদ্ধত্যের জন্য তাকে 
ভতসন| কবেছিলেন। তারপর বিদ্রোহের সময সে তাব 'যোগ্যতা' প্রমাণ করবার 
আবাব একটা স্থযোগ পেল । দিলীর ইংরেজ বাহিনীর ইনটেলিজেন্স শাখাব জন্য 
তাকে একটা পুরো! বাহিনী গঠন করবার দাযিত্ব দেওযা! হয।৯ “্যালিসন তার 
সম্বন্ধে বলেছেন ; “সে ছিল মধ্যযুগের একজন দস্থ্য । *"' মানুষের ছুঃখ ছ্শা 
খে তাব মধ্যে কোনে! সহানুভূতি জাগত না, রক্তপাতে তার কোনো হুঃখ হত 
না, খুন করে তার কোনো মর্মপীড! হত না।২ সংক্ষেপে, হড্‌সন ছিল একজন 
সত্যিকারের ্পনিবেশিক 'হীরো? ! 

হডসন রজ্জব আলিব কাছ থেকে সংবাদ পাওষা মাত্রই হেড কোধার্টারে 
গিয়ে জেনারেল উইলসনকে এ কথ! রিপোর্ট করল এবং বাদশ|হের সঙ্গে তার 
আত্মসমর্পণ সম্বন্ধে এলাহী বক্সের মাধ্যমে কথাবার্তা চালাবার অনুমতি চাইল। 
সৈ আরও বলল যে, বাদশাহকে তার জীবনের গ্যারার্টি দিলেই তিনি খুব সম্ভব 
আত্মসমর্পণ করতে বাজী হবেন। কিন্তু এঢ। একট! বাজনৈতিক ব্যাপার ও 
এইবপ ব্যাপারে জেনারেল উইলসনের হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার ছিল না। 
দিল্লীতে বেসামরিক কাজের জন্য ভার ছিল হাভী গ্রেটহেডের উপর, কিন্তু ২০শে 
সেপ্টেম্বর কলেরায় তার ম্বত্যু ঘটে। উইলসন প্রথমে হড্‌সনকে বাহাছুর শাহর 
সঙ্গে কোনে শর্তেই কথাবার্তী চালাতে দিতে রাজী হননি এবং বাদশাহের প্রাণ 
বাচাবার গ্যারাটি দিতেও তার যথেষ্ট আপত্তি ছিল। তার মতে বাহাছুব শাহ 
ছিলেন আইনের আশ্রয়বহিভূত লোক (98£5109 07০ 19/)--তার সঙ্গে কোনো 
কথাবার্তীই চলতে পারে না; তাঁর একমাত্র শান্তি_মৃত্যু ।৩ কিন্তু তখন সেখানে 
ধারা উপস্থিত ছিলেন তাদের গীড়াপীড়িতে উইলসন অবশেষে যখন বুঝতে 
পারলেন যে, বাদশাহকে আর কোনো উপায়েই ধরা যাবে না, তখন তিনি হড্‌সনকে 
বাহাদুর শাহর প্রাণ বীচাবার শর্তে তার সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার অনুমতি দিলেন। 


পপ | পপ বা. আনন ররর 


১। কে' £ পূরোজ গ্রন্থ, ২র, পৃঃ ১৮২। 
২।| ম্যালিসন £ “ইওিয়ান মিউটিমিজ”, ও, পৃঃ ৭৫1 ৩ এ, হর্থ, পৃঃ ৫২। 


১৯০ ভারতীয় মহাবিন্রোহ 


এ বিষয়ে ১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৮, হড্সন নিজেই লিখেছিল £ “উইলসন 
বাদশাছের পশ্চাদ্ধাবন করবার জন্য সৈন্য পাঠাতে রাজী হলেন না। তখন, এবং 
শুধু তখনই, একটা বৃহত্তর বিপদ এড়াবার জন্য তার কাছে বাদশাহের জীবনের 
প্রতিশ্রুতি চেয়েছিলাম এবং পেয়েওছিলাম,--শুধুমাত্রর এই কারণেই যে, তাকে 
আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে আনবার আর কোনো উপাধ ছিল না 1” 

মুইরও লিখে গেছেন £ “এই সময়ে আমর! জানতাম না বাহাদুর শাহ ও তার 
পরিবার কোথায় আছেন। বাহাদুব শাহকে তার জীবনের প্রতিশ্রুতি দিষে যদি 
হডসনকে এলাহী বক্সের সঙ্গে কতাবার্তা চালাবার অধিকার না দেওয়। হত, তা 
হলে একেবারেই বাদশাহকে ধরতে পারতাম কি না, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট 
সন্দেহ আছে ।”২ 

উইলসনেব অন্কুমতি পাঁওষ! মাত্রই হড্‌সন রজ্জব আলির মাধ্যমে এলাহী বল্স 
ও জিন্নৎ মহলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে তীাদেব জানাল যে, বাদশাহকে যেন 
তাবা কোনো! মতেই বিদ্রোহীদের সঙ্গে অন্াত্র চলে যেতে নাদেন। এ বিষয়ে হডসন 
লিখেছিল £ “এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমি এলাহী বক্সকে ডেকে পাঠালাম 
ও তাঁর মধ্যস্থৃতাষ জিন্নৎ মহলের সঙ্গে আমি কথাবার্তা চালাতে লাগলাম ।৮৩ 


প্রথমর্দিকে বেগম জিন্নৎ মহল বিদ্রোহীদের একজন খুব উৎসাহী সমর্থক 
ছিলেন এবং তিনি আশা করেছিলেন যে, এজন্য বি্রোহীরাও তার পুত্র 
জওযান বথ্‌্তকে বাহাদুর শাহর উত্তরাধিকারী বলে মেনে নিতে রাজী হবে। কিন্তু 
এ বিষয়ে সিপাহী নেতারা কেনে! উৎসাহই দেখাননি। জেনারেল বখত খান 
বিদ্রোহী বাহিনীর অধিনায়ক হবার পর তার সঙ্গেও কিছুদিনের জন্য যড়যন্ 
করেছিলেন এবং বখত খানও নিজের ক্ষমত। স্থপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বেগমকে 
এ বিষয়ে নিরুৎসাহ করেননি । মির্জা মোগলের সঙ্গে বখত খানের ঝগড়ার এটাও 
একটা কারণ ছিল। কিন্তু কিছুকাল পরে বেগম আর বখত খানের কাছ থেকেও 
কোনো আশা! পাননি। তারপর থেকেই জিৎ মহল তার পিতা এলাহী বক্সের 
সঙ্গে মিলিত হয়ে ইংরেজের সঙ্গে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান শুরু করেন। 

দিল্লীর পতনের পর তিনি আবার ইংরেজের সঙ্গে দর-কষাকষি করবার 
একট স্থযোগ পেলেন। অবস্থার যে সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে, তিনি হয়ত 
তা উপলব্ধি করতে পারেননি। শ্বভাবতঃই তিনি জওয়ান বখ.তের ভবিষ্যৎ 
১1 হোমস “হি অব দি ইত্ডযান মিউটিনি*, ৩য় সংদ্বরণ, পৃঃ ৩৭২৭৩ | 

২। “রেকর্ডস অব দি ইদটেলিঙেন্স ভিগাট মেন্ট”, ১ম, পৃঃ ২২৭। 


শু) “পাঁ্াব মিউাটাদি রেফ১স্‌*, ৭ ধঙ, ২ চাট উ২)) 


বাহাছুর শাহব গ্রেপ্তাব ও বিচাব ১৯১ 


সম্বন্ধে খুবই চিস্তিত ছিলেন, কারণ যদিও সে তখন মাত্র একটি বালক ও বিদ্রোহে 
কোনো অংশ গ্রহণ কবেনি, তবুও সে এমন শিশুও আবাব ছিল না, যার জন্য 
ইংবজেব আক্রোশ থেকে সে বেহাই পেষে যেতে পাবে। এলাহী বক্স ও বজ্জব 
আলিব মন্ত্রণায় প্রলুব্ধ হযে তিনি ভাবলেন যে, তিনি যদ্দি বাদশাহকে আত্মসমর্পণ 
কবতে বাজী কবাতে পাবেন, ত। হলে ইংবেজবা খুশী হয়ে কৃতজ্ঞতাব বশে তাব 
পুত্রের জীবন-রক্ষা তো কববেই, এমন কি তাকে তাবা মোগল সিংহাসনেব 
উত্তবাধিকাবী বলে মেনেও নিতে পাবে। এই সব অলীক স্বপ্নে বিভোব হযে 
বেগম ছু" ঘণ্টা খবে বিভ্রান্ত, শক্তিহীন, আশাহত বুদ্ধ স্বামী উপব স্ত্রীলোকেব 
সকল বকমেব অস্ত্প্রযোগ কবে তাব মনস্কামনা সিদ্ধ কবে নিলেন । 

কিন্তু এ সব্বে পিছনে ছিন্ন মহলেব পিতা এলাহী বক্সে যে হাত ছিল, 
সেটা ভুললে চলবে না। এখানে সেই এলাহী বক্সে সামান্য একটু পবিচষও 
১আবাস্তব হবে না । তাব সম্বন্ধে কে" লিখেছেন যে, বাদশাহেব আত্মসমর্পণেব বিষয়ে 


ব বাদশাহ পবিধাবেব একজন বিশ্বাসঘাতক, অর্থাৎ তখনকাৰ 


সি বলতে গেলে একজন 'বাঞ্জভ্ত' সভ্যেব নিকট খশী। তিনি 
হচ্ছেন মির্জা এলাহী ব বক্স ( বাদশাহেব শ্বশুব)। এই লোকটি, ধাকে সকলেই 
অন্যান্তদেব চাইতে “সম্মানিত” বলে মনে কবত, নিশ্চযই খুব দুবদর্শী ছিলেন। 
ইংবেজবা শেষ পধন্ত জযী হবে-_-এই বিশ্বাসে তিনি স্পষ্টই বুঝতে পেবেছিলেন যে, 
তাব ব্যক্তিগত স্বার্থ গোপনে ইংবেজকে সাহায্য করাই, আব সেই স্বার্থেব পবিপৃবক 
হিসাবে গ্রকাঁশ্টে বাদশাহেব বন্ধুবৎ পবামর্শপীতাব মর্যাদা! দাবি কবা। এই ভাবে 
যে খেলা তিনি দেখিয়েছিলেন তা প্রাচ্যেব ধূর্তামিতে কম বেশিষ্ট্যপূর্ণ নয। 
বিদ্রোহী নেতাবা বাদশাহকে সাঙ্গ কবে নিয়ে চলে যাবাঁখ জন্য খুবই ব্যগ্র হযে 
উঠেছিল। তাবা তাঁকে বুঝিষেছিল যে, বসদ ফুবিষে যাবাব জন্যই তাব৷ দিল্লী 
পরিত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছিল। অন্তর তাবা ইংবেজদেব সঙ্গে আবও 
ভীষণভাবে লডবে। তাদের চেষ্টা প্রায় সফল হযে আসছিল, এমন সময় এই ধূর্ত 
মির্জা বুদ্ধ বাদশাহকে তাঁর বাড়িতে নিষে গিষে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেবার 
কাজ থেকে তাকে নিরম্ত কবেছিলেন।”১ 
জিন্নৎ মহলেব সঙ্গে কথাবার্তী চালানোর পিছনে হভ্‌সনের কেবলমাত্র শত্র- 
নিপাত কর! ছাড়াও আর এক উদ্দেশ্ঠ ছিল। বাদশাহ আত্মসমর্পণে সম্মতি 
জানালে, হড্সন যে কেবলমান্রে বাহাদুর শাহব জীবন-বক্ষারই গ্রতিশ্রাতি দিল 
তা নয়, সে বিন! অধিকারে জওয়ান বখতের জীবন-রক্ষার প্রতিশ্রুতিও দিয়ে দিল ) 


»। 'কেঃ গৃর্বো এছ ৭?) ১191 


১৪৯২ ভারতীয় মহাবিজ্রোহ 


অবশ্ঠ উদ্দাবতা ও দয়ার পববশ হযে নয-_জিন্নৎ মহলেব নিকট থেকে ছু* লক্ষ 
টাকা পাবাব অঙ্গীকাবে।১ এডমণ্ড স্টোনেব নিকট সপ্ডার্সের চিঠি থেকে আবও 
জান! যায় যে, জওযান বথত তার মাষেব টাকা ও গহনা কোথায় লুকানো! আছে 
সে খবব পবে সে ইংবেজদেব কাছে প্রকাশ কবে দেয। তাবপব জিন্নৎ মহলেব 
বাণ্ড লুট হয় ও ২ লক্ষ টাকাব উপব অলঙ্কাব ও মুদ্রা ইংরেজবা আত্মসাৎ 
কবে নেষ। 

যাই হোক, বাহাছব শাহকে তাব জীবন-বক্ষা সম্বন্ধে এই প্রতিশ্রুতি-দানে 
ভাবতেব ইংরেজ শাসকবর্গ যে খুবই ক্রোধান্বিত হযেছিলেন, তা ভাবত সবকাবেব 
তদানীস্তন সেক্রেটাবি সিলিল বীডন-এব উদ্বত্যপূর্ণ চিঠি ( ১৩ই অক্টোবব মুইবকে 
লিখিত ) থেকেই বোঝা যায £ “দিল্লীব বাঁদশাহেব সঙ্গে এপ বফা৷ কবাটা 
আমাব কাছে খুবই আপসোসেব কথা বলে মনে হয। তাঁব পৌত্র ও পুত্রদেব 
যেপ ন্তাষ্যভাবে প্রাণদণ্ড হযেছে, সেভাবে তাঁবও উপযুক্ত শাস্তি-মৃত্যু ৷ 
আমাব মনে কোনো বকমেব সংশষ নেই যে, এই লোকটি হচ্ছেন বিদ্রোহীদে 
একজন প্রধান নেত।, স্থৃতাং মৃত্যুদণ্ডই তাঁব প্রাপ্য এবং আমি এটা নিশ্চয় কবে 
বলতে পাবি যে, আমবা যদি তীকে প্রাসাদেব প্রাচীবে ফাসিতে ঝুলিষে দিতাম 
তাহলে তাব ফল সমন্ত ভাবতবর্ষে খুব ভাল হত। এটা না কবাব জন্য লোকে 
ভাবার €ষ, আমবা ভযেব জন্যই তা কবিনি।”২ এই চিঠি থেকে একট! বিষয 
পবিষ্কাব ভাবেই বোঝা যায় যে, বাহাদুব শাহব “অপবাধ” সম্বন্ধে ইংবেজ 
শাসকবর্গের বে কোনো |সন্দেহই ছিল ন না। 

৯১শে সেপ্টেম্বব হড়্সন ৫০ জন বাছাই-কবা অশ্বারোহী নিষে হুমাযুণেব 
কববেব নিকট একটা ভাঙা বাডিতে অপেক্ষা কবতে লাগল ও তাব দূত বজ্জব 
আলি ও এলাহী বক্সকে বাদশাহেব নিকট পাঠিযে দিল। এখানে ছু” ঘণ্টা ধবে 
হড়সনকে অপেক্ষা কবতে হয়েছিল, কাবণ বাদশাহ তখনও সম্পূর্ণভাবে মন স্থিব 
কবে উঠতে পাবেননি। তাঁকে আবাব নতুন কবে আত্মসমর্পণের প্রয়োজনীয়তা 
সম্বন্ধে বোঝাতে হল। তখনও ভারতেব ভাগ্য যেন একটা সুত্র তায় ঝুলছে। 
চাবিদিকে তখনও প্রচুর সংখ্যক সশস্ত্র বিজ্বোহী বিষ্যমান। তাবা কি এই 
লঙ্জীকৃর ঘটনা! ঘটতে দেবে? “মরিয়া হয়ে এ সব লোক এ বকম একটা মৃহ্র্তে 
যে কি একটা ভয়ঙ্কব কাণ্ড ঘটিষে বসতে পারত, তা বলা খুবই কঠিন ।”৩ 

১। “পার্জাব সিউটিদি রেকর্ডস», ৭ম খঙঁ, ২য়, পৃঃ ৩১৮। 

২। “রেকর্ডস, অব দি ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট”, খর, পৃঃ ৩৬১। 

৩। কে" £ পুধোড গ্রন্থ, ও, পৃঃ ৩৪৫ | 


বাহাছুর শাহুব গ্রেপ্তার ও বিচাব ১৯৩ 


বাহাছুব শাহ্‌, জিন্নৎ মহল ও জওযান বখত যখন হড়সনেব নিকট আত্মসমর্পণ 
কবলেন, তখন প্রচুব লোক সেখানে জমাযেত হয়েছিল। তাদেব চোখের সামনে 
কি শোকার্ত ঘটনা! ঘটছে, তা! তাবা ঠিক উপলব্ধি কবতে পাবছিল না। এই 
জনতাঁব মধ্যে কাবও মুখ থেকে একটি কথা অথবা একটি ইঙ্গিত ফুটে বেরুলে 
এক মুহূর্তে হড়সন ও তাব সঙ্গীদেব সেদিন গুডো গুডো হয়ে যেতে হত এবং 
বাদশাহকে শক্রব হাত থেকে তাবা ছিনিষে নিতে পাবত। কিন্তু কিছুই ঘটল 
ন1। রাহীছুব শাহ আত্মসমর্পণ কবলেন। 
ঘখন বন্দীদেব নিষে হেড কোয়ার্টার্সে পৌছল, তখন জেনাবেল 
উইলসন বলে উঠেছিলেন £ “অতি উত্তম । তুমি গুঁকে আনতে পেবেছ দেখে আমি 
খুবই আনন্দিত। আমি সত্যিই তোমাকে কিন্বা গুঁকে পুনবাষ দেখব বলে 
আশ] কবিনি।” 

পবদিন ২২শে সেপ্টেম্বৰ হড়্সন আবাব হুমাযুনেব কববে গেল এবং মির্জা 
মৌগল, খিজিব স্থুলতান ও আবু বকবকে আত্মসমর্পণ কবতে বলল। কিছুক্ষণ 
ধবে নিক্ষল দব-কষাঁকষিব পব তাবাও আত্মসমর্পণ কবল। সে সময়ে সশস্ত্র 
বিদ্রোহীবা তাদেব পাখেও এসে দাডিয়েছিল, কিন্তু কেউই তাদেব প্রতিবোধ কবতে 
বলল না । লাহোবৰ গেটেব কাছাকাছি পৌছে যখন বিদ্রোহীবা আব তাদেব 
অনুদবণ কবল না, তখন হড়্সন “বন্দীদেব গকব গাড়ি থেকে নামতে বলল ও 
তাদেব পোৌঁশাক-পবিচ্ছদ সব খুলে ফেলতে বলল । তাব! কাপতে কাপতে আদেশ 
পালন কবল, তাবপবৰ আবাঁব তাদেব গরুব গাডিতে ফিবে যেতে বলা হল। 
তখন একজন সৈন্েব কাছ থেকে একটা বন্দুক কেডে নিয়ে হড়সন ধাঁবে ধাঁবে 
নিজেব হাতে তিনজন নিবস্ত্র ও অসহাঁষ বন্দীকে একে একে গুলী কবে হত্যা 
কবল। তাবপব তাব শিকাব নিষে সে দিল্লীতে প্রবেশ কবল ও কোতোযালিব 
সামনে প্রকাশে মৃতদেহগুলিকে ঝুলিয়ে বেখে দিল।”৯ 
*সপর্তিনদিন পব, ২৫শ তাবিখে, খুব গর্ব কবে হভ্সন লিখেছিল : “আমি 
নিজের কাঁজেব জন্য সন্তষ্ট না হযে পাবছি না। আমাদেব জাতিব শত্রুদের ধ্বংস 
করাব জন্ত চতুর্দিক থেকে সকলেই আমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে । সমস্ত ইংবেজ- 
জাতি উৎফুল্ল হবে ।”২ 

আত্মসমর্পণ করার পর বাহাঁছুর শশ্ছ তাঁর বেগম ও পু্জরসহ তাঁরই 
প্রাসাদে ভূত্যদের একট! কামরায় ইংরেজেব বন্দী হুষে অতি হীন অবস্থায় 
কাল যাপন কবতে লাগলেন। একদিন পবে, ২২শে সেপ্টেম্বব গ্রিফিথস্‌ তাকে 

১। “কে' £ পুর্ধোন্ত প্রস্থ, ওর, পৃঃ ৬৫০০৫ ১। ২। এ, পৃঃ ৬৫৩। 
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১৯৪ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


দেখাব পব লিখেছিলেন ঃ “মোগল বংশে এই শেষ প্রতিনিধি একটা "চাবপাই' ব 
উপবে একটা বালিশে হেলান দিষে বসেছিলেন। *** তব মুখ দিয়ে একটা কথাও 
বার হচ্ছিল না। যে অবস্থাব মধ্যে তাকে ফেল! হয়েছে, তা যেন একেবাবেই 
ভুলে গিয়ে, তিনি দিনবাত জমিব দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ বেখে এইভাবে চুপ কবে 
বসে থাকতেন।”১ হয়ত তিনি তাৰ আত্মসমর্পণ কবাব ভুল তখন বুঝতে 
পেবেছিলেন। কখনও কখন৪ তিনি কোনো দর্শককে তাব স্ববচিত কবিতা 
আবৃত্তি কবে শোনাতেন। আ'নক সময তিনি বসে বসে কবিতা বচনা কবতেন, 
কিন্তু তাকে এক ট্রকবেো! কাগজ পেন্সিলও দেওযা হয়নি, তাই কোনো কোনো 
সময়ে পোড! কাঠি দিযে দেওযালে কবিতাগুলি লেখাব চেষ্ট। কবতেন। 

বাহাছুব শাহব বিচাঁব হবে, কি হবে না, সে সম্বন্ধে কতৃ পক্ষেব মধ্যে যথেষ্ট 
মতভেদ ছিল। তাব “অপবা* সম্বন্ধে তাদেব কারুবই কোনে! সন্দেহ ছিল ন!। 
তাই বিনা বিচারে তাকে নিবাসনে পাঠিষে দিতে অনেকেই পক্ষপাতী ছিলেন। 
২৭শ অক্টোববে মুইব লিখেছিলেন £ “বাদশাহেব বিরুদ্ধে প্রমাণগুলি সাজানো 
ও ব্যাখ্যা কবাব জন্য তাঁব বিচাবের কোনো! প্রয়োজনীয়তা নেই । এগুলি সাজিয়ে 
গুছিয়ে গভর্নমেন্ট অনায়াসে ছাপিষে ইউবোপে পাঠাতে পারে। সব প্রমাণই 
লিখিতভাবে বযষেছে। বিদ্রোহীদেব সঙ্গে প্রকাশ্তভাবে বাদশাহ যেসব কাজ 
কবেছেন, তা প্রমাণ কবাব জন্ প্রাসাদে যেসব গেজেটগুলি ছাপানো হযেছিল তাই 
যথেষ্ট, আব তাঁব গোপনীয় কার্যকলাপ সম্বন্ধেও অনেক নথিপত্র বযেছে।” যাই 
হোঁক, শেষ পর্যন্ত সামবিক আদালতে বাহান্বব শাহব বিচাব কবাটাই স্থিব হল। 
ইতিমধ্যে মোগল বংশের যে কযজন বাজপুরুষ দিল্লীতে ধবা পড়েছিল সকলকেই 
ইংবেজবা ফাসিতে ঝুলিষেছিল | মুইব, ১৯শে নভেম্বব ১৮৫৭, লিখেছিলেন £ 

“গতকাল সকালে দিল্লীতে ২৪ জন শাহজাদাকে ফাসি দেওয়া হয়েছে 
দুজন ছিলেন বাদশাহেব ভগ্রিপতি, ছুজন জামাতা, আব সকলেই ভ্রাতৃপ্ুত্র ও 
ভাগিনেয়।”২ জওয়ান বখতেবও পরে ফাসি হয়েছিল। এক বাহাছুর শাহ ব্যতীত 
বাবব, হুমায়ুন ও আকববেব মোগল বংশ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে গেল। 

২৭শে জান্ুয়াবি ১৮৫৮, দেওয়ান-ই-খাঁসে এই বিচার শুরু হল। ৪৪ দিন ধরে 
বিচাবেব নামে এই প্রহসন চলেছিল । বাদশাহের বিরুদ্ধে ইংরেজ সবকারেব প্রধান 
অভিযোগ হল : “ভাবতে বুঁটিশ সরকাবেব প্রজা হয়েও এবং এই বশ্ঠতার কর্তবা 
উপেক্ষা কবে দিল্লীতে ১১ই মে তাবিখে সরকারে প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে 

১। “সীজ অব দিলী,” পৃঃ ২*২। 

২। “রেকর্ডস অব দি ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট,” ১ম, পৃঃ ২৭৩। 


বাহাছুর শাহব গ্রেপ্তাব ও বিচার ১৯৫ 


তিনি নিজেকে ভারত-শাসনকাবী সম্রাট বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ 
বিশ্বাসঘাতকতা কবে ও বেআইনীভাবে তিনি দিল্লী শহব দখল করেছিলেন , 
১১ই মে থেকে ১লা অক্টোবব ১৮৫৭-এব মধ্যে বিভিন্ন সমযে তব পুত্র মির্জা মোগল, 
মহম্মদ বখত খান ও আবও অনেক বিশ্বাসঘাতকেব সঙ্গে ষডযস্ত্র করে বাষ্ট্রে 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও যুদ্ধ ঘোষণা কবেছিলেন , এবং এই বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ উদ্দেশ্য 
সফল কবাব জন্য ও ভাবতবর্ষে বুটিশ শাসন ধ্বংস কববাব জন্য দিল্লীতে তিনি সৈন্ত- 
বাহিনী জনায়েত কবেছিলেন ও বুটিশ সবকাবেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ কববাব জন্য তাদেব 
প্রেবণ কবেছিলেন।” বাদশাহেব বিকদ্ধে আবও অভিযোগ ছিল এই যে, তিনি 
দিল্লীতে ইউবোপীযদেব হত্যা কবেছিলেন অথবা তাদেব হত্যায সম্মতি দিয়েছিলেন । 

বিচাব আবম্ত হল বাহছুব শাহকে তব বিরুদ্ধে অভিযোগগ্তলি পডে শোনানো 
হল এবং একজন দোাষী তবজমা কবে সেগুলি তাকে বুঝিষে দিলেন। “তাবপব 
বাদীপক্ষ, দৌভাষীব মাবফত, তাকে প্রশ্ন কবলেন, “দোষী না নির্দোষ? আসামী 
কিছুতেই বুঝতে পাবলেন না, অথবা বুঝত না পাবাব ভান কবলেন। তাঁকে 
বোঝানো বেশ মুশকিল হল। অনেকক্ষণ পবে তিনি বললেন যে, তিনি তার 
বিকদ্ধে আনীত অভিযোগগুলিব প্রকৃতি সম্বন্ধে একেবাবেই অজ্ঞ, যদিও 
অিবোগ-পত্তরেব একটা অনুবাদ তাক ২০ দিন পর্বে দেওযা হায়ছিল। 
অনেকক্ষণ পৰে পুনবাষ আসামী জবাব দিলেন, নির্দোষ ৷ তাবপব যখন আদালতে 
দলিলগুলি পড়া হচ্ছিল, “সই সমযটা আসামী হয তন্দ্রমগ্র ছিলেন, নয়ত পার্থ 
ধগ্াঁঘমান জওষাঁন বখতেব দিকে তাকিষে চিন্তা কবছিলেন। জওয়ান বখত 
একজন ভৃত্যেব সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল ও মাঝে মাঝে হাসছিল। তাদের 
বর্তমান অবস্থাব দ্বাবা তাদেব ঢুজনেব একজনও অভিভূত হয়েছিলেন বলে মনে 
হয়নি। পক্ষান্তবে এই ঘটনাকে তাবা তাদেব অনুষ্টেব অবশ্থাস্তাবী পবিণতি 
বলেই ধবে নিয়েছিলেন ।”১ 

এখানে বলা প্রয়োজন যে, বিচাবকালে বাহাছুব শাহর নামে যে জবানবন্দী 
আদালতে পেশ কবা হয়েছিল, তা একেবাবেই ত্াঁব নিজেব বক্তব্য কি না, সে বিষষে 
যথেষ্ট সন্দেহে আছে। এ বকম জবানবন্দীব সঙ্গে বিচাবকালে বাহাছুর শাহর 
আচবণেব কোনোই সঙ্গতি নেই। তাকে নির্দোষ, প্রতিপন্ন করার জন্যই তার 
শুভাকাজ্ষীবা এই জবানবন্দী তৈবি করেছিলেন । আত্মসমর্পণ করার পর থেকে 
বিচারের শেষ পর্যস্ত তাঁর মানিক অবস্থা যেরপ ছিল, তাতে তাঁব পক্ষে এরূপ 
জবানবন্দী দেওয়৷ সম্ভবপব বলে মনে করা যায় না। 


১। মার্টিন 2 “ইঙিকান এস্পায়ায়,” ৩র, পৃঃ ১৬২। 


১৯৬ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


বিচারের দ্বিতীয় দিনেও বাহীছুর শাহ্‌ বিচারালয়ের কার্যাবলী সম্পূর্ণ উপেক্ষা 
করেছেন। তাঁকে হুকোয় তামাক খেতে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। আদালতে 
বসে হয় তিনি হুকো। টানতেন, নযত কোথায় একটা স্বপ্নলোকে তলিয়ে ষেতেন। 
মাঝে মাঝে মনে হত যেন সজাগ হয়ে সাক্ষীদের কথাবার্তা মন দিয়ে স্তনছেন। 
কিন্ত কিছুক্ষণ পরেই একটু হেসে আবার তীর স্বপ্র-রাজ্যে ফিরে যেতেন। চতুর্থ 
দিন “তীর স্বাস্থ্য অন্ত দিনের চাইতেও একটু ভালই মনে হল; এদিন বেশ খোস- 
মেজাজেই ছিলেন। এক একটা করে যখন দলিল পড়! হচ্ছিল, তিনি তখন খুব 
আনন্দের সঙ্গে হাসছিলেন, যেন এতগুলি দলিল দেখে তিনি খুবই আমোদ অন্রুভব 
করছিলেন ৮১ 

২৪শে ফেব্রুযারি বাদীপক্ষেব অভিযোগ শেষ হলে আসামীকে জিজ্ঞাসা করা 
হল তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কত সময প্রযোজন। মাত্র এক সঞ্চাহ সময় 
চাওয়া হযেছিল, কিন্তু আদালত তা অত্যধিক বলে মনে করাষ এই অল্প সময়টুকুও 
তাকে দেওযা হল না। ৯ই মার্চ যেদিন আদালতের শেষ অধিবেশন বসল, 
সেদিন বাহাদুর শাহর উকিল গোল!ম আব্বাস বাদশাহের তরফ থেকে ঘোষণা 
করলেন :৯-দ্যে আদালতে বাহাদুর শাহর বিচার হচ্ছে, তাঁকে বিচার করবার 
অধিকাৰ সেই আদালতের আছে বলে তিনি স্বীকার করেন না, সুতরাং তর 
বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আন! হয়েছে, তার কোনো উত্তর তিনি দেবেন না ।”২ 

তারপর বাদীপক্ষ সমস্ত সাক্ষ্য ও দলিলপত্র পরীক্ষা করে প্রমাণ করলেন যে, 
সমস্ত সন্ধিপত্র উপেক্ষা করে আসামী নিজেকে স্বাধীন সার্বভৌম সম্রাট বলে ঘোষণা 
করেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বুটিশ সরকারের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণ! করেছিলেন; 
উপরন্তু, “ইউরোপীয়'দের হত্যা, তাঁর হুকুমে না হলেও, তার সম্মতিতে তাঁর 
পুত্রদের ও মোগল পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিদের সম্মুখে তাঁরই বডি গার্ডদের 
দ্বারা সংঘটিত হ্য়েছিল। খুব অল্প সময়ের মধ্যে আলোচনা শেষ করার পর 
বিচারপতির রায় দিলেন যে, বাহাদুর শাহর বিরুদ্ধে যে সমত্ত অভিযোগ আনা 
হয়েছে তার সবগুলিতেই তিনি দোষী । এর জন্য বিশ্বাসঘাতক ও হত্যাকারী 
হিসাবে তার মৃত্যুদণ্ড হওয়াই উচিত; কিন্তু যেহেতু জেনারেল উইলসনের 
তরফে ক্যাপ্টেন হড়সন ২১শে সেপ্টেম্বর আত্মসমর্পণের পূর্বে তার জীবন-রক্ষার 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেহেতু এই আদালত তাঁকে যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ডের 
হুকুম দিল ।৩ 

১ মার্টন 2 “ইত্যান এম্পায়ার” পৃঃ ১৬৪। ২। এ, পৃঃ ১৮৪ | 

৩। প্র, পৃঃ ১৮৪। 


বাহাছুর শাহর গ্রেপ্তার ও বিচার ১৪৯৭ 


বাহাছুর শাহকে কো দেওয়া হবে তা স্থির করতে কতৃপক্ষের 
অনেকদিন সময লেগেছিল। এই সমষটা তার পরিবারকে কি হীন অবস্থাধ রাখা 
হযেছিল, সে সম্বন্ধে লেযার্ড নামে বুটিশ পার্লামেন্টের একজন ভূতপূর্ব এম. পি. 
লগ্ুনে একটি প্রকাশ্ত জনসভায় ১১ই মে ১৮৫৮ সালে বলেছিলেন: “আমি 
দিল্লীতে বন্দী বাদশাহকে দেখে এসেছি । .* এ বৃদ্ধ লোকটির ভগ্নাবশেষ আমি 
দেখেছিলাম--একটা ঘরের মধ্যে নষ, প্রাসাদের একটা অতি ঘ্বণা গর্ভের মধো । 
তিনি একট! "চারপাই”-র উপর শুয়ে ছিলেন , একটা নোউঙরা৷ ছেড়া চাদর ছাড় 
তার গাষে দেবার আর কিছু ছিল না! ... তিনি অতি কষ্টে বিছানায় উঠে 
বসলেন ও আমাকে তাঁর বাহুটি দেখালেন। রোগের জন্য ও জলের অভাবে 
সেখানে মস্তবড় একটা ঘা হযেছে, সেখানে মাছি এসে বসছে। খুব ছুঃখের সঙ্গে 
তিনি বললেন যে, তাকে উপযুক্ত পরিমাণ খেতে পযন্ত দেওয়া হয না। *** একজন 
রাজার প্রতি কি আমাদের মতো খৃষ্টানদের ব্যবহার এই হওযা উচিত? আমি 
তার পরিবারের স্ত্রীলোকদেরও দেখেছিলাম, তারা জডোসড হযে এক কোণে 
বসেছিলেন । আমি জানতে পেরেছিলাম যে, তাদের ভরণপোষণেব জন্য দেওয়া 
হয় প্রতিদিন মাত্র ১৬ শিলিং (৮২ টাক|) করে।”১ ৬. ্‌ 

আন্দামানে তখন অনেক বিদ্বরে।হী বন্দীদের পাঠানে। হচ্ছিণ। বাহাছুর শাহকে 
এই সব বিদ্রোহীদের সন্নিকটে রাখাটা গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিল সমীচীন মনে 
করলেন না, তাই তারা দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারকে অনুরোধ জানালেন বন্দী 
বাহাছুব শাহকে স্থান দেবার জন্য । ভারত সরকারের সেক্রেটারি বীড্‌্ন চেয়ে 
ছিলেন, বাহীদ্বর শাহকে চীন দেশের হংকং-এ পাঠানো হোক ।২ 

বীড্নের এই প্রস্তাব যে সাম্রাজ্যবাদীদের একটা উপযুক্ত প্রস্তাবই হয়েছিল 
তাতে সন্দেহ নেই। প্রথম আফিং যুদ্ধের ( ১৮৩৯-১৮৪২ ) পর ইংরেজরা হংকং 
অধিকার করে। দ্বিতীয় আফিং যুদ্ধের (১৮৫৭ ) পর কোয়াংটাং প্রদেশের গভর্নর 
জেনারেল ইয়েহকে চীনের স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্য ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করার অপরাধে বন্দী করে কলকাতায় নির্বাসন দেওয়া হয় ও কলকাতার জেলে 
৮৬* সালে মাতৃভূমি থেকে বহু দুরে তার মৃত্যু হয়। তেমনি পাণ্টা বাহাছুর 
শাহকে হুদূর বিদেশ হংকং-এর জেলে নির্বাসন দেওয়ার নিষ্র প্রস্তাবটিও বীড্‌নের 
মাথ! থেকে বেরিয়েছিল । 

ণই অক্টোবর ১৮৫৮ সালে, বন্দী বাদশাহ ও তার পরিবারকে গোপনে কড়া 
মিলিটারী পাহারায় একটা অজানিত গন্তব্য স্থানের পথে দিল্লী ত্যাগ করতে হল। 


১। মার্টিনের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৮৫। ২। এ, পৃঃ ১৮৭ 
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তারা কানপুর হয়ে ৪ঠা নভেম্বর এলাহীবাদে পৌছলেন। সেখান থেকে একটা 
ট্টিমারে করে ৪ঠ! ডিসেম্বরে তীরা ডাষমণ্ডহারবারে আসেন। বাহাদুর শাহর 
সঙ্গে ছিলেন তাঁর দুই পত্বী, বেগম তাজ মহল ও বেগম জিন্নৎ মহল এবং জওয়ান 
বখতেব বালিকা স্ত্রী। পতিত ও লাঞ্ছিত বাদশাহের শেষ জীবনে তাঁর ছুঃখকষ্টের 
অংশ গ্রহণ করে ভার একটু লাঘব করবার জন্য ভারতীয় নারীর মহান এভিহ 
অঙ্থুসরণ করে বিনা দ্বিধায় এই তিনটি মহীষসী মহিলা স্বেচ্ছায় নির্বাসন বরণ 
করেছিলেন। প্রকৃত মুসলমানের ন্যাধ প্রফুল্প মনে তারা অনৃষ্টের আম্মুগত্য 
স্বীকার করে নিষেছিলেন। যে অফিসার রক্ষী হয়ে তাদের সঙ্গে গিষেছিলেন, 
তাঁর কথায় £ “তাঁরা এতই প্রফুল্প চিত্বে ছিলেন যে, তাদের দেখে মনে হত যেন 
তারা দেশ ভ্রমণে চলেছেন ।” 

বন্দীরা কলকাতা গৌছবার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের একটা যুদ্ধ জাহাজ, 
'মেঘেডা'তে তুলে নেয়! হল এবং এঁদিনই সকাল ১* টার সময় জাহাজ সমুদ্রপথে 
যাত্রা গুরু করল, যার গন্তব্যস্থল একমাত্র জাহাজের ক্যাপ্টেনই জানতেন। এর 
৪* দিন গর, ১১ই জান্যাবি ১৮৫৯, সালে, বন্দী বাহাদুর শাহর অদৃষ্ট সদ 
সাধারণ মানুষ অবগত হল এই ছোট্র সংবাদটি : “দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার 
বাহাছুর শাহকে স্থান দিতে অসম্মত হওযায়, দিল্লীর ভূতপূর্ব বাদশাহকে “কেপ 

অব গুড হোপে'র পবিবর্তে বৃটিশ-বর্মার রেঙ্ুনে পাঠানো হযেছে। বাদশাহ 
মই ডিসেম্বর রেঙুন পৌছেছেন। তাকে নিয়ে যাওযা হৃবে রেঙ্গুন থেকে ৩** মাইল. 
ও পেগ থেকে ১২* মাইল দুরে, সিটাং নদীর ধারে, কাবিন দেশের নিকটবর্তী 


টংঘো নামক দূষিত ও ) জনশৃহ ্য একটাস্থানে 
চার বৎদব পর, ৭ই নভেম্বব ১৮৬২ সালে, এই নির্বাসনে বাহীছুর শাহর 


তা হয। 





| বল্দোর ট ঘৃু* খাহাছবব শেল শেষ 'দেন£লিল ॥। 


বাহাদুর শাহ কি বিশ্বাসঘাতক ? 


এই বই যখন লেখা শেষ হযে এসেছে, তখন ভাবতেব খ্যাতনামা এতিহাসিক 
ডাঃ বমেশচন্দ্র মজুমধাবেব “দি সিপষ মিউটিনি এণ্ড দি বিভোণ্ট অব এইটিন্‌ 
ফিফটি সেভেন্‌” প্রকাশিত হয। তাতে তিনি এই বিদ্রোহে চবিত্র, বাহাছুব শাহ, 
বান্পীব বাণী, সিপাহীদেব কাষকলাপ ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রশ্ন তুলেছেন 
এবং যুক্তিসম্মত ও গ্রহণযোগ্য তথ্য প্রমাণ ন। দিয়েই সম্ভবতঃ নিজেব মনগডা 
কতকগুলি ধাবণাব বশবর্তী হয়ে ইংবেজ লেখকদেব কোনো কানো মতামত, 
( তথ্য নয়) পুনঃ প্রচাবেব জন্য সচেষ্ট হযেছেন বলে মনে হয। তব বই প্রকাশ 
হবাব পৃধ পযস্ত এটাই শোনা যাচ্ছিল যে, তিনি পুবাতন নথিপত্র খেটে অনেক 
নতুন তথা আবিষ্ষাব কবেছেন ও তাব ছ্বাব! তিনি না কি তাব বক্তব্য অকাট্যভাবে 
'প্রমাণ কববেন। এ বিষয়ে এত বড একজন খ্যাতনামা! এতিহাসিকেব কাছ 
"থকে অনেকেই তাই অনেক কিছু আশা কবেছিলেন। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে 
খে, নতুন কোন তথ্য তিনি আবিষ্কাব তো কবেনই নি, ববং প্রাসঙ্গিক বনু 
পুবাতন তথ্য উপেক্ষা কৰে এবং তাৰ পূর্বাশ্রিত ধাবণাব পবিপৃবক কতকগুলি 
দুর্বল তথ্যে অবতাবণা কবে তিনি ১৮৫৭ সালে জাতীয় মহাজাগবণেব 
শোকাবহ ও বিয়োগাস্ত পবিণতিকে হেষ ও মসীলিগ্ু কবেছেন। যে কোনো 
কাবণেই হোক, বাহাছব শাহব সম্বদ্ধেই তাব আক্রোশটা সব থেকে বেশী। 
স্বতবাং তাঁর সেই 'প্রমাণগুলি এখানে আলোচনাব প্রযোজন। 

বাহাছুর শাহ সম্পর্কে ডাঃ মজুম্ধাবেব প্রধান বক্তব্য হচ্ছেঃ “এতে 
কোনো সন্দেহই থাকতে পাবে না যে, অনেক ইতস্ততঃ ও বিলম্ব কবার পব 
বাহাদুর শাহ অবশেষে হিচ্দুস্থানের সম্রাটের পদ গ্রহণ করেছিলেন এবং এই 
পদেব দায়িত্ব নিয়েছিলেন, কারণ এটা তার উপর জোর করে চাপান হয়েছিল। 
এটা খুবই সম্ভব যে জোর না করলে, নিজের ইচ্ছায় কখনই এ বৃদ্ধ লোকটি 


২০৩ ভারতীষ মহাবিদ্রোহ 


এই প্রকাব দাধিত্ব গ্রহণ করতে অগ্রসব হতেন না।*_-( জে. বি. ম্যালিসন £ 
'ই্ডিয়ান মিউটিনি অব এইটিন্‌ ফিফটি সেভেন, পৃঃ ৮৪)। একজন ইংবেজ 
এঁতিহীসিকেব এই অভিমত-_যা ভারতীষদেব পক্ষে খুব বন্ধুত্বপূর্ণ নয়__-তা প্রত্যেক 
নিবপেক্ষ এতিহাসিক (1) গ্রহণ কববেন। কিন্তু সাধাবণতঃ লোকে যা জানে না 
কিন্বা স্বীকাব কবে না, তা হচ্ছে এই যে, সিপাহীদেব প্রতি অথবা তাঁদেব কাজেব 
প্রতি বাহীছুব শাহব কোনো সহানুভূতি ছিপ না । শুধু তাই নয, তিনি তাদেব 
সঙ্গে যোগ দেবাব পবও ইংবেজদেব প্রতি আনুগত্য (105815 ) বজায 
বেখেছিলেন। বিদ্রোহ সম্বন্ধে আগ্রা বুটিশ কর্তৃপক্ষেব নিকট তিনি ষে 
জরুবী সংবাদ পাঠিযেছিলেন, তাব দ্বাবা এটা প্রমাণ হয। তা ছাডা ইংবেজ 
পলাতকদেব আশ্রয় দেওয়া ও তভাদেব পলাষনে সাহায্য কবা-- এ সব সম্বন্ধে 
জীবনলালও লিখে গিষেছেন 1”১ 

বাহাছুব শাহকে জোঁব কবে, ভয় দেখিষে বিদ্রোহে নাম(নো হযেছিল , তাঁব 
ইচ্ছাব বিকদ্ধে বিদ্রোহীবা তাঁকে বিদ্রোহী ভাবতেব সম্রাট বলে ঘোষণ। কবেছিল, 
তাবপব যুদ্ধেব সময় জোব কবে তাঁকে দিয়ে সমস্ত দলিল, আদেশ ও ঘোষণাপত্রগুলি 
বিদ্রোহীব! স্বাক্ষব কবিয়ে নিত--এই সব কথা তাব শুভাকাজ্জীবা বাহাছুব 
শাহব বিচাবেব সময তীকে ণনির্দোঘ” প্রমাণ কবাব জন্য আদালতে বলেছিলেন । 
বিচাবেব সমঘ আদালতে যে জবানবন্দী তাব নামে পেশ কবা হযেছিল, তাতেও 
এই সব কথাগুলি আছে। কিন্তু কিছু পূর্বেই উল্লেখ কবা হযেছে যে, এই তথা" 
কথিত জবানবন্দী বাহাছুব শাহব নিজেব নয়। বিচাবকালে এই সব শুভাকাজ্ীবা 
তাদেব কোনে! কথাই প্রমাণ কবতে পারেননি । বাহাছুব শাহব উকিল গোলাম 
আব্বাসও তাঁব পক্ষ সমর্থনে উপবোক্ত জবানবন্দী কখনও উল্লেখ পযস্ত কবেননি। 
পক্ষাস্তবে, বাদীপক্ষ বাহাছুব শাহব কার্ধাবলীর যে তালিকা পেশ কবেছিলেন 
ও যে সমস্ত অকাট্য যুক্তি দিয়েছিলেন, তাব দ্বাবা কোনো! মতেই ইংবেজেব বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ কবাব অভিযোগে তাকে “নির্দোষ বলে ধবে নেওয়া! যায় না। এই 
প্রসঙ্গে এই সব তথ্যগুলিব মধ্যে একটি তথ্যের উল্লেখ বিশেষভাবে প্রযোজন। 
“সকাল »টাঁর সময় মিরাট বিদ্রোহীদের প্রধান অংশ মিলিটারী কায়দায় বন্দুক ঘাডে 
কবে ও সঙিন উচু কবে সেতু দিয়ে শহবে প্রবেশ করছিল। এর ঠিক এক ঘণ্টা 
পবে ৩৮শ বাহিনীর স্থবাদার, যে কয়জন সিপাহী নিষে ম্যাগাজিন গেটেব সামনে 
পাহারা! দিচ্ছিল, তাবা! এসে ক্যাপ্টেন ফবেস্টকে খবর দিল ফে, দিল্লীব বাদশাহ তার 
এরুদল গার্ডকে পাঠিয়েছেন ম্যাগাজিন দখল করবার জন্ত এবং সমস্ত ইংরেজদের 


১। “দি সিপয় মিউটিনি এও দি রিজ্বোন্ট অব এইটিন্‌ ফিফটি সেভেন্‌,”' পৃঃ ১১৮। 


বাহাদুর শাহ কি বিশ্বাসঘাতক ?1 ২০১ 


প্রাসাদে নিয়ে যাবার জন্য এবং যদি তারা এতে সম্মত না হয, ত৷ হলে কাউকে 
যেন ম্যাগাজিন ত্যাগ করতে না দেওয়া হয়। *.. তার কিছুক্ষণ পরেই বাদশাহের 
একজন অফিসার বাদশাহী সামরিক ইউনিফর্*-পর! অনেক সৈন্য নিয়ে উপস্থিত 
হল ও উপরোক্ত স্থবাঁদারকে বলল যে, বাদশাহ তাদের পাঠিষেছেন পাহারাব 
কাজে__তাদের স্থান অধিকার করবার জন্য । এর থেকে আমরা দেখতে পাই, 
কি তৎপরতার সঙ্গে এই ম্যাগাজিনের মতো সব থেকে গুঁকত্বপূর্ণ স্থানটিকে 
দখল করবার চেষ্টা হয়েছিল।”১ এই সব ঘটনাগুলির উদাহরণ দেখিষে বাদীপক্ষ 
প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন ধে, বাহাদুর শাহ বিদ্রোহ শুরু হবাব অনেক আগে 
থেকেই ইংরেজের বিরুদ্ধে ষডযন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন , ত৷ ন| হলে এত তৎপরতাব সঙ্গে 
এত বড় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করবার প্রশ্নই উঠতে পাবত ন|। 


বাহাছুর শাহকে দিয়ে সিপাহীবা৷ জোর করিষে সব কাজ করিষে নিত, তিনি 
নিজের ইচ্ছায় কোনো কাজই করেননি, এ সব যে কত ভিত্তিহীন ও কত বড 
মিথ্যা কথা তাব অসংখ্য প্রমাণেব মধ্যে (যার অনেক উদ্াহবণ এ বইতে পূর্বে 
দেওয়া হযেছে ) আর একটি প্রমাণ বাহীছুব শাহব নিয়লিখিত হুকুম । বকব-ঈদেব 
দিন, ১লা আগস্ট, যেদিন নিমখ বাহিনী ইংরেজকে আক্রমণ কববাব জন্য অগ্রসব হযে 
গেল, সেদিন এই হুকুম তিনি দিয়েছিলেন ধখত খানকে, যিনি ছিলেন বিদ্রোহী 
বাহিনীগুলিব মধ্যে সব থেকে শক্তিশালী বাহিনী বেরিলি ব্রিগেডের নাক ও সমগ্র 
বিদ্রোহী বাহিনীর অধিনায়ক £ “নিখম বাহিনী আলিপুবেব দিকে অগ্রসর হযে 
গিয়েছে, কিন্ত তাদেব শিবিরের সাজসবঞ্জাম এখানেই পড়ে আছে। স্থতরাং 
আপনাকে নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে যে, ২০০ অশ্বারোহী ও ৫ অথবা * কোম্পানি 
পদাতিক সঙ্গে নিযে আপনি গাডি করে এ সমস্ত সাজসরঞ্জ।ম, তাবু ইত্যাদি এবং 
খাগ্চদ্রব্য নিয়ে আলিপুরের দিকে অগ্রসর হবেন। আপনাকে আরও নির্দেশ 
দেওযা হচ্ছে যে, শত্রদেব আপনি ইদগার দিকে এতটুকু অগ্রসর হতে দেবেন না। 
আপনাকে আরও জানানো যাচ্ছে যে, যদি আমাদের বাহিনী বিজযী হযে ফিবে না 
আসে, তা৷ হলে তার ফল খুব খারাপ হবে । আপনাকে সাবধান করে দেওয়! হল 
এবং হুকুম অত্যন্ত জরুরী বলেই মনে করবেন ।”২ 


এই হুকুম নিশ্চয়ই কোনে! সিপাহী জোর করে, ভয় দেখিয়ে বাহাদুর শাহকে 
দিয়ে লেখায়নি, কারণ, এই হুকুম দেওয়া হচ্ছে আর কারুকে নয়, একেবারে 


১। “টুহিষ্টোরিক ট্রায়ালস ইন রেড ফোর্ট”, ফোরওয়ার্ড বাই পণ্ডিত জওহর লাল নেহরু, 
পৃঃ ৩৯৮. ৪৯ | 


২। এ, পৃঃ ৪০১। 


২০২ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


সিপাহীদের সর্বাধিনীযক বখত খানকে, ধাকে তিনি একমাস পূর্বে সব ক্ষমতা 
হাতে দিয়ে সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করেছিলেন । বাহীছুর শাহ এরকম একটি নয় 
আরও অনেক হুকুম এবং খুব কড়া হুকুমই সিপাহীদের ও সিপাহী-অফিসারদের 
মাঝে মাঝে দ্িতেন। এ অবস্থায় বাহাদুর শাহ সিপাহীদের হাতে মাত্র খেলার 
পুতুল ছিলেন, তাঁকে দিযে তারা৷ জোর করে ভয় দেখিষে যা খুশি করিয়ে 
নিত ইত্যাদি অন্তঃসারশৃন্য কথাগুলি কেন যে মেনে নিতে হবে, তা বোবা 
কঠিন। এ কথা সত্য যে, তাব বার্ধক্যের জন্ত তিনি সক্রিষভাবে অনেক 
সমযই নেতৃত্ব দিতে সক্ষম ছিলেন ন| ও সিপাহী নেতাদের শাসনে রাখতেও 
পারতেন না, কিন্তু তাতে এটা প্রমাণ হয না! যে, তিনি সিপাহীদের হাতের 
পুতুল মাত্র ছিলেন। 

ধাহাছুব শাহ স্বেচ্ছায় বিদ্রোহে যোগ দেননি, সিপাহীবা তাকে ভয না 
দেখালে তিনি বিদ্রোহে যোগ দিতেন না_ডাঃ মজুমদার এটা স্বতঃসিদ্ধ বলেই 
ধরে নিষেছেন ( এবং বান্দীর রানী, কুমার সিংহ প্রভৃতি সম্বন্ধেও তার এই একই 
কথা )। সামস্ততান্ত্রিক বাজা, নবাব, জমিদারদের মধ্যে কেউ কেউ যে দেশপ্রেমিক 
হতে পাবেন, নিজের দেশকে বিদেশী এক্রর হাত থেকে মুক্ত করবার জন্য বিদ্রোহে 
যোগ দিতে পারেন, প্রতি দেশে তার অনেক উদাহরণ থাকা সব্বেও, এ কথাটা 
মেনে নিতে যেন অনেকেবই ঘোরতব আপত্তি । বাহাছুর শাহ, ঝান্সীর রানী 
প্রভৃতি যেরকমভাবে ইংরেজের হাতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছিলেন, ভার ফলে 
তাদেব পক্ষে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিদ্রোহে যোগ দেওয়াটা কি এতই অসম্ভব ছিল? 
কল্পনাশক্তির অপব্যবহাব করে ও ছলচাতুরির দ্বারা যেন-তেন-প্রকারেণ তাদের 
ইংরেজ-ভভ্ত, বিশ্বাসঘাতক ইত্যাদি বলে 'প্রমাণ করার কি এতই প্রয়োজনীয়তা ? 
৯* বৎসর বয়সে বিদ্রোহে যোগ দেবার পূর্বে বাহাছুর শাহ যদি কিছুক্ষণের জন্য 
ইতন্ততঃ করেও থাকেন, যদি তার মনের অবস্থা প্রথম দিকে দোছুল্যমানই 
হয়ে থাকে, সেট! কি এই বৃদ্ধের পক্ষে এতই অপরাধের বিষয়? কিন্ত যে মুহূর্তে 
তিনি মনস্থির করে বিদ্রোহে যোগ দিলেন, তখন থেকে শেষ পর্যস্ত তিনি যে 
অকপটভাবে শক্রকে পরাজিত করবার জন্য তার সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলেন, ত৷ 
তীর বিদ্রোহকালীন কার্ধকলাপ একটু পর্ধবেক্ষণ করলেই স্ম্পষ্ট হয়ে ওঠে_ 
তেমন বহু প্রমাণ আমরা! এ গ্রস্থে দিতে চেষ্টা করেছি। 

দ্বিতীয়তঃ, সিপাহীদের প্রতি ও তাদের আদর্শ ও উদ্দেশ্তের প্রতি বাহাছুর শাহর 
কোনোই সহানুভূতি ছিল না, তা প্রমাণ করবার জন্য ডাঃ মজুমদার যে যুক্তি 
দিয়েছেন তা বাস্তবিকই হাস্তকর। এখানেও তিনি “নতুন কোনে তথ্য দেননি। 


বাহাছুব শাহ কি বিশ্বাসঘাতক ? ২৭৩ 


জীবনলালেব ডায়েবি থেকে কতকগুলি বড বড উদ্ধতি তুলে দিয়েছেন মাত্র। 
প্রথম উদ্ধতি ১২ই মে তাবিখেব ঘটনাঁ_যখন বাহাছুৰ শাহ ছু'্বাব সিপাহীদের 
অন্থবোধে (তাদেব জৌব-জববদন্তি কবাব ফলে নয) শহব পবিদর্শন কবে 
ব্যবসায়ী ও দোকানদাবদেব দোকান খুলতে বলেছিলেন । দ্বিতীয উদ্ধতি 
১৬ই মে'ব ঘটনা__-যেদিন আশাঙ্গুলা ও মেহবুব আলি ইংবেজদেব সত্বর দিল্লী 
আক্রমণ কববাব জন্য আহ্বান জানিষে যে চিঠি লিখেছিল, বিদ্রোহীবা সেই চিঠি 
ধবে ফেলেছিল ও দরবাবে গিষে ইংবেজেব এই দ্বণ্য দালালগুলিব১ শান্তি দাঁবি 
কবেছিল এবং উত্তেজিত সিপাহীবা, যে ৪* জন ইংবেজ নবনাবী বাহাছুর 
শাহব প্রাসাদে আশ্রষ নিয়েছিল, তাদেব নিষে গিষে হত্যা কবেছিল। এই দুটি 
অবাস্তব উদ্ধতি থেকে এটা! একেবাবেই 'প্রমাণ' হয না যে, বাহাছুব শাহ 
সিপাহীদেব প্রতি কিম্বা তাছ়েব আদর্শেব প্রতি সহান্সভূতিশীল ছিলেন না। এট 
প্রসঙ্গ আলোচন! কবতে কবতেই ডাঃ মজুমদার স্যাব সৈয়দ আহম্মদ থান থেকে 
অ|বও একটি অবাস্তব উদ্ধতি তুলে দিযেছেন। ভাঃ মঞজুমদাব তাঁব গ্রন্থে বলেছেন 
পৃঃ ১২০) “বাহাছুব শাহ যে কেবলমাত্র মন্ুয্যত্ববজিত ছিলেন তাই নয, তিনি 
ছিলেন অত্যধিক কুসংস্কাবে আচ্ছন্ন। এ বিষষেব উপব স্যাব সৈয়দ আহম্মদেব 
নিশ্ললিখিত উক্তিটি অর্থপূর্ণ আলোকপাত কবে ; “ভূতপুব বাশাহেব একটা 
বদ্ধমূল ধাধণা ছিল যে, তিনি নিজকে একটা মাছি অথবা মশায় বপান্তবিত 
খবতে পাবতেন এবং এই প্রকার ছদ্মবেশে তিনি নিজেকে অন্যদেশে নিয়ে 
যেতে পাবতেন ও সেখানে কি ঘটছে না৷ ঘটছে তা! জানতে পাবতেন। তিনি যে 
শজেকে এভাবে বপান্তবিত কবতে পাবেন, এ কথা তিনি সত্যসত্যই দৃঢ়ভাবে 
বিশ্বাস কবতেন।” এব সঙ্গে, বাহাদুব শাহ যে একবাব সিপাহীদেব ব্যবহারে 
খুবই বিবক্ত হয়ে সংসাব ত্যাগ করে ফকীব হতে চেয়েছিলেন, তার খুবই 
সামঞ্জস্য আছে ।” মোসলেম লীগেব প্রতিষ্ঠাতা ও ভাবতে সাম্প্রদাষিক মনোভাব 
প্রচার কবাব একজন পাণ্ডা, £সয়দ আহম্মদ খান এক সমযে বাহাছুব শাহব হুন 
খেয়েছিলেন, কাজেই তিনি যে তাব এ বকম কুৎসাপূর্ণ গুণ গাইবেন, তাতে আব 
আশ্চঘ কি? এবং এ রকম একটা নোঙর! উদ্ধৃতি তুলে দিয়ে ও তাকে সমর্থন 
কবে ডাঃ মজুমদার কি জাতীয় রুচির পৰিচয় দিয়েছেন, তা পাঠক সমাজই 
বিচাব করবেন। 
১। কর্নেল কীধ ইয়ং তার স্ত্রীকে ১৯শে আগষ্ট ১৮৫৭ সালে লিখেছিলেন ; “আমাদের সঙ্গে 
বিশ্বাসঘাতকরপে চিঠিপত্র আদান-প্রদানের জন্ত সিগাহীর! জাশীনুল্লাকে সন্দেহ করছে এবং তোঁমার 
মার জামার মধ্যে বলতে পাঁয়ি যে, তারা খুব ভুল করছে দ1।”-_( “দিল্লী”, পৃঃ ১৮৩) 


২০৪ ভাবতীয় মহাবিদ্রোহ 


ডাঃ মজুমদাবের সব থেকে গ্ররুতব বক্তব্য হচ্ছে যে, বিদ্রোহে যোগ দেবার 
পবেও বাহাছুব শাহ ইংবেজেব প্রতি আন্গত্য বজায বেগেছিলেন ও তাদের সঙ্গে 
গোপনে চিঠি বিনিমম কবছিলেন, অর্থাৎ এক কথায বাহাদুব শাহ বিশ্বাসঘাতক 
ছিলেন। তার এই উক্তি “প্রমাণ কবাব জন্য তিনি আশান্ুল্লা, জীবনলাল, মইন- 
উদ্দিন প্রভৃতিব মতে। গুপ্তচব বিশ্বাসঘাতকদেব কথাই বেদবাক্য বলে খবে নিষেছেন। 
জীবনলাল াব ডাষেবিতে লিখেছিল “য, ১১ই মে তাবিখে বিদ্রোহীবা দিলীতে 
পৌছবাব পব “আশান্মল্লা বাদশাহেব সঙ্গে গোপনে দেখা কবলেন এবং বাহাছুব 
শাহব উপদেশ অন্ুসাবে উটে কব একজন দূতকে চিঠি দিযে আশ্রীব লেফটেনাণ্ট 
গভর্নবেব নিকট পাঠিষেছিলেন।” আদালতে ধাহাদব শাহব নামে যে মিথ্যা 
জবানবন্দী দেওযা হযেছিপ, তাতেও এ কথাব উল্লেখ আছে । তাবপব বাদশাহেব 
বিচাবকলে আশান্চল্লা তাব সাক্ষাতে এ সম্বন্ধে যা বলেছিল, তাও ভাঃ মজমদাব 
তুলে ববেছেন £$ “মিবাট থেকে বিদ্রোহীদেব আগমনের সংবাদ দিথে আমি 
আগ্রাব লেফটেনান্ট গভর্নবকে একখানা চিঠি লিখি। তাতে আমি জানাই যে, 
বিদ্রোহীদেব বিকদ্ধে বাদশাহ কোনে! প্রকাব বাবস্থা অবকম্বন কবতে অক্ষম এবং 
তিনি (গভর্নব ) যেন সত্বব ইংবেজ টৈন্যেব সাহায্য পাঠান ।” সমস্ত ঘটনাটাই 
ভিত্তিহীন একটা সাজানো ব্যাপাৰ বলেই ধাবণ! হয। কারণ, ইংবেজবা তাদেব 
গুপ্তচব ও দালালদেব কাছ থেকে যেসব চিঠিপত্র ও সংবাদ পেয়েছিল, তাব প্রা 
সবই “বেকর্ডস অব দি ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট” নামে বইতে প্রকাশিত হযেছিল। 
কিন্তু আশ্যযেব বিষয় এই যে, এবকম একট গুরুত্বপূর্ণ চিঠি, কিম্বা সে দক্বন্ধে 
কোনো গ্রকাব উল্লেখ পযন্ত কোনো! বিপোর্টে পাওয! যায় না । দ্বিতীয কথা হচ্ছে 
যে, যদি সত্যই এ বকম একটা চিঠি পাঠানো! হয়ে থাকে তা হলে এ বিষয়ে 
প্রধানতঃ উৎসাহী ছিল আশান্তল্লা_বাহাছুব শাহ নন। আব আশাঙগল্লা ঘেকি 
চবিত্রেব লোক--তাৰ প্রমাণ আমবা এ বইতে নান! উদ্ধতি থেকে পেয়েছি । 
সর্বশেষে এ কথাও মনে বাখতে হবে যে, বিপ্রোহীদেব হঠাৎ আগমনে 
কিংকর্তব্যবিমূড় হুষে এবং বিদ্রোহে সর্বতোভাবে যোগ দেবার পূর্বে বাহাদুর 
শাহ যদি এ বকম একটা চিঠি পাঠিয়েই থাকেন, তাতে তার প্রথম দিককাব 
মনেব দুর্বলতা ও দোছুল্যমান অবস্থার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তাতে 
ভাব চরিত্রে আগাগোড। বিশ্বাসঘাতকত। প্রমাণিত হয় না। 

তাবপর ডাঃ মজুমদার বলেছেন : “আমাদের নিকট অকাট্য প্রমাণ রয়েছে 
যে, তিনি (বাহাছুর শাহ) মিউটিনির প্রতি অথবা! যাকে অনেকে 'ম্বাধীনতার 
সংগ্রাম” নামে অভিহিত করতে ভালবাসেন, তার প্রতি বিশ্বাসঘাতক ছিলেন ।”-- 


বাহাছুব শাহ কি বিশ্বাসঘাতক ? ২০৫ 


(পৃঃ ১২২)। তাঁর “অকাট্য প্রমাণগুলি' “আবিষাব' কবে মূর্খ অন্ধকাবাচ্ছন্ 
ভাবতবাসীব অজ্ঞত! দূব কববাব জন্য তিনি কি প্রকাবেব আলোকসম্পাত 
কবলেন, তা একটু দীর্ঘ হলেও, তাঁব নিজেব মুখ থেকেই শোনা যাক। 

তিনি তীব গ্রন্থে বলছেন (পৃঃ ১২২-২৩)£ “ইংবেজ সবকাবকে বিদ্রোহীদের 
ধিকদ্ধে সাবধান কবে ও বিদ্রোহীদেব দমন কবখাব জন্য তাদেব সাহায্য চেয়ে 
বাহাছুব শাহ যে জরুবী ও গোপনীয় চিঠি আগ্রায পাঠিষেছিলেন, তা পূর্বেই উল্লেখ 
কবা হযেছে । তাবপব একমাস যেতে না যেতেই, যখন সিপাহীব! তাবই নাম 
কবে যুদ্ধ কবছিল ও নিজেদেব বক্ত দিযে শহব বক্ষা কবছিল, সেসময তিনি 
ব্রিটিশ সেনানাকেব সঙ্গে গোপনভাবে ষড়যন্ত্র স্থুরু কবলেন ও তাঁব নিকট প্রস্তাব 
বে পাঠালেন যে, তাবা যদি বৃত্তি দিতে ও পৃবাবস্থা (5৫05 ৫০) বজায বাঁখতে 
সম্মত হন, তাহলে তিনি গোঁপনভাবে একটা গেট দিযে ইংবেজ সৈন্যদের সহবে 
প্রবেশ কববাব ব্যবস্থা করে দেবেন। যেহেতু এই তথ্য এতদিন পযন্ত অজ্ঞাত 
চিল, সেজন্য আমি মূল ধলিলগুলি নিচে উদ্ধত কবে দিচ্ছি, যাতে করে, 
/য-বাহাছুব শাহকে অনেক ভাবতবাসী 'প্রথম ভাবতীষ স্বাধীনতা সংগ্রামের, 
নেতা বলে গণ্য কবে এসেছেন, সেই বাহাছুব শাহব প্রকৃত চবিত্র সম্বন্ধে পাঠক 
নিজেই বিচাৰ কবতে পাবেন। নিচেব উদ্ধৃতিগুলি পাঞগ্জাবেৰ চীফ কমিশন।ব 
সাব জন লবেন্সকে লিখিত দিল্লী অভিযানের ইংরেজ সেনানাযক জেনাবেল 
বীডেব ৪ঠ1 জুলাই তাবিখেব চিঠি থেকে নেওয়া হযেছে £ “আমাদের এক 
গ্গামন্তা, যে দিল্লীতে গিষেছিল, গতকাল পালিযে আসতে পেবেছে। সে 
বাদশাহব নিকট থেকে এই মর্ষে একটি বার্তা সঙ্গে নিষে এসেছে যে, যদি আমবা 
তব বৃত্তি দিই ও তাব জীবন বক্ষ! কবাৰ গ্যাবাট্টি দিই, তাহলে তিনি গেটগুলি 
মামাদেব জন্য খুলে দেবেন। এ খবব কতথানি নির্ভবযোগ্য, তা একমাত্র ভবিষ্বৃতেই 
প্রমাণ হতে পারে। আমাদেব পশ্চাতে বিদ্রোহীদেব আক্রমণে জন্য আমবা 
তখন এতই ব্যস্ত ছিলাম যে, এটা বিবেচনা কবাব কোন সমযই পাওয়া যায় নি। 
তবে এটা পৰিষাবভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, বাদশাহকে যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা 
হচ্ছে এবং যে কটা বছব তিনি বেঁচে থাকবেন, তাব সংখ্যা খুব বেশী হবে না। 
তাকে যদি পেন্সন দেওয়! হয় তাহলে অনেক বক্তাবক্তি বন্ধ হতে পাবে ।, 

"নিয়ে গোমস্থা ফতে মহম্মদেব ৪ঠা জুলাই-এর নিজন্ব বক্তব্য, য| এই মাত্র 
আমার হাতে এসে পৌছল, দেওয়া! হুল: “প্রায় ছুই সপ্তাহ পূর্বে আমাব 
একজন বানিয়া বন্ধু, বুলাকী দাস আমার কাছে ইঙ্গিত কবল যে, হাকিম 
আশামুল্সা ব্রিটিশদেব সঙ্গে একটা রা করতে চান, কিন্তু কিছু হবে না ভেবে তার 


তায় মহা। বহু 


থাঁয় আর কান দিইনি । যাহোক, ৮দল পৃ তে আভ। সত ২ ৮৮ ৯৭৭ 
মার সঙ্গে দেখ! করবার জন্য খুব আগ্রহান্বিত। ছু"দিন পরে আমি প্রাসাদে 
ই এবং সেখানে হাকিম আমাকে একটা উচু দালানের উপরে একটা নির্জন ঘরে 
যে যান; সেখানে হাকিম, তাঁর মোক্তার বুলাকী দাস ও আমি ছাড়া আব 
₹উ উপস্থিত ছিল না। হাঁকিম কাল বিলম্ব ন৷ করে আমাকে জিজ্ঞাসা কবলেন 
ঘ, বুলাকী দাস আমাকে যা বলেছে, আমি তা ভালভাবে বুঝতে পেরেছি কিনা ? 
নামি বললাম যে, আমি বেশ বুঝাতে পেরেছি, কিন্তু আমি এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু 
/বতে পারব বলে তাঁকে আশা দিতে পারলাম না। তারপর তিনি বললেন যে, 
1দশাহ ব্রিটিশেব সঙ্গে রফা করবাব জন্য অত্যধিক আগ্রহান্বিত হযে পড়েভেন। 
দি, তার ১ লক্ষ টাকা কবে মাসিক ভাত! চলতে থাকবে এবং তীর পূর্বেকার 
মবস্থ। বজাষ থাকবে, এই বলে তাকে প্রতিশ্রুতি দেওযা হয-_অবশ্য মৌখিক 
পতিঞ্কতিতেই হবে-_-তাহলে তিনি ইংবেজ সৈন্যদের ঢুকবার জন্য “জেরদরওযাজা? 
[লে দেবেন। “জ্েবদবওযাজা' হচ্ছে নদীর ধারে সমুন্দ-বুরুজের নিকট প্রাসাদে 
প্রবেশ করবার একটি গোপনীষ পথ। বাদশাহ আরও বলেছেন যে, ইংরেজরা 
খনই চাইবে তিনি তখনই সহবেব যে কৌন গেট তাদের জন্য খুলে দেওযাব 
যবস্থা করবেন। একথাও বলেছেন যে, ইংরেজকে সহর দখল করতে সাহায্য 
্রবাৰ প্রতিশ্রুতি দিযে বাদশাহী শীলমোহর অঙ্কিত একটা! চুক্তি-পত্র শীঘ্রই দেওঘা 
বে। আমি এই প্রস্তাব যথাস্থানে পেশ করব ও তার উত্তর জানিযে দেব বলে 
প্রতিশ্রুতি দিষেছি। প্রাসাদের অভ্যন্তরে তার ক্ষমতা যতই থাক না কেন, 
...সহরের গেটগুলি সিপাহীদের দখলে থাকার ফলে বাদশাহের যে কোন 
একটা গেট খুলে দেবার একেবারেই কোন ক্ষমতা আছে কিনা, সে বিষয়ে আমার 
ঘথেষ্ট সন্দেহ আছে ।' 

“যদিও এই কথাবার্তার কোন ফল হয়নি এবং জেনারেল রীভ তা পূর্বেই 
বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু জেনারেল রীভের এই চিঠি মিউটিনি ব! “স্বাধীনতার 
সমরের' গ্রতি বাহাদুর শাহর প্রকৃত মনোভাব উদঘাটন করে দিচ্ছে ।” 

জেনারেল রীডের এই একমাত্র চিঠিখানাই হচ্ছে (এবং যে ঘটনা! সম্বন্ধে 
রীড নিজেই সন্দেহাম্থিত ছিলেন!) ডাঃ মজুমদারের কাছে এতদিনের গোপন 
রহস্ত উদ্ঘাটনকারী “সোনার কাঠি'! কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে এই যে, 
গোমন্তা মহাশয়ের এ রকম রোমাঞ্চকর গল্পটির এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে; 
এ রকম গল্পের কতখানি মূল্য দিতে হয় তা! বুঝবার জন্ত যে সাধারণ বুদ্ধিটুকুর 
প্রয়োজন, ইংরেজ শাসকদের তা অবস্ঠই ছিল; তাই এ নিম্মে তারা আর বেশী 
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মাথা ঘামায়নি। বীডের চিঠিতে আব একটি পক্ষণীয বিষয় হচ্ছে এই যে, 
(যদি এই গল্পকে সত্য বলেই ধবে নেওয়া যায) গোমস্তাকে প্রস্তাব দিয়েছিল 
আশামুল্লা, বাহাছুব শাহ নিজে নন। আব আশাহ্কুল্লা কি চবিত্রেব লোক ত৷ 
আগেই বলা হযেছে । বাহাছব শাহ যে আশাম্ল্লাকে এ বকম একটা প্রস্তাব 
কববাব ক্ষমতা! দিষেছিলেন, ভাব কোনো গ্রহণযোগ্য প্রমাণ নেই । তবু তাকে সত্য 
ও স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেওযাটাই কি নিবপেক্ষ এরতিহাসিকেব কর্তব্য? সর্বশেষে 
এই প্রসঙ্গে আবও একটি কথা বিবেচন| কব! প্রযোজন | বাহাছুব শাত যদি 
সত্যই ইংবেজকে এ বকম একটা প্রস্তাব দেবাবই সিদ্ধান্ত কৰে থাকতেন, তা হলে 
এই সমস্ত গোমন্তা, খানসামাব ছ্বাবস্থ না হযে, তিনি নিজে ইংবেজ কতৃপক্ষের 
নিকট অনাযাসে চিঠি দিতে পাবতেন, যেমন কবেছিল আশাম্ুল্লা, মেহবুব আলি, 
এলাহী বক্স, বেগম জিন্নৎ মহল ও শাহজাদাবা , কিম্বা দিল্লীব কোনে! গণমান্য 
বিশ্বস্ত ব্যক্তিক সহজেই দূত হিসেবে নিযুক্ত কবে পাঠাতে পাবতেন__এ কাজে 
নিশ্চযই কেউ তীকে বাধা দিতে পাবত না । কাবণ, এ গ্রন্থে বিবৃত উত্তবজ 
ধতিহাসিকেব নানা উদ্ধৃতি থেকে দেখেছি যে, বাহাদুব শাহ সত্যই সিপাহীদব 
খলাব পুতুল ছিলেন ন৷ এবং সিপাভীবা তাঁকে নজববন্দীও কাব বাখেনি। তা হলে 
এই সিদ্ধান্ত কবাই কি সমীচীন নয যে, যাকে “বিশ্বাসঘাতকতা” বলে, যে শবটি 
দিষে আশান্ুল্লা বা জীবনলালকে চিহ্নিত কব! যায সহজ-_তেমন নীচ প্রবৃত্তি 
বাহীছুব শাহব মনে কখনও স্থান পানি বালই তিনি এ বকমেব কাজ কবেননি । 
পক্ষান্তবে, এই বইতে পূর্বেই উল্লেখ কবা হযেছ যে, যখনই আশামুল্লা, এলাহী বন্ধ 
প্রভৃতি ইংবেজেব সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনেব জন্য বাহ।দুব শাহকে পবামর্শ দিষেছে, 
প্রত্যেকবাবই ঘ্বণাভব তিনি তা প্রত্যাখ্যান কবেছেন। 

তাবপব আবও আশ্চর্যের বিষয এই যে, ডাঃ মজজুমদাব মোগল পবিবাবের 
(কোনো কোনে! পবিজনেব বিশ্বাসঘাতকতাপুর্ণ কাধকলাপের জন্য, কোনো যুক্তি 
প্রমাণ না দিয়েই, বাহাছুব শাহকেই দাধী কবেছেন। এই বইতে পূর্বেই উল্লেখ করা 
হয়েছে যে, বিদ্রোহেব কিছুকাল পবে যখন জিন্নৎ মহল ও শাহজাদাব! বুঝতে 
পারলেন যে, সিপাহী! তাদে ন্েচ্ছাচাবিতা আব সহা কবছে না, তারা তাদের 
নিজেদেব ক্ষমতা ও আধিপত্য বিস্তাব কবে বন্ধপবিকর হয়ে উঠেছে এবং 
সিপাহীদেব দ্বাব! তাদের মনোবাঞ্ছ৷ পূর্ণ হবার নয়, তখন তারা গোপনে গোপনে 
ইংরেজের সঙ্গে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান শুরু করলেন। দিল্লীব পলিটিকাল 
এজেন্ট গ্রেটহেড-এর লিখিত এই বিষয়ে ছুটি চিঠি ডাঃ মজুমদার তার গ্রন্থে উদ্ধত 
করেছেন ( পৃঃ ১২৩-২৪ )। 


২০৮ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


প্রথম চিঠি--ক্যাম্প দিল্লী, ১৯শে আগস্ট ; “আমি শাহজাদাদের নিকট 
থেকে চিঠি পেতে শুরু করেছি। তারা বলছে যে, তারা আমাদের প্রতি 
সব সময়ই অন্রক্ত ছিল এবং "তারা জানতে চায় ঘে তারা আমাদের জন্য 
কি করতে পারে।” 

দ্বিতীয় চিঠি-_ক্যাম্প দিল্লী, ২৩শে আগস্ট : “জিল্নৎ মহলের নিকট থেকে 
একজন দূত এসেছে । যাতে করে কোনো রকমের একটা রফা৷ হতে পারে, তার 
জন্য বাদশাহের উপর তার প্রভাব বিস্তার করবেন বলে বলেছেন ।% 

চিঠির বিষয়ে একটি জিনিস লক্ষাণীম। দিল্লী যুদ্ধের প্রায় শেষভাগে লিখিত 
বেগম জিন্গৎ মহলের চিঠিতেও বাহান্রর শাহ যে ইংরেজের সঙ্গে রফা করতে প্রস্তত 
ত।র কোনে। ইঙ্গিত পধন্ত নেই। বেগমসাহেবা শুধু বলেছেন যে, ইংরেজরা যদি 
রাঞ্ী হয, তা হলে বাদখাহকে রাজী করবার জন্য তিনি তার উপর 'মায়াজাল' 
বি্তার করবেন মাত্র । 

যাহোক, এই রকম দুর্বল কয়েকটা তথ্যের উপরে নির্ভর করে অত বড় 
এঁতিহাসিক ডাঃ মজুমদার উপসংহারে বলছেন ঃ “লম্পূর্ণ বিভিন্ন দিক থেকে পাওয়া 
এই থণ্ড খণ্ড তথ্যগুলি এমন চমৎকারভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিলে যায় (26 
ডা10) 0176 21)001761) যে, বাহাদুর শাহ ও তার পরিবার যে শুধুমাত্র বিদ্রোহীদের 
প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন তাই নয়, সমস্ত ভারতবাসীর প্রতিও যে 
বিশ্বাঘঘাতকতা করেছিলেন, সে সম্বন্ধে কোনে! প্রকার সন্দেহেরই অবকাশ 
নেই ।৮--( পৃঃ ১২৪ )। 

এই তো গেল ভাঃ মজুমদার-কথিত বিশ্বাসঘাতক বাহাদুর শাহ ও তার 
পরিবার-পরিজনের কথ|। এদের সম্পর্কে তার যে মন্তব্য-_-ত! দেখে মনে হয়, 
বিদ্রোহীদের সম্পর্কে ডাঃ মজুমদার বোধ করি বা শ্ধাপূর্ণ। সাধারণভাবে এইটেই 
স্বভাবতঃ মনে আসে। কিন্তু ডাঃ মজুমদার দিল্লীর ও অন্যান্ত স্থানের বিপ্রোহী 
সিপাহীদের যেভাবে চিত্রিত করেছেন ব! তাদের সম্পর্কে যেমন মন্তব্য করেছেন, 
তাতে তার মনোভাব ও দিদ্ধান্ত সম্পর্কেই সন্দেহের কারণ থাকে। যেমন, 
সিপাহীদের সম্পর্কে তিনি বলছেন £ “তারা সব সময় বেতনের জন্য টেচামেচি করত, 
ধনী নাগরিকদের ও দৌকানদারদের লুট করত, লুটের বখরা নিয়ে নিজেদের মধ্যে 
বগড়া করত ।৮--(পৃঃ ৫২)। “সিপাহীদের লোভ এতই প্রবল ও স্প্য ছিল যে, 
অনেক লোক সন্দেহ করতে শুরু করল যে, তাদের চর্ধি-মিশ্রিত টোটার প্রতিবাদটা 
নিজেদেরই ব্যকিগত স্বার্থ-সিদ্ধি করবার জন্তই একটা অজুহাত মাত্র কিনা। 
আসসাঙগল্লা ভার অভিমত দিয়েছিল যে, সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছিল ধনরত্বে 


বাহাছুর শাহ কি বিশ্বাসঘাতক ? ২০৪৯ 


লাভবান হবার আশায় এবং তারা যে ধর্মকে এর মধ্যে টেনে এনেছিল তা৷ শুধু 
তাদের আসল বদ মতলব ঢাকবার জন্যই ।-( পৃঃ ১৭৩)। 

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এখানেও তার সেই প্রধান সাক্ষী__আশানুল্লা ! 
শুধু বাহাদুর শাহর বিরুদ্ধেই নয়, ভাঃ মজুমদার ওই আশামুল্লা, জীবনলাল, 
চুনিলাল, মইন-উদ্দিন প্রভৃতির মত কুখ্যাত বিশ্বাসঘাতক ও ইংরেজের গপ্তচরদের 
অভিমত পৃষ্ঠার পর পুষ্ঠা উদ্ধত করে মিপাহীদের বিরুদ্ধেও কুৎ্স! প্রচার করতে 
কিছু মাত্র কুন্টিত হনশি ! 

শুধু দিল্লীতেই নয, ডাঃ মজুমদারের মতে, সর্বত্রই সিপাহীদের একই রকম 
ব্যবহার__লুটপ।ট, হত্যাকাণ্ড, নৃশংসতা ইত্যাদি! বেরিলিতে সিপাহীদের এসব 
কাধকলাপ প্রমাণ করবার জন্য ডাঃ মজুমদ।র স্বর্গত ছুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায়ের 
“সঠিক খবরের” উপবই নিভর করে সন্থষ্ট £ “দিলীতে যেমন, এখ।নেও তেমনি 
সিপাহীরা অনেক ধনদৌলত লুট করে দেশে ফিরে গিয়েছিল। সাধারণের নিকট 
থেকে টাকা আদায় করার জন্য তাদের প্রতি সব রকমের নুশংসত। প্রয়োগ করা 
হয়েছে । হিন্দু ও মুসলমানদের গরু, ও শুযোরের মাংস খাওয়ানে।র ভব দেখিয়ে, 
তাদের লুকানো ধনরস্রের সন্ধান দিত বাধা কর| হযেছে । অনেক লোককে তারা 
ফুটন্ত জলের কড়াইতে বিনে দিয়েছে । লু, চুবি, ডাকাতি, ধর্ষণ-_এই ছিল 
টরনন্দিন ঘটন11৮_( পূঃ ১৭৭)। দিল্লী ও বেরিলির খটনা সন্ধদ্ধে এই সব 
কাহিনীকারর।, যারা পরস্পরের নিকট একেবারেই অপরিচিত, যখন একই কথা 
লিখেছে, তখন তা নিশ্চয়ই সত্যি বলে ধরে নিতে হবে, কারণ পরম্পরের নিকট 
অপরিচিত অবস্থায় দূর দূর দেশে বসে তাঁরা একই রকম মিথ্য। কথা লিখবে, 
এ কি সম্ভব ?-_এই হল ডাঃ মজুমদারের যুক্তি! কিন্তু তা যে খুবই সম্ভব, তার 
বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল ফরাসী বিপ্লবের সময়; এখনও পাওয়া যাচ্ছে 
বলশেভিক বিপ্লবে, আর চীন বিপ্লবে । এ যে খুবই সম্ভব--তার কারণ হচ্ছে 
এই যে, যুগে যুগে এই সব গল্প-লেখকদের ধর্ম এক, স্বার্থ এক, প্রভূ এক, শক্র 
এক; সুতরাং বিদ্রোহী ও বিপ্লবীদের সম্বন্ধে তাদের সর্বত্র একই অভিযোগ-_ 
লুটপাট, হত্যা, ডাকাতি, ধর্ষণ! তা ছাড়া, ডাঃ মজুমদারের সাক্ষীগুলি-_ 
জীবনলাল, আশাঙ্ুল! প্রভৃতির চরিত্র কী? সে বিষয়ে তারা এক-একটি 
মৃত্তিমান! একাধিক বার তারা ও তাদের দল অন্তর্থাতী কার্কলাপের জন্য 
সিপাহীদের দ্বারা দরবারে অভিযুক্ত হয়েছে। ডাঃ মজুমদার সিপাহী বিদ্রোহ 
সম্পর্কে কুৎসাপূর্ণ মিথ্যা ইতিহাসের যে ইমারৎ গড়ে তুলতে চেয়েছেন--তার 
ভিত্তি বড় ছুর্বল। আশাঙুল্লা, জীবনলালের মতো সাক্ষীরা হল দাগী গ্রগুচর, 


১৪ 
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দ্বদেশপ্রোহী ও স্ার্থপুষ্ট। জঘন্য চরিত্রের এসব সাক্ষীর সাক্ষ্য অনন্যনিরপেক্ষ- 
ভাবে কখনই গ্রহণযোগ্য নয়, নির্ভরযোগ্যও নয়। 

আশ্র্ধের বিষয় এই যে,ডাঃ মজুমদার ১৮৫৭-র বিভ্বোহে কেবলমাত্র নেতাদের 
বিশ্বাসঘাতকতা ও সিপাহীদের লুটপাট, ডাকাতি, ধর্ষণ ও নৃশংসতাই দেখতে 
পেলেন ও তার প্রায় ৩০১ পৃষ্ঠাব্যাপী বইতে শুধু এই সব কুখ্সাই প্রচার করলেন ! 
হাজার হাজার সিপাহী যে মহান বীরত্বের সঙ্গে লড়েছে ও হাজারে হাজারে 
নির্ভীকভাবে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য নিজেদেব জীবন বিসর্জন দিষেছে, 
যে সন্বদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী এঁতিহাসিকর।ও অনেক প্রশংসা! করে গিয়েছেন, সে 
সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তার এতিহাসিক নিরপেক্ষতার কলম প্রায় শুষ্ক হয়ে গিয়েছে! 
এখানে সেখানে যাঁও-বা একটু-আধটু উল্লেখ করে ফেলেছেন, সেখানেও ছু" একটা 
বক্রোন্তি করতে ছাড়েননি। তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, 
সিপাহীরা! দেশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য জীবন দেয়নি, তারা জীবন দিয়েছিল 
ধর্মের জন্য, ন্বর্গে গিষে সখী হবার জন্য (পৃঃ ১৭৩)। ডাঃ মজুম্দারকে আমরা 
শ্রন্ধা করি। তবু, বেদনার সঙ্গে হলেও, তাকে জিজ্ঞাদা না করে পারি না, 
এটা কি তার এঁতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী, না মানসিক সংস্কার ! মহাত্মা! গান্ধী 'মাদার 
ইপ্ডিয়া'র লেখিকা ক্যাথরিন মেও-কে উদ্দেশ্ট করে বলেছিলেন যে, তিনি হচ্ছেন 
ভারতের "ড্রেন কীপার'। এই জাতীয় কুৎসা খাটায় কুখ্যাত মিস মেও-র মতলব 
অত্যন্ত সপরিজ্ঞাত; কিন্তু ডাঃ মজুমদারের ওপরে যদ্দি ওই জাতীয় কোন মতলব 
বা অভিসন্ধি আরোপ করতে হয়, তা হলে তা বড় বেদনার বিষয় ! 


পাঞ্জাব 


মে মাসে মিরাট ও দিল্লীতে বিদ্রোহের সময পাঞ্জাবে বুটিশ শাসনের ভবিস্ৎ 
একটা স্থক্ম সুতোয় ঝুলছিল। মাত্র ৮ বৎদর পূর্বে চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে ( ১৩ই 
জানুয়ারি, ১৮৪৯ ) শিখরা নিজেদের শৌর্ধ-বীর্ষের পরিচয় দিয়ে ইংরেজ বাহিনীকে 
পরাস্ত করেছিল, কিন্তু আবার ছু" মাস পরে গুজরাটের যুদ্ধে হেরে গিয়ে তারা 
স্বাধীনতা হারাল এবং শতদ্র থেকে পেশোযার পর্যস্ত সমস্ত পাঞ্জাব বৃটিশ সাম্রাজ্য 
ভৃক্ত হল। কিন্তু তারপরেও পাঞ্জাব মন্বন্ধে ইংরেজরা সব সময়েই ভীত ছিল; 
তারা জানত যে, স্থযোগ পেলেই পাঞ্জাবের লোকরা! তাদের তাড়িয়ে দিয়ে নিজেদের 
স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে । বিশেষ করে শক্তিশালী শিখ সর্দাররা এত বড় 
একটা সাহ্রাজ্য হারিয়ে চুপ করে চিরকালের জন্য বিদেশীর দাসত্ব মেনে নেবে, তা 
খুব কম লোকেই আশা করতে পেরেছিল। তা ছাড়া, আফগানিস্তানের দোস্ত 
মহম্মদ ও সীমান্তের পাঠানরাও কম ভয়ের কারণ ছিল না। 

এই কারণে, পাঞ্জাবকে ঠাণ্ডা রাখার জন্য ইংরেজ সরকার তার সামরিক শক্তির 
বেশীর ভাগই এই প্রদেশে সমাবেশ করেছিল। মিরাট বিদ্রোহের সময় পাঞ্ধাবে 
বৃটিশ বাহিনীর শক্তি ছিল ৬**০*। তার মধ্যে ইংরেজ সৈম্ভের সংখ্যা ছিল 
মাত্র ১২,০**। এদের প্রধানতঃ ছু' ভাগে ভাগ করে পারঞ্ধাবের ছ' প্রান্তে 
সন্ধিবেশ করা হয়েছিল--তার একটি হুল পেশোয়ার উপত্যকায়, আর একটি হল 
শতক্র নদীর ধারে। আর বেঙ্গল আত্মির পুরবিয়াদের সংখ্যা ছিল ৩২,৯০৯, অর্থাৎ 
ইংরেজদের থেকে প্রায় তিনগুণ বেশী; এ ছাড়া ছিল ২,১০০ গ্তর্থা ও ১৪,৯০০ 
ইরেগুলার পাঞ্জাব সৈন্য; আরও ১৯*** পাঞ্জাবী মিলিটারী পুলিসও ছিল। 
এই সংখ্যাগ্ুলি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, ইংরেজ ও পুরবিয়া সৈন্যদের 
মধ্যে পাঞ্জাবী সৈন্তরাই ভারসাম্য ব্জায় রাখছিল। যদি পুরুবিয়। ও পাঞ্ধাবীরা 
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একই শক্রর বিরুদ্ধে মিলিত হত, তা হলে উত্তর ও মধ্য ভারতের মতো পাঞ্াবেও 
মুহূর্তের মধ্যে বিদেশীর শাসন বিলুপ্ত হয়ে যেত। 

এ বিষয়ে জন লবেন্সেব বক্তব্য প্রণিধানযোগা | ২১শে অক্টোবব তিনি 
লিখেছিলেন £ “আমি সত্যই বলছি যে, আমি যখন গত ৪ মাসেব ঘটনাবলীব 
দিকে ফিবে তাকাই, তখন আমবা কি কবে এখনও বেচে আছি, তাই ভেবে 
আমাৰ খুবই আশ্র্ব বোধ হয়। যদি দি শিখবা আমাদের বিরুদ্ধে যেত, 
তা হলে আমাদেব বাচাতে পাবত, এমন সাধ্য কাবও ছিল না। কেউই 
আর্মীও কবতে পাবেনি, কল্পনাও  কবতে পাবেনি যে, তাবা (পাঞ্জাবীরা) 

এই. স্থযোগে তাদের ্ব জাতীয় স্বাধীনতা হাবানোব প্রতিশোং প্রতিশোধ নেবাব লোভ 
সংববণ কব কববে টে নিন ২, 

___ কিন্তু সে সমযকাব পাঁজাবেব আভ্যন্তবীণ অবস্থা ইংবেজদেবই অনুকূলে গেল। 
পাঞ্জাবেব লোক অনেকগুলি বিভিন্ন সম্প্রদাঘে বিভক্ত ছিল-_শিখ, হিন্দু; মুসলমান, 
পাঞ্তাবী ও পাঠান। এই প্রদেশে নিজেদেব শাসন বজাধ বাখবাব জন্য এতগুলি 
সম্প্রদাধকে পবম্পবেব বিরুদ্ধে ব্যবহাৰ কবাই ছিল ইংবেজ শাসকদেব প্রধান 
অন্ত্র। পাঞ্জাবে ভালহাউসি-পম্থী শাসকবা, জন লবেন্ন, হাঁববার্ট এডোযার্ডস, 
জন নিকলসন্‌, নেভিল চেস্বাবলেইন, মন্টোগোমাবি, একটু, কুপাব, বিচার্ড টেম্পল 
ইত্যাদি_-ডালহাউসিব ভাষায় ধাবা ছিলেন “বিজেতাজাতিব শ্রেষ্ঠ নমুনা 
প্রত্যেকেই ছিলেন এ বিষযে সিদ্ধহ্ত |. 

হোঁমস্‌ বলেছেন ঃ "ডালহাউসি তব পাঞ্জাবেব প্রতি পক্ষপাতিত্ব বশে এই 
গ্রদেশেব ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ কববাঁব জন্য শ্রেষ্ঠ লোকদেবই বেছে বেছে পাঠিয়েছিলেন । 
আব একটা দেশেব নাম কবা খুবই কঠিন যেখানে সংখ্যা্গপাতে এতগুলি উপযুক্ত 
সামবিক ও বেসামবিক অফিসাবদেব পাঠানো! হযেছিল।”২ 
৮৫াঝাব সন্বদ্ধে আবও একটি প্রধান ত্রষ্টব্য বিষয় হল এই যে, পাঞ্জাবেব সর্দাবব! 
ও জমিদারব! ইংবেজেব নিকট বাজনৈতিক ক্ষমতা হাবালেও, তাদেব অর্থ নৈতিক 
স্বার্থে কোনোই আঘাত লাগেনি । পাঞ্জাবে বুটিশ শাসনের প্রথম কঘেক বৎসবে 
সর্দাবদেব অর্থনৈতিক ক্ষমতা সম্বদ্ধে কি নীতি অবলম্বন কবা হবে, এই নিম 
হেনবী ও জন লবেন্স, এই ছুই ভাইয়েব মধ্যে তীত্র মতভেদের স্থটি হয়েছিল। 
হেনরী চেয়েছিলেন সর্দারদের জায়গীর ইত্যাদি অক্ষুপ্জ রাখতে, আব জন চেয়েছিলেন 
তা খর্ব কবে দিতে। শেষ পর্যস্ত হেনয্ীর নীতিই অবলম্বন করা হয়েছিল। 

১। প্লাইকস্‌£ “নোটস্‌ জন দি রিভোল্ট”, পৃঃ ৭৪। 

২। হোসস্‌ 2 “হিষ্রি অব দি ইত্িয়াদ মিউটিমি”'-_-১৯৬৪ সংস্করণ, 2 প৬১২। 





পাঞ্জাব ২১৩ 


“মিউটিনির সময় পাঞ্জাবে জন লরেন্সের গভর্ণমেণ্টের বিন্ময়কর সফলতার প্রধান 
কারণ হচ্ছে, পুরাতন জায়গীরদারী অধিকারগুলি বজায় রাখবার জন্য স্যার হেনরী 
যেসব নীতি কার্ধে পরিণত করেছিলেন, সেগুলি; যেসব সর্দারদের তিনি পক্ষ 
অবলম্বন করেছিলেন এবং যাদের জন্য তিনি তার পদ বিসর্জন দিয়েছিলেন, সেই 
সর্দাররাই তাদের সমস্ত দলবল নিয়ে আমাদেরই পাশে এসে দঈীড়াল এবং জন 
লরেন্সকে পাঞ্জাব থেকে দিল্লীতে সৈন্য পাঠাতে সমর্থ করে তুলল।”১ 

পাঞ্জাবের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এখানে অন্ান্ত প্রদেশের তুলনায় 
শক্তিশালী ধনী কৃষকদের সংখ্যা বেশী ছিল। পাঞ্জাবে শাস্তি স্থাপন ও নিজেদের 
শাসন দৃঢ় করবার জন্য ইংরেজরা খাজনা কম করে ধার্য করে এই শ্রেণীর লোকদের 
সন্ধষ্ট করবার চেষ্টা করেছিল। যেখানে অন্য প্রদেশের কৃষকরা তাদের ফসলের 
অর্ধেক কিম্বা তিন-চতুর্থাংশ খাজনা দিচ্ছিল, পাঞ্জাবে সেই ক্ষেত্রে ফসলের শতকরা 
মাত্র ১৫ ভাগ খাজনা ধার্য করা হয়। এই নীতির ফলে অধিক সংখ্যক সামান্ত 
জমির মালিক ও ভূমিহীন কৃষকদের অবস্থার উন্নতি না হলেও কিছু সংখ্যক ধনী 
কৃষক যে কিছু কালের জন্য খানিকটা লাভবান হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। 
আরও একটি কথা এই যে, বিদ্রোহের পূর্বে পাঞ্জাবে ৩৪ বৎসর ধরে কৃষকরা ভাল 
ফসল পেয়েছিল। 

সর্বশেষে, “এ কথাটাও ভূললে চলবে ন! যে, পাঞ্জাবের লোকদের কোনোও অস্ত্র- 
শন্্র আর রাখতে দেওয়া হয়নি। এই সাধারণ নিরক্ত্রীকরণ কয়েক বৎসরের মধ্যেই 
জাতীয় প্রক্কতিতে অনেক পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। কঠিন ও বলবান লোকরা 
(বিদ্রোহেব সময় ) দেখতে পেল যে, তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নয় এবং যুদ্ধের একটা 
প্রধান উপকরণ থেকে তারা বঞ্চিত। তারপর, সৌভাগ্যবশতঃ, যে শ্রেণীর লোক 
পূর্বে যুদ্ধের সময় নেত! হত এবং যাদের কেন্দ্র করে অমন্তষ্ট লোকরা জমায়েত হতে 
পারত, সেই শ্রেণীর লোকদের পাঞ্জাবে আর রাখা হয়নি। রাজবন্দী ও বিপদ্জনক 
লৌকদের সব সময়ই তাদের নিজের প্রদ্দেশ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রাখা 
হয়েছিল। এই ব্যবস্থায় ঘে খুবই স্থৃফল হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ মেই। 
সামস্ততাস্ত্রিক কিনব! অন্য কোনো ক্ষমতা! নিয়ে যেসব সর্দাররা থাকল, তারা প্রত্যেকেই 
আমাদের দিকে ছিল। *** তারা জানত যে, বিদ্রোহীরা প্রতিঠিত সরকারকে পরাস্ত 
করতে পারলে বিজয় গর্বে এতই উত্তেজিত হয়ে উঠবে যে, তখন তারাই 
(সর্দাররাই ) হবে তাদের প্রথম বলি।”২ 
' ১। করেই 2 “রেট পেপার্ন”, ২য়, পৃঃ ১১। 

২। “পাঞ্জাব মিউটিনি য়েকর্চস্‌*, ৮ম খঙ, ২, পৃ ৬৯১। 


২১৪ ভারতীয় মহাবিভ্রোহ 


ইংরেজদের দিকে এতগুলি অনুকূল অবস্থা থাকা সত্বেও তারা! পাঞ্জাবে বিদ্রোহ 
ঠেকিয়ে রাখতে পারত না, যদি এ প্রদেশে আরও একটা অস্বাভাবিক ও ক্ষতিকর 
পরিস্থিতির স্যটি না হত। অবশ্ত এ পরিস্থিতি সমগ্রভাবে সকল ভারতবাসীর 
পক্ষেই ছিল ক্ষতিকর। বেঙ্গল আত্নির পাঞ্জাবী সিপাহীদের বলত পুরবিয়া ; 
কারণ, এই সিপাহীরা ছিল ভারতের পূর্বাঞ্চলের বাসিন্া। বেঙ্গল আমির 
সাহায্যেই ইংরেজরা! খালসা বাহিনীকে পরাজিত করে পাঞ্জাব দখল করতে 
পেরেছিল। তারপর পাঞ্জাবে শ্াস্তি-প্রতিষ্ঠা, করার জন্য, অর্থাৎ পাঞ্জাবের 
লোকদের দাবিয়ে রাখার জন্যও এই পুরবিয়াদেরই নিযুক্ত করা হয়। একটা 
'আর্মি অব অকুপেশন'এর (“বিজেতা বাহিনী'র) মতো বেঙ্গল আর্মির সিপাহীরা 
পাঞ্জাবে অবস্থান করত; তারাই যেন পাঞ্জাব জয় করেছে-_এইবূপ ওদ্ধত্যের সঙ্গে 
পাঞ্জাবের অধিবাসীদের সঙ্গে তার! ব্যবহার করত। এতে শিখদের দাবিয়ে রাখতে 
সুবিধা হয় বলে ইংরেজর! এই ওদ্বত্যকে প্রকারাস্তরে প্রশ্রয় দিত। একজন 
ইংরেজ লেখক বলেছেন যে, পাঞ্জাবে এই দ্বণাব্যঞ্কক 'পুরবিয়া কথাটা পর্যস্ত ইচ্ছে 
করেই চালু করা হল, কারণ, “এর ফলে পাঞ্জাবী ও হিন্দুস্থানীদের মধ্যে ব্যবধান 
অনেক বেড়ে গেল এবং ছু'পক্ষের সহযোগিতার সম্ভাবনা! খুবই স্থুকঠিন 
হয়ে উঠল।”৯ 

পুরবিয়াদের আধিপত্যজাত যে অপমান, তা “পাঞ্জাবীদের পক্ষে সহ করা 
আরও কষ্টকর ছিল এই কারণে যে, তার! তুলনায় নিজেদের বেশী বীরপুরুষ বলে 
মনে করত। জন লরেন্স ভেবেছিলেন যে, এই কথাটা (বীরত্ব ) প্রমাণ করবার 
জন্য তারা এতই ব্যগ্র হয়ে পড়বে যে, সেটাই হবে এই প্রদেশটাকে রক্ষা 
করবার উপায়।”২ অর্থাৎ এ সেই পারস্পরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষ স্যষ্টি করে বৃঁটিশের 
01106 8:30 201 নীতি । তবু, পাঞ্জাবে এত জাতি-বিদ্বেষ, বিভেদ ও 
প্রাদদশিকতা থাকা সত্বেও যে পাঞ্জাবের অনেক শিখ, অনেক পাঞ্জাবী, অনেক 
পাঠান এত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও বিদ্রোহে যোগ দিয়ে অন্ান্য সকলের 
সঙ্গে মিলে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতে চেয়েছিল__এইটাই পাঞ্জাবীদের পক্ষে 
কম গৌরবের কথা নয়। 

'দিন্পী ও মিরাট বিভ্রোহের খবর পাওয়! মাত্রই পাঞ্জাবের কতৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ 
কতকগুলি সামরিক নিরাপভার ব্যবস্থা অবলম্বন করার সঙ্গে সঙ্গে পুরবিয়া ও 
মোগলদের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবীদের, বিশেষ করে শিখদের, ঘুণ। ও বিহ্ষে উত্তেজিত 

১। কেন-ত্রাউন ঃ *পাঞ্জাব এও দ্বিশ্লী ইন এইটিন কিট সেতেস+', ১ম, পৃঃ ৪১ 

$1 গিবনঃ “লরেন্স অব দি পাঞ্জাব,” পৃঃ ২৫৮ | 
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বিদ্রোহকালে অযোধ্যা ও € নং রঃ 


২১৬ ভারতীয় মহাবিভ্রোহ 

করবার জন্য সব রকম পন্থা অবলম্বন করল। দিল্লীর বাদশাহ বাহাছুর শাহ 
পুরবিয়া সিপাহীদের হুকুম দিয়েছেন সমস্ত শিখদের ধ্বংস করতে, এই মর্মে লাহোরে ও 
অমৃতসরে দেওয়ালে প্রাচীর-পত্র টাঙিয়ে দিয়ে ও আরও নানা উপায়ে প্রচার করা 
চলল। এ বিষয়ে জীবনলাল তার ভায়েরিতে লিখেছে; “লাহোরের একজন 
সর্দারের নিকট থেকে যে চিঠি পাওয়া গিয়েছে তাতে বলা! হয়েছে যে,সার জন লরে্স_ 
পাঁ্জাৰে একটা ইশতাহার বিলি করেছেন, যাতে তিনি এই কথা জানিয়েছেন যে,. 
যারাই শিখদের ইত্যা! করবে ও তাদের মাথা কেটে নিয়ে আসবে, দিল্লীর বাদশাহ, 


এইরূপ মিথ্যা প্রচার আরও নানা উপায়ে চারদিকে ছড়ানো হতে লাগল। 
ইংরেজরাই যে পাণ্রাবের শক্র, তারাই যে পাঞ্জাবের স্বাধীনতা হরণ করেছে, 
তাদের দাস করে রেখেছে, এ কথাটা চাপা! দেওয়াই ছিল । মোগল বাদশাহ আর 
পুরবিয়া--এরাই হল পাঞ্জাবের শত্রু; আজ ইংরেজ শিখদের সেই জাতীয় 
শত্রুর সঙ্গে লড়ছে; শিখগুরুদের হত্যাকারীদের উপর প্রতিশোধ নেবার আজ 
অপূর্ব স্থযোগ !_এই হল বৃটিশ প্রচারের অর্থ। এ বিষয়ে একজন ইংরেজ 
এতিহাসিক স্পষ্ট করে বলেছেন, “আমাদের একমাত্র উপায় ছিল শিখদের 
৪ করা ও শত্রুকে দেখিয়ে দেওয়া, যে শক্রকে _তারা অবজ্ঞা করে, দ্বণাও 
'** এই বিদ্বেকে আমরা ঈপ্রই কার্যকরী করে তুললাম। শুধু তাই 
নয় নি ববিস্রোহী| সিপাহীমের জন্তর মতে! শিকার করে বেড়ানোর কাজটা 
লাভজনকও ছিল বটে। -* একজন সশস্ত্র | সিপাহীকে ধরার জন্য পুরস্কার দেওয়া 
হত ৫*১ টাকা, নিরস্ত্র মির সিাহীর জন্য ২৫২ টাকা” 
কিন্ত এত চেষ্টা করা সত্বেও ইংরেজরা শিখ ও পাঞ্জাবীদের নিকট থেকে ৩-৪ 
মাস পর্যন্ত, বস্ততঃ দিল্লীর পতন পা্বস্ত, বিশেষ কিছু সক্রিয় সাহায্য পায়নি। 
তাদের পরস্পরের মধ্যে যত বিদ্বেষই থাকুক, সকল পাণ্াবীরই ইংরেজবিদ্বেষ ছিল 
সব থেকে প্রবল। পাঞ্জাবের এই সময়কার অবস্থা সম্বদ্ধে রবার্টস্‌ লিখেছিলেন £ 
"নব নেটিভরাই সমান এবং আমি জোর করে বলতে পারি-_অন্থান্তস্থানে যে 
রকম, পাপ্তাবেও তেমনি সকলে আমাদের সর্বাস্তঃকরণে স্পা করে।”ত 
সামরিকভাবে পাঞ্জাবে ইংরেজদের ভবিস্তুৎ নির্ভর করছিল মীয়ান মীর, 
লাহোর, গোবিন্বগড়, ফিরোজপুর, ফিলুর, মূলতান, কাজড়া, রাওয়লপিপ্ডি, 
১। মেটকাফ সম্পাদিত £ স্টু নেটত ভারেটতস্‌”, পৃঃ ১৬৭। 
২। মী “সিপন্প রিভোপ্ট”, পৃঃ ১৬৩০৬৪ | 
1 ““লেটান”” পু ৫। 





পাঞ্জাব ২১৭ 


পেশোয়ার প্রভৃতি স্থানের দুর্গ ও অস্ত্রাগারগুলি রক্ষা করার উপর। ১২ই মে 
তারিখে আনারকলিতে ( লাহোর ) এক জরুরী সভায় ইংরেজ কর্তৃপক্ষ সিাস্ত 
গ্রহণ করে যে, এই সব স্থানে সিপাহীরা বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন হোক আর না 
হোক, এক মুহুর্ত সময় ন! দিয়ে তাদের নিরস্ত্র করতে হবে ও এই ভাবে ইংরেজের 
শক্তির পরিচয় দিয়ে পাঞ্জাবের লোকদের অভিভূত করে ফেলতে হবে। 

১২ই তারিখে মিলিটারী পুলিসের একজন অফিসার ইংরেজ কতৃপিক্ষকে সুংরাদ 
দিল যে, মীয়ান মীর্রে সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহের চক্রান্ত চলেছে। -পা্াবের 
কমিশনার মন্টোগোমারি লিখেছিলেন, “১৩ই তারিখে আমাদের বিপদ, আমরা যা 
মনে করেছিলাম, তার চাইতে অনেক বেশী ছিল। যুগপৎ দুর্গ দখল করার ও 
ক্যানটনমেন্টে সিপাহীদের বিদ্রোহ শুরু করার একটা চক্রান্ত হয়েছিল। এই 
প্রচেষ্টার গুরুত্ব উপলব্ধি করবার জন্য এটা মনে রাখতে হবে যে, এই দুর্গ লাহোর 
শহরে আধিপত্য বজায় রাখার কেন্ত্রম্বরূপ এবং এখানেই ধনাগার ও অস্ত্রাগার 
অবস্থিত। এখান থেকে মাত্র ৫* মাইল দূরে ফিরোজপুরেও আর একটি অন্ত্াগার 
আছে, সেটা হচ্ছে এই অঞ্চলে সব থেকে বড। যদি এই ছুটি স্থানের পতন হত, 
তাহলে আপতত পাগ্তাব আমাদের সম্পূর্ণভাবে হারাতে হত, এখানকার সমস্ত 
ইউরোপীয়দের জীবন নষ্ট হত, দিল্লী পুনর্দখল করা যেত না এবং ভারতবর্ধকে 
আবার একেবারে প্রথম থেকে জয় করতে হত ।”১ 

লাহোর থেকে মাত্র ৬ মাইল দুরে অবস্থিত এই মীয়ান মীর ছিল সামরিক দিক 
থেকে পাঞ্জাবে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এই স্থান বিভ্রোহীদের হ্বারা অধিকৃত 
হলে, শুধু যে ইংরেজদের সামরিক শক্তির মূলে প্রচণ্ড আঘাত পড়ত তাই নয়, 
পাঞ্জাবের লোকেরাও, বিশেষ করে পাঞ্জাব ইরেগুলার বাহিনী, ইংরেজের শক্তি ও 
ক্ষমতায় বিশ্বাস হারিয়ে ফেলত ও বিদ্রোহের দিকেই ঝুকে পড়ত। ১২ই তারিখে 
রাত্রে ইংরেজ সৈম্তদের একটা 'বল নাচে'র আয়োজন কর! হয়েছিল। বথারীতি 
এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হল। এ দিন সন্ধ্যার সময়ই হুকুম দেওয়া হল যে, পরদিন 
সকালে একটা প্যারেড হবে। ইংরেজ সৈন্যদের সারারাত আমোদপ্রমোদ করতে 
দেখে পরদিনকার প্যারেড সম্বন্ধে কোনো! সন্দেহই রইল না। 

১৩ই মে সকালে বাহিনীগুলি সব এক লাইনে পাশাপাশি গ্লাড়িয়ে গেল। 
দক্ষিণে ৮১শ ইংরেজ বাহিনী ও ইংরেজ গোলন্দাজ বাহিনী, মাঝখানে সিপাহী 
পদাতিক, বামপার্থে সিপাহী অশ্বারোহী । প্রথমে ব্যারাকপুরের ৩৪শ বাহিনীর 
বরখাস্তের হুকুম পড়ে শুনিয়ে দেওয়া হল। তার পরেই গুরু হল আসল কাজ। 

১। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস «, ৮ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ২২৯ | 


২১৮ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


সিপাহীদের পিছনে হটতে বলা! হল; আর ইংরেজ সৈন্যরা সিপাহীদের সামনা-সামনি 
এসে ধ্রাড়াল। ইতিমধো ইংরেজ গোলন্দাজরা! ইংরেজ পদাতিকদের পেছনে থেকে 
ও সিপাহীদের অলক্ষ্যে কামান সাজিয়ে তৈরী হয়ে থাকল। সচরাচর প্যারেডে 
এই রকমই হয়ে থাকে বলে তখনও সিপাহীদের মধ্যে কোনো সন্দেহ জাগেনি। 
তারপরেই একজন ইংরেজ অফিসার হিন্দস্থানীতে এই সব সিপাহীদের বরখাস্তের 
হুকুম পড়ে শুনিয়ে দিলেন এবং পড়া শেষ হওয়৷ মাত্রই তাদের অস্ত্রশস্ত্র জমির উপর 
রেখে দেবার হুকুম হল। সঙ্গে সঙ্গে ৮১শ ইংরেজ বাহিনী ভাগ ভাগ হককে 
কয়েক পা পিছিয়ে কামানগুলির মাঝে মাঝে ধ্রাড়িয়ে পড়ল। সিপাহীরা মুহূর্তের 
মধ্যে দেখতে পেল--তারা উদ্যত কামানের মুখে দাড়িয়ে আছে । কয়েক মুহূর্তের 
জন্য সিপাহীরা! নিশ্চল হয়ে দাড়িয়ে ছিল, তারপর তারা অস্ত্র সমর্পণ করল ।৯ 
এই ভাবে প্রায় ২৫,০০* সিপাহী মাত্র ৬ ইংরেজের তৎপরতা ও কৌশলের 
কাছে পরাজিত হল। 

মীয়ান মীরের ঘটনা সম্বন্ধে কে' ঠিকই বলেছেন যে, “এই চমৎকার পরিকল্পনাটি 
চূড়ান্ত কৌশলের দ্বারা কার্ধে পরিণত করা হয়েছিল এবং যদি প্রথম আঘাতেই 
কোনো যুদ্ধ জয় করা হয়ে থাকে, তা হলে পাঞ্জাবের যুদ্ধ এদিন লড়া হয়েছিল এবং 

দিন সকালেই জেতা হয়েছিল ।৮২ 

লাহোর থেকে ৩* মাইল দূরে ও অম্বতসরের পাশে গোবিন্দগড়ের ছুর্গও 
সিপাহীরা প্রস্তত হবার পূর্বেই ইংরেজ সৈন্যদের দ্বারা অধিকৃত হল। সমস্ত শিখ 
অঞ্চলকে ঠাণ্ডা রাখবার জন্য গোবিন্দগড়ের ছুর্গের গুরুত্ব মীয়ান মীরের চাইতে 
কোনো অংশে কম ছিল না । 

ফিরোজপুরের অস্ত্রাগার ভারতের অন্যতম সর্ববৃহৎ অস্ত্রাগার। সব রকমের 
কামান, বন্দুক, গোলাবারুদ এখানে প্রচুর পরিমাণে ছিল। ৪৫ম ও ৫৭ম পদাতিক 
ও ১০ম অশ্বারোহী সিপাহী বাহিনীগুলি এখানে ছিল। আর ছিল ৬১ম ইংরেজ 
বাহিনী ও একদল শক্তিশালী ইংরেজ গোলন্দাজ। এই দুর্গের নায়ক ঠিক করে- 
ছিলেন ৪৫ম ও ৫৭ম বাহিনী দুটিকে পৃথক পৃথক ভাবে নিরন্তর করবেন। তাদের 
যখন মার্চ করিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন তার! ইংরেজ সৈম্তদের সন্দেহজনক 
গতিবিধি লক্ষ্য করে। ৪৫ম বাহিনীর সিপাহীরা, সংখ্যায় মাত্র ২**, তখনই 
বিদ্রোহ করে অস্ত্রাগার আক্রমণ করল। সেখানে ইংরেজ পৈম্তর! তখন পাহারা 

ল। কিছুক্ষণ যুদ্ধ করার পর এ স্থান অধিকার করতে অসমর্থ হয়ে ভার 
১1 কুপার £ “ক্রাইনিস্‌ ইন দি পাঞ্জাব”, পৃঃ ৪-৫ | 
' ২। ফে'$ “হিষ্রি অব দি সিপয় ওয়ার ইন ইঙিয়', র, পৃঃ ৪৩৩। 


পাধাব ২১৪, 


শহরে চলে গেল। ততক্ষণে শহরের লোকও বিদ্রোহী হয়ে যা কিছু বিদেশী- 
ক্যানটনমেন্ট, সীর্জী, বাংলো_ ইত্যাদি ধ্বংস করতে শুরু করে দিয়েছে। «৭ম 
বাহিনীর সিপাহীরা নিক্রিয় থেকে গেল-_ঘদিও তারাই ছিল সব থেকে বেশী 
বিদ্রোহী ভাবাপন্ন। ১*ম বাহিনীর অশ্বারোহীরা_ ইংরেজের দিকেই লডল। 
পরের দিন দন ১৪ই তারিখে তারিখে ৫৭ম পদাতিক ও ১*ম অশ্বারোহীদের_ বিনা বাধায় 
নির্্র কর! হল। সব সিপাহীরা একসর্গে মিলিতভাবে আক্রমণ করলে নিশ্চয়ই 
তারা অস্ত্রাগার অর্ধিকার করতে পারত এবং তা। ঘটলে, কেভ-ব্রাউনের মতে, 
ইংরেজরা “চার মাসের চার গুণ সময়ের মধ্যেও, দিল্লী অধিকার করতে পারত 
না। এখানে ব্যর্থ হয়ে বিদ্রোহী সিপাহীরা দিল্লীর দিকে চলে গেল। -, 

ফিলুরের দুর্গের অবস্থান ফিরোজপুরের চাইতেও বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দিজী-- 
লাহোর-পেশোয়ার গ্র্যাণ্ ট্রাঙ্ক রোডের ধারে, জলদ্বর ও লুধিয়ানার মধ্যবর্তী 
স্থানে অবস্থিত এই ফিলুর দুর্গ সত্যই 'পাঞ্ধাবের চাবি-কাঠি' ছিল। এই চমৎকার 
সামরিক অবস্থান ছাডাও, ফিলুরের অস্ত্রাগারের স্থান ছিল ফিরোজপুরের পরেই। 
এসময় অন্যান্ স্থানের তুলনা ফিলুরেব একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এখানে 
ইংরেজ সৈন্যের সংখ্যা! ছিল খুবই কম। এই ছূর্গ রক্ষার ভার ছিল ৩য় সিপাহী 
বাহিনীর উপর। এখান থেকে ২৪ মাইল দূরে জলম্বাবে থাকত ইংবেজ ৮ম বাহিনী 
ও একদল গোলন্দাজ, আর থাকত ৩৬ম ও ৬১ম সিপাহী পদাতিক ও কিছু 
অশ্বারোহী । ইংরেজরা খবর পেল যে, জলম্বরের সিপাহীরা ফিলুবের কমরেডদের 
সঙ্গে এই স্থানগুলি দখল করবার জন্য যন্ত্র কবছে। সঙ্গে সঙ্গে তারা ফিলুরে 
একদল ইংরেজ সৈন্য আর জলম্ধবে কাপুরতলার রাজার সৈন্াদের পাঠিয়ে দিযে 
সিপাহীদের নিরস্ত্র করবার ব্যবস্থা করতে লাগল। প্লিপাহীরা বিদ্রোহী ভাবাগক্ন 
হলেও তার! তৎপরতার সঙ্গে কাজ করতে পারল না। বিনা বাধায় ফিলুর ছুর্গের 
ভার ইংরেজ সৈন্যদের ছেড়ে দিল। ইংরেজরা ছুর্গ দখল করল বটে, কিন্তু তাদের, 
এত শক্তি ছিল না যে, তারা ওয় বাহিনীকে নিরন্ত্র করে। এর এক সপ্তাহ পরে, 
এই সিপাহীদেরই দিল্লী আক্রমণের জন্ত কতকগুলি অবরোধ-কামান শতত্র নদীর, 
অপর পারে নিয়ে যাবার জন্য হুকুম করা হল। তারা কামানগুলি অপর পারে৷ 
নিয়ে যাবার ছু" ঘণ্টা পরেই বন্ঠার জলে নৌকোর সেতু ভেসে গিয়েছিল। 
যা হোক, হুকুম মতো! তাঁরা কামানগুলি নাভ! রাজার সৈম্ত আর ৪ম ইরেগুলার 
শিখ বাহিনীর হাতে তুলে দিল। অথচ এই ৩য় বাহিনীর সৈশ্তরাই এই ঘটনার 
মাত ছু' সপ্তাহ পরে বিস্রোহ করেছিল। একদিকে এই আহ্গত্য ও বশ্ততা, 
অন্যদিকে বিদ্রোহ--তাদের এরূপ অসামঞ্ন্ত ও পরম্পরবিরোধী ব্যবহারের, 








০০ 


২২০ ভারতীয় মহাবিদ্বোহ 


কারণ অবশ্য বিন্ময়জনক । কমিশনার রিকেটস্‌-এর লুধিয়ানা রিপোর্টে ষেটা দেখা 
যায়, সেটা হলো এই যে, ৩য় বাহিনীর সিপাহীর! অন্যান্য বাহিনীর সিপাহীদের 
সঙ্গে স্থির করেছিল-_-তারা সকলে মিলে একটা বিশিষ্ট দিনে বিদ্রোহ ঘোষণা! 
করবে এবং এই কাবণেই আশু কোনো স্থবিধার লোভে তাদের সিদ্ধাস্ত-বহিভূ্ত 
কোনে। কাজে অগ্রসর হয়নি ।৯ 
বাস্তবিকপক্ষে, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের ইতিহাসে সিপাহীদের এবপ 
স্ববিরোধী কার্ধের প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়, যখন ইতস্তত; ও অবহেলার বশে 
এবং তৎপরতার অভাবে শক্রকে ধ্বংস করবার শ্রেষ্ট স্থযোগগুলি তাঁরা হারিয়েছে 
ও তাদের শক্রদের সুবিধা! কবে দিষে নিজেদেরই ধ্বংসের পথ পরিষ্কার করেছে। 
"ই জুন মধ্য রাত্রিতে জলম্বরের সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করল। সেখানকার 
অল্পসংখ্যক ইংরেজ ধ্বংস করে তারা অনায়াসে শহর দখল কবতে পারত। শহরে 
বিদ্রোহেব খবর প্রচাব হবার সঙ্গে সঙ্গেই আতঙ্কগ্রস্ত হযে সামরিক ও বেসামরিক 
ইংরেজরা যে যেখাঁনে পেরেছিল আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। 
কিন্ত বিদ্রোহ করেই জলম্ধবের সিপাহীরা ফিলুরে চলে গেল। সেখানে ওয় 
বাহিনী ভরত এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিল। সমবেত বিদ্রোহীরা তখন স্থির করল, 
শতদ্র পার হযে তারা লুধিয়ানা দিয়ে দিল্লী চলে যাবে। ফিলুরের অপর পারেই 
আর একটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান লুধিযানা। জলম্বরের বিদ্রোহের খবর পেয়েই 
লুধিয়ানার ইংরেজ গোলন্দাজরা ও একদল নাভ! সৈন্য বিদ্রোহীদের বাধা দেবার 
জন্য প্রস্তত হযে রইল। নৌকোর সেতু ভেলে যাবার ফলে বিদ্রোহীরা ৪ মাইল 
উত্তরে নৌকো করে নদী পার হুবার চেষ্টা করল। তাদের নৌকোগুলি যখন 
মাঝপথে তখন ইংরেজ কামানের গোলায় তাদের বেশ ক্ষতি হল। প্রত্যুত্তর 
দেবার জন্য সিপাহীদের কোনো কামান ছিল না। তা সত্বেও অসম সাহসের 
পরিচয় দিয়ে নদী পার হয়ে তারা বন্দুক ও তলোয়ার নিয়েই ইংরেজদের আক্রমণ 
করল। নাভার রাজার শিখ সৈন্তারা প্রথমেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল২ ; তারপর ইংরেজ 
বাহিনীর নায়ক উইলিয়ামস ও আরও কয়েকজন ইংরেজ মারা যাবার পর ইংরেজ 
গোলন্দাজরাও রণে ভঙ্গ দ্রিল। ৮ই জুন মধ্যা্ছে বিজয়-উল্লাসে বিল্রোহীর৷ 
লুধিয়ান! শহরে প্রবেশ করল। 
বিদ্রোহীদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই লুধিয়ানার জনসাধারণও বিস্রোহে 
ধোগদান করল। সিপাঁহীরা ধনাগার দখল করল ও জেলখান! খুলে দিল। 
১। কে' ? গৃধোজ গ্রন্থ, ২র, পৃঃ ১৯। 
২। ওঁ? পৃঃ ৫০৫ 


পাঞাব ২২১ 


ইংরেজদের বাংলো, সরকারী অফিসগুলি ও গুদাম ইত্যাদি সব লুঠ হয়ে গেল। 
যেসব ভারতীয় ইংরেজ-ভক্তির পরাকাষ্টা দেখিয়েছিল, তাদের বাড়িঘরও লুট হয়ে 
গেল।৯ এখানে বিশেষ দ্রষ্টব্যের বিষয় হল এই যে, লুধিয়ানা ছিল একটি শিখ- 
প্রধান শহর এবং শিখরাই এখানে বেশী করে বিদ্রোহে যোগ দিষেছিল। ইংরেজের 
এত সাবধানতা সনব্বেও জলম্বর-দোষাবের বিদ্রোহ চমৎকার ভাবে সফল হয়েছিল । 
কেবলমাত্র শহরেই নয়, শতদ্র নদীর ছু'ধারে ফিরোজপুর থেকে লুধিয়ান! পর্যন্ত 
ও সেখান থেকে আম্বালা, থানেশ্বর পর্যন্ত গ্রামগুলিতেও বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল। 
শিখ, হিন্দু! মুললমান কেউই পিছিযে পড়ে থাকেনি । পাঞ্জাবের লোকরা, বিশেষ 
করে শিখরা ( এই অঞ্চলে শিখদের সংখ্যাই বেশী ছিল ), যে ইংরেজের গুণমুগ্ধ হয়ে 
পড়েনি, জলম্বর-দৌঘাবের এই গণ-বিদ্রোহ ইংরেজের নিকট তা! প্রমাণ করে দিল। 
লুধিযানার এই বিদ্রোহ আরও প্রমাণ করে দিল যে, শিখরাঁও স্থযোগ ও নেতৃত্ব 
পেলে অন্তান্ত ভারতবাসীব সঙ্গে হাত মিলিষে বিদেশী শকত্রকে বহিষ্কার করে 
নিজেদের দেশকে মুক্ত করতে প্রন্তত ছিল।২ ফিলুরে যে ৩ দিপাহী বাহিনী 
বিদ্রোহ করেছিল তাঁদের মধ্যে দুজন ইংরেজের হাতে ধর। পড়ে যাঁয়। তাদের 
একজন ছিল ঝেলামেব মুসলমান আর একজন মাঞ্চ শিখ, যে লেফটেন।ণ্ট 
ইযর্ককে গুলী করে মারার চেষ্টা করেছিল। ইংরেজের গুলীতে দুজনকেই অবশ্ঠ 
মৃত্যু বরণ করতে হয়। 

লুধিয়ানাতে বিদ্রোহীরা আস! মাত্রই লুধিযানার মৌলভী জনসাধারণকে 
বিদ্রোহের জন্ত আহ্বান জানালেন। এই মৌলভী সন্বদ্ধে ডেপুটি কমিশনার 
বিকেটস্-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, তিনি পূর্বে “ছু* বার মুসলমানদের বিদ্রোহের 
কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিলেন । তাঁকে অনেক আফগান শাহজাদা সম্মান করতেন 
(শাহ জামান ও শাহ সুজার বংশধররা আরও অনেক আফগান নির্বাসিতের 
সঙ্গে বছরে ৭৫,০০২ টাকা পেন্সন-ভোগী হয়ে ওথানে বাস করছিলেন ), এবং 
তাদের একজন সফডার জঙ্গ তার দলতুক্ত ছিলেন। নীচু জাতির লোকদের কাছে 
তিনি ছিলেন সর্বেসর্বা। তার প্রতিপত্তি সমগ্র জেল! ছাড়িয়ে আরও অনেক 
স্থানে বিস্তার লাভ করেছিল, কারণ তিনি ছিলেন জাতিতে গুজার মুনলমান, 
আর এই জাতি শতক্রর সমগ্র নিয্ভূমিতে বাস করত। ইংরেজের বিরুদ্ধে 
চক্রান্ত করার অপরাধে তকে লুধিয়ানায় ১৮৪৯ সালে অস্তরীণ করে রাখা 
হয়েছিল। সিপাহীদের আসার পর তিনি তাঁর ভক্দের নিয়ে তার ধর্মের 


৯1 শপীপ্জাব দিউটিনি রেকর্ডস, ৮ খও, ১ম, পৃঃ ১৩। 
₹| এ, পৃষ্ঠা ১*১। 
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সবুজ পতাকা উডিয়ে চললেন দিল্লীর দিকে।১ দুর্গে কামানগুলি দাড় করাবার 
জন্য ২০৭ গুজার সিপাহীদের সাহায্য করেছিল; ছুর্গের নিকটবর্তী সব 
লোকেরাই সিপাহীদের সাহায্য করেছিল, একসঙ্গে তাদের ১* দিনের মতো 
খোরাক জোগাড় করে এনে দিয়েছিল এবং আরও অনেক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র 
এনে দিয়েছিল ।২ 

শ্রমিকরাও যে বিদ্রোহীদের সাহায্য করতে সব সময় খুব অগ্রণী ছিল, তাতে 
কোনো সন্দেহ নেই। উক্ত রিপোর্টেই দেখা যায় যে, লুধিয়ানার কাশ্মীরী 
শাল-কর্মীরা “গভর্নমেন্ট স্টোর্স লুট করতে, আমেরিকান মিশন ধ্বংস করে দিতে 
( যেখানে তার! অনেকেই শিক্ষা লাভ করেছিল ), গীর্জা ও বাড়িতে আগুন ধরিয়ে 
দিতে, প্রেস ভেঙে দিতে এবং প্রতিশোধ নেবার জন্য সরকারী কর্মচারী ও ইংরেজের 
শুভাকাজ্ফীদের বাড়িগুলি সিপাহীদের দেখিষে দিতে বিশেষভাবে অগ্রণী ছিল।৮৩ 

বিদ্রোহের সময় ধনী ও বানিয়াদের ব্যবহার সম্বন্ধে রিকেটস্‌ তার রিপোর্টে 
ধা বলে গিয়েছেন, তা খুবই তাৎ্পর্যপূর্ণ। তিনি লিখেছেন £ প্রধান প্রধান 
চৌধুরী, ব্যবসায়ী ও মহাজনরা একটু চেষ্টা করলেই শহরের শাস্তি ও শৃঙ্খলা বজায় 
রাখবার জন্য নীচু স্তরের লোকদের উপর তাদের দাধারণ প্রভাব খাটিয়ে অনেক 
কিছু করতে পারত, কিন্তু তারা তাদের টাকার থলিগুলি নিরাপদ গুধস্থানে লুকিয়ে 
রেখে দরজা বদ্ধ করে চুপ করে বসে থাকল। যখন রণযোধ সিং-এর অধীনে 
শিখ বাহিনী ১৮৪৫ সালে লুধিয়ানা আক্রমণ করেছিল, তখন এদেরই প্রত্যেকটি 
(লোক তাকে সাদরে অভিনন্দন জানিয়েছিল। এই শ্রেণীর সকল লোকই বাতাস 
যেদিকে বয় সে দিকেই ঝুঁকে পড়ে। যতক্ষণ পর্যস্ত তাদের মুখ্য স্বার্থে ব্যাঘাত 
না ঘটে, ততক্ষণ পর্যস্ত যেই জিতুক তাতে তাদের কিছু আসে যায় না। যদিও 
শৃঙ্খলা ও স্থবশাসনে এদের চাইতে বেশী আর কেউ লাভবান হয় না এবং বিপরীত 
অবস্থায় এরাই সব থেকে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তথাপি সরকারের প্রতি 
আন্থগত্য ও স্বদেশপ্রেম-_ প্রকৃত অর্থে ও ম্বদেশপ্রেমের নিজস্ব দাবিতে 
্বদশপ্রেম এদের নিকট মম্পূর্ণূপে অপরিচিত। দুরদপ্সিতা ও জ্ঞানের অভাবে 
তারা তাদের চোখের সামনে ঘা ঘটছে তার বেশী কিছু দেখতে পায় না। 
কাপুরুষোচিত চরিত্র ও কেবলমাত্র নিজেদের লাভের চিন্তা বশতঃ, তারা যে 
কার পক্ষে, সেটা তার! সজোরে ঘোষণা করতে পারে না। **" এদের আর 
উপেক্ষা করা গভর্নমেন্টের উচিত হবে না। তাদের ভয় ও স্বার্থের কথা মনে রেখে 

১। পুধোক গ্রন্থ, পৃঃ ৯৫ । ২। এ, পৃঃ ৯৪. 

উ| এ, প্রঃ ৯৫1 
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তাদের নিকট থেকে জোরনুকরে সম্মন ও সাহাষ্য আদায় করতে হবে। *** এই 
সব লোক সরকারী খণে মাত্র ছু, লক্ষ টাকা দিয়েছে, তাও খুব অনিচ্ছার সঙ্গে, 
এবং দিল্লী অধিকারের পূর্বে এদের কাছ থেকে কিছুই পাওয়া যায়নি ।”৯ 

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, বিজয়ী সিপাহীর! তাদের এই তাৎপর্যপূর্ণ জয়ের ও শিখ 
অঞ্চলের মধ্যস্থলে গ্র্যাও ট্রীঙ্ক রোডের উপরে অবস্থিত লুধিয়ানার গুরুত্ব 
একেবারেই বুঝতে পারল না। একদিন পর »ই জুন তার! লুধিয়ানা ত্যাগ করে 
দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করল। লুধিয়ানাকে কেন্দ্র করে যদি বিদ্রোহীরা জলম্বর- 
দোয়াব দখল করে বসত এবং শিখ ও পাঞ্জাবীদের স্বাধীনতার সংগ্রামে আহ্বান 
জানাত, তা হলে বিদ্রোহীদের নৈতিক ও সামরিক শক্তি এতই বেড়ে যেত যে, 
সমগ্র পাঞ্জাবে বৃটিশদের অবস্থান খুবই দুর্বল হয়ে পড়ত এবং জনসাধারণ তাদের 
মনের দোছুল্যমান অবস্থা কাটিয়ে বিদ্রোহের দিকে ঝুঁকে পড়ত। এই বিপদজনক 
পরিস্থিতির গুরুত্ব ইংরেজরা খুব ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিল। কে" বলেছেন : 
“দুর্গ দখল করে, কামানগুলিতে গোলন্দাজ বসিয়ে, ধনাগার হস্তগত করে এবং জন- 
সাধারণের অধিকাংশের সাহীষ্য পেয়ে বিদ্রোহীরা অনায়াসে, অন্ততঃ কিছুকালের 
জন্য, আমাদের উপেক্ষা করতে পারত । ইংরেজদের পক্ষে পান্তাব থেকে দিল্লী 
যাবার প্রধান রাস্তার উপর এই শহর হারানে! বাস্তবিকই অত্যন্ত ক্ষতিকর হত; 
দিল্লী অধিকারের প্রচেষ্টা অনির্দিষ্ট কালের জন্য পিছিয়ে যেত ও তার ফলে 
বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সমগ্র অভিযানেরও সর্বনাশ হয়ে যেত |”২ 

লুধিয়ানার কমিশনার রিকেটস্‌ তার রিপোর্টে লিখেছিলেন যে, সিপাহীরা 
ঘদি লুধিয়ানাতেই থেকে যেত, তা হলে “তারা সমস্ত শতদ্র অঞ্চলে অরাজকতা 
বিস্তার করে দেশীয় শিখ রাজ্যগুলিকে কাহিল করে দিতে পারত, *.* কিন্ত 
তাদের গোলা-বারুদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি জলম্বর ত্যাগ করার সময় 
তারা তুল করে গুলীশুন্ত টোটা সঙ্গে নিয়েছিল। সেইজন্য আমাদের সৈন্যদের 
সঙ্গে কোনো! রকমের সংঘর্ষ এড়িয়ে তাদের দিল্লী অভিমুখে দ্রুত মার্চ করে চলে 
যেতে হয়েছিল ।”৩ 

বিশ্বোহীরা লুধিয়ানা ছেড়ে চলে যাবার পর একটি ইংরেজ বাহিনী এসে 
বিজয়গর্বে শহরে প্রবেশ করল; তারপরেই শুরু হল তাদের তাণ্ডব! কত 
লোককে যে তারা গুলী করে মারল ও ফাঁসিতে ঝোলাল, তার কোনো হিসেব 
১। “পাঞ্জাব দিউটিনি রেকর্ডস্”, ৮ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ৯৫+৯৩। 
২। কফে' 2হিছ্রি অব সিপয় ওয়ার ইন ইত্ডিনা”, তয়, পৃঃ ৫*৮। 
ও | শ্রী, পৃঃ ৫০৮ | 
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নেই। বিদ্রোহীদের সাহাধ্য করার জন্য দুর্গের ৩০ গজের মধ্যে যত বাড়িঘর ছিল, 
সব ধূলিসাৎ করে দেওয়া হল। ১৭ই ছুন তারা শহরেব অধিবাসীদের নিরন্তর 
করতে শুরু করল। "থানাতল্ন!সী খুব ভালভাবেই করা হয়েছিল । ১০ গাঁড়ি- 
ভত্তি লব রকমের অস্ত্রশন্্র ধরা হয়েছিল *** ইউরোপীঘ অফিসারদের তত্বাবধানে 
'আন্ব।লা, থানেশ্বর, জগদ্রী ও ফিরোজপুর শহরগুলিতেও এভাবে খানাতল্ল।সী করা 
হযেছিল। *** কিছুদিন পরে এই ডিভিশনেব প্রত্যেকটি গ্রাম আবার দ্বিতীয়বার 
মারও ভাগ কবে খান।তল্লাসী কব। হযেছে ।”১ কুপাব এ সম্বন্ধে আরও সুন্দর বর্ণনা 
দিয়েছেন £ “এই কুখ্যাত ও হাঙ্গম।কারী শহরের লোকের! কমিশনার রিকেটস্‌ যে 
লৌহদগু দিযে জিলাতে বিদ্রোহ দমন করলেন তার প্রথম আঘাত, হাড়েহাড়েই 
উপলব্ধি করতে পারল । এই কাজের জন্য তিনি যে খ্যাতি লাভ করেছিলেন তা 
খুবই স্থ-অঞ্জিত। বাস্তবিকপক্ষে কযেকদিনেন মধ্যেই তার নামটাই লোকের 
ননে এত আতঙ্কের স্থষ্টি করত যে, কষেকজন অধিবাঁসী তাকে “সাবাড়” করে 
দেবার জন্য দিল্লীব বাদশাহেব নিকট দরখাস্ত করেছিল।৮২ এই খানাতল্ল।পী 
থেকে কোনো লৌকই রেহাই পাঁধনি। ইংরেজ সৈম্তর| কেবলমাত্র অন্ত্রশস্ত্ই 
বাজেয়াপ্ত করেনি, গহনা ও টাকা-পদস। নিতে ৭ তারা ভোলেনি।৩ এই ধরনের 
খান[তল্লাসী ও অত্যাচার একেবারে সিমলা পযন্ত করা হযেছিল। 


এসব সাধারণ শাস্তি ছাড়াও সমস্ত লুধিয়ানা শহরের উপর একটা পাইকারী 
জরিমানা বসানে! হল। দৌষী-নির্দাষ, স্ত্রী-পুরুষ নিধিশেষে শহরের প্রত্যেকটি 
লোককে জরিমানা দিতে বাধ্য করা হয়েছিল। সরকারের মতে যখন সকল 
শ্রেণীর লোকই বিদ্রোহে যোগ দিযেছিল, তখন সকলেই জরিমান! দিতে বাধ্য। 
তা ছাড়া, জেলখান। বেত্রদ্ড ইত্যাদির ন্তাষ সাধারণ শাস্তির চাইতে এরকম 
পাইকারী জরিমানাকে সকলে আরও ভয় করে; শাস্তি বজায় রাখার পক্ষে এর 
মতে। মহৌষধ আর নেই ! এই উপায়ে শুধু লুধিয়ান! শহরেই.নয়, সমস্ত জিলায় 
যেখুব “সন্তোষজনক ফল” পাওয়া গিয়েছিল, সে সম্বন্ধে রিকেটস্‌ তার রিপোর্টে 
অনেক কিছু লিখেছিলেন ।৪ 

বিদ্রোহী সিপাহীরা খন লুধিয়ান। ত্যাগ করল, তখন “তাদের একটি ছোট দল 
গ্রধান বাহিনী থেকে পৃথক হয়ে উত্তরের দিকে পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে চলতে 


পা আর পি 


১। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস”, ৮ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ১৭। 
২। কুপার £ “ক্রাইলিস্‌ ইস দি পাঞ্রাব,” পৃঃ ৪১। 
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লাগল; তারা হোপিয়ারপুর জিলায় শতত্র পার হল, তারপর সমস্ত আদ্বাল! জিলা 
অতিক্রম করে যমুনা নদীর অন্তধারে পৌছে গেল। সর্বত্রই জনসাধারণের নিকট 
থেকে তারা বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা পেয়েছিল । লোকে বিদ্রোহীদের খাদ্য সরবরাহ 
করেছিল এবং নিরাপদ রাস্তা দিয়ে তাদের সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল।”১ 
পাঞ্জাবের গ্রামবানীদেরও সহানুভূতি ও সমর্থন যে পুরামাত্রায় বিদ্রোহীদের প্রতিই 
ছিল, তা এরকম সরকারী রিপোর্টগুলি থেকেই বোঝা যায়। সমগ্র থানেশ্বর 
জিলাষ গ্রামবাসীদের বিদ্রোহ সক্রিয় আকার ধারণ করেছিল। বিশেষ করে 
গুজারদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিন্রোহ ছড়িয়ে গিয়েছিল। সিপাহীরা চলে যাবার 
পর ইংরেজর৷ এক একটা করে প্রত্যেকটি গুজার-গ্রাম আগুন দিয়ে ধ্বংস করে 
দিয়েছিল এবং গ্রজারদের পাইকারীভাবে হত্যা করা হয়েছিল। সিপাহীদের 
সাহ।যা করার অপরাধে থানেশ্বর শহরে একদিনে ২২ জন লোককে ফাসি 
দেওয়া! হয়েছিল।২ 

এই সমযে নাভা রাজ্যে জেইটো৷ নামক স্থানে জনসাধারণ গুরু শ্টামদাসের 
নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ফরিদকোটেও এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পডে। যখন 
ফিরোজপুরের ডেপুটি কমিশনার মেজর মাসডেন ছুটি কামান সহ ১*ম ইংরেজ 
অশ্বারোহী এবং পাতিয়ালার কিছু সৈন্য নিয়ে জেইটো৷ আসলেন, তখন শ্যামদাসের 
অধীনে ৩০০০ গ্রামবাসী ইংরেজকে আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে শ্তামদাস ও আরও 
অনেকের মৃত্যু হয়।৩ এর কিছুদিন পরে বিদ্রোহীরা থানেশ্বরের জেলখান! 
আক্রমণ করে, কারণ এখানে অনেক বিদ্রোহীকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। 
বিদ্রোহী বন্দীদের যখন এখানে রাখা নিরাপদ নয় ভেবে আস্বালায় নিয়ে যাওয়া 
হচ্ছিল, তখন গ্রামবাসীরা ইংরেজদের আন্মন্দে আক্রমণ করেছিল। এদের রক্ষা 
করার জন্য আর একটি ইংরেজ বাহিনীকে কামান সহ আসতে হল। এখানেও 
সমন্ত স্থানটাই ধ্বংস হয়ে গেল ও অনেক লোক হতাহত হুল।৪ এই সব 
উদ্াহরণগুলি থেকেই স্পষ্টভাবে বোঝ! যায় যে, পাঞ্জাবের কতকগুলি জিলায় 
বিদ্রোহ শুধু সিপাহীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, গণবিভ্রোহের আকারেই তা! 
প্রসার লাভ করছিল। বস্ততঃ ইংরেজ সম্পর্কে একটা অসহযোগিতার মনোভাব 
সূম্ান্তের সকল স্তরে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছিল। এঁতিহাসিক কে” 
বলেছেন যে, বিজ্রোহের প্রথম দিকে আশ্বাল! থেকে দিল্লী পর্বস্ত “সর্বশ্রেণীয় নেটিভরা৷ 
দুরে সরে ছিল; তারা ঘটনাগুলি লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। আমাদের ক্ষমতা 

১। “পাক্রাব নিউটিনি রেক্স, ৮ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ১৭। 
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কিছুদিনের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে ভেবে, ধনী থেকে কুলী পর্যস্ত কেউই 
আমাদের কোনোরকম সাহায্য করছিল না।” 

মীয়ান মীরে সিপাহীদের নিরক্ত্রীকরণের দেড় মাস পরে ২৬শ বাহিনীর ৭৫* জন 
সিপাহী অপমান ও লাঞ্ছনা আর সহ করতে না পেরে ৩*শে জুলাইতে বিক্রোহ 
করে অন্যত্র চলে যাবার চেষ্ট! করল। তাদের হাতে কোনে অস্ত্র ছিল না। অম্ৃত- 
সহরের ডেপুটি কমিশনার কুপার ১৫* জনের একটা মিলিটারী পুলিসের দল নিষে 
ততক্ষণাৎ সিপাহীদের পশ্চান্ধাবন করলেন। ভূতপূর্ব খালসা বাহিনীর একজন 
পুরাতন জেনারেল হরস্থখ রায় এবং ইংরেজদের একজন আদি “বন্ধু” সিন্ধনওয়ালা 
পরিবারের সর্দার পরতাব সিং কিছু অন্ুচর সহ কুপারের সঙ্গে চললেন। সিপাহীরা 
যখন অম্ৃতসহর থেকে ২২ মাইল দূরে আজনালা গ্রামে পৌঁছল, তখন সেখানকার 
স্থানীয় পুলিস অফিসার দেওয়ান প্রেমনাথ পুলিস ও গ্রামবাসীদের নিয়ে 
“ওখানকার নৌকো ছুটো বিদ্রোহীদের হাত থেকে রক্ষা করল এবং অনেককে 
মারতে মারতে নদীতে ফেলে দিল। এই ভাবে ১৫০ থেকে ২০* লোক গুলীতে 
নয়ত জলে ডুবে মার! গেল ।”* 

অবশিষ্ট বিদ্রোহীরা সাতার কেটে নদীর মাঝখানে একটা দ্বীপের উপর আশ্রয় 
নিল। বন্যার ফলে দ্বীপের যে অশ জেগে ছিল তা হচ্ছে ২*০ গজ লম্বা ও ৭* গজ 
চওড়! সামান্ত একটু স্থান। অনাহারে ও ক্লাস্তিতে বিদ্রোহীরা তখন ম্ৃতবৎ হয়ে 
পড়েছে। কৃুর্য অন্ত যাবার পূর্বেই কুপার তাঁর দলবল নিয়ে হাজির হলেন 
এবং দ্বীপ থেকে ১৬০ জন বিদ্বোহীকে বন্দী করে আজনালায় নিয়ে এলেন। 
ইতিমধ্যে বীরপুঙ্গব পরতাব সিং-ও চারদিকের গ্রামগুলি থেকে ৬৬ জনকে ধরে 
নিয়ে এলেন। অন্তরাও কয়েকজন করে বন্দী নিয়ে আসল । এই ভাবে ২৮২ জন 
বন্দীকে ৩১শে জুলাইয়ের রাত্রে একটা ছোট ঘরে বন্দী করে রাখা হল। 

পরদিন প্রত্যুষে ইংরেজ ওঁপনিবেশিক “হীরো' কুপার বীরদর্পে তার কাজ শুরু 
করলেন। যেখানে যত দড়ি পাওয়! গিয়েছিল, ফাসির জন্য সব তিনি আনিয়ে 
রেখেছিলেন। কিন্তু তাতেও যখন আর কুলিয়ে উঠল না, তখন অবশিষ্টদের 
গুলী করে হত্যা করাই ঠিক হল। এই “কঠিন কর্তব্যে'র বর্ণনা তিনি নিজেই 
এই ভাবে দিয়েছেন £ «এই ভাবে ১৫ জনকে গুনী করে মারার পর একজন 
গুলীচালক (যে ছিল গুলীচালকর্দের মধ্যে সব থেকে বয়োজ্যোষ্ঠ) অজ্ঞান হয়ে 
পড়ল। তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আবার কাজ শুরু হল। এই ভাবে 
যখন.২৩৭ জনকে সাবাড় করে দেওয়া হয়েছে, তখন দেখা গেল যে, বাদবাকি 

১। পগাঁজাব সিউটনি েকর্চস১৮ তম খও, ১২, পৃঃ ৩৯৮ 


পাঞ্জাব ২২৭ 


বন্দীরা, যাদ্দের একটা খুব ছোট ছুর্গের মতো স্থানে কিছুক্ষণ পূর্বে আটকিয়ে রাখা 
হয়েছিল, তারা বেরিয়ে আসতে রাজী হচ্ছে না। *" তাদের অনৃষ্টে কি লেখা 
আছে তা তার! কয়েক ঘণ্টার জন্য নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল। দরজা যখন খোলা 
হল, তখন কি দৃশ্য দেখা গেল? তারা প্রায় সকলেই মরে পড়ে আছে। অজ্ঞাত- 
সারে হলওয়েলের অন্ধকৃপ হত্যার বিয়োগাস্ত নাটক আবার অভিনীত হল। "*' 
৪৫ জনের দেহ, যার। ভয়ে, ক্লান্তিতে, গরমে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরে গিয়েছিল, টেনে 
বের করা হল এবং অন্যান্ত মৃতদেহগুলির সঙ্গে একই গর্তে ফেলে দেওয়া হল।”১ 
এই ভাবে বেলা ১৭টার মধ্যে ২৮২ জন লোককে, কুপারের কথায়, “অমরধামে ! 
পাঠিয়ে দেওয়া হল (1801501)60 10900 2062165 )1৮২ কুপার আরও বলেছেন 
যে, বন্দীরা সব রকমের মনের ভাবই প্রকাশ করেছিল-_ভয়, বিল্ময়, রাগ ও দৃঢ 
শাস্তভাব, “কিন্ত পালাবার পূর্বে তাদের অফিসারদের কে খুন করেছিল কেউই 
তা প্রকাশ করতে রাজী হয়নি |” ২৬শ বাহিনীর যাঁরা বেঁচে থাকল, তাদের ভাগ্যও 
প্রসন্ন ছিল না। এঁবাহিনীর ৪১ জন সিপাহীকে ধরে মীয়ান মীরে নিয়ে 
যাওয়৷ হয় ও সেখানে কামানের মুখে তাদের উড়িয়ে দেওয়া হয়। তার কয়েকদিন 
পরে আরও ৬* জনকে গুরুদাসপুরে হত্যা করা হয়। ২৬শ বাহিনীর খুব কম 
সিপাহীই শেষ পর্বস্ত জীবন নিয়ে পলায়ন করতে সক্ষম হয়েছিল ।৩ 

কুপারের এই বীরত্বের খবর পাওয়া মাত্রই জন লরেন্স তার নিজের ও বৃটিশ 
সরকারের তরফ থেকে কুপারকে লিখলেন, “২৬শ বাহিনীর লোকদের ধরায় ও শান্তি 
দেওয়ায় যে যোগ্যতা ও সফলতার পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্য আপনাকে 
বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি ।” আর মণ্টোগোমারি লিখলেন £ «আপনার 
কাজের জন্ত আপনাকে আজ প্রশংসা করছি। কি নিপুণতার সঙ্গে আপনি এই 
কাজ করেছেন। **" আপনি যতদিন বাচবেন এটা আপনার মাথার মুকুটমণি হয়ে 
থাকবে ।”৪ এই আজনালারই অতি নিকটে ৬২ বৎসর পরে অমৃতসরের 
জালিয়ানওয়ালাবাগে আর একজন ইংরেজ “হিরো” জেনারেল ভায়ার এই 
কুপারেরই উদাহরণ অনুসরণ করেছিলেন ! 

এই সময় থেকে পাঞ্জাবে 'কুপারইজ.মূ* কিভাবে চালানো হয়েছিল, সে 
সম্বন্ধে কুপার নিজেই লিখে গিয়েছেন : “সমস্ত দিন, সমস্ত রাত ধরে একদল 
অশ্বারোহী এক স্থান থেকে আর এক স্থানে অনবরত সংবাদ নিয়ে যাতায়াত 

১। কুপার ২ “ক্রাইসিস, ইন দি পাঁঞ্রাব”, পৃঃ ১৬২-৬৩। 

। “পাঞ্জাব মিউটিমি রেকর্ড”, ৮ম খ, ১৭ ভাগ, পৃঃ ৩৮*। 

৩। উ,পৃঃ৩৮*।  ৪। কুগার 2 “ক্রাইনিস্‌ ইন দি পাঞ্জাব”, পৃঃ ১৬৭-৬১। 


২২৮ ভারতীয় মহাবিজ্রোহ 


করছিল। প্রত্যেকটি প্রভাবশালী ব্যক্তিরই গতিবিধি ও চালচলনের উপর 
তীক্ষু দৃষ্টি রাখা! হয়েছিল। যদিও বাজা দীননাথের মৃত্যুতে আমাদের একজন 
শক্রর অপসরণ হল, তবুও অনেকে আবার থেকে গেলেন যাদের প্রতি আমাদের 
সতর্ক থাকতে হল।”১ কি ভাবে চারদিকে একটা আতঙ্কের স্ত্ি করা হল, 
সে সম্বন্ধে কুপার বলছেন £ “রাজজ্রোহকে সমূলে বিনষ্ট করবার জন্য আমর! 
হারেমের পর্দা ভেদ করে অন্তঃপুবে প্রবেশ করে যেতাম 7; কোনো! মসজিদ বা 
মন্দিরও রেহাই পেত না। পণ্তিত ও মৌলভীদের পর্যস্ত তাদের অনুচরদের মাঝখান 
থেকে আমরা! ছিনিযে আনতাম, বিশিষ্ট নাম-করা লোকদের মাঝরাতে আমরা ধরে 
নিয়ে আসতাম! নিশ্চিত পুবস্কারের আশায় যতক্ষণ না রাজব্রোহীদের আবিষ্কার 
করতে পারত ততক্ষণ গুপ্তচর তাদের পেছনে লেগে থাকত। ভিদকের 
ডিটেকৃটি ভদেব মতো সর্বত্র গুপ্তচর ছড়িয়ে দেওয়া হ্যেছিল-_বাজারে, মেলাষ, 
উপাসনার স্থানে, জেলে, হাসপাতালে, বাজারে, ঘাটে যেখানে লোকে তান করে, 
সেতুর উপর যেখানে লোক জড়ে। হয়ে গল্পগ্রজব করে, গ্রামে কুযোর পাশে ও 
গাছতলায়, কাছারিতে, রান্তার ধারে য্খোনে মজুবরা রান্তা মেরামত করে, এবং 
সরাইথানায়। কোনো মান্থুষেরই জিহ্ব। তাঁর আর নিজের সম্পর্তি রইল না। 
আযাংলো-স্যাকসনের নতুন জাগ্রত দৃঢ়তার সামনে এশিয়াবাসীর 
একেবারে পঙ্গু হয়ে গেল।”২ পাঞ্জাবের “ডালহাউসি-বয়'দের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল 
এই ষে, তারা কোনেো৷ আধা-আধি কাজ পছন্দ করত না। সমগ্র পাঞ্জাবে 
পুলিসেব সাহায্যে পুরোমাত্রায় তার! সন্ত্রাসবাদ চালাতে লাগল । 

পাঞ্চাবের সর্দাররা যে সকলেই ইংরেজের গুণমুগ্ধ ছিলেন তা নয়; কুপার 
তার বইতে সর্দার নার সিং সম্পর্কে একটা উদাহরণ দিয়েছেন। যখন এসিস্টেন্ট 
কমিশনার নার সিংকে ডেকে পাঠালেন, তখন তিনি “ঘুমোচ্ছিলেন, তাঁকে “বিরক্ত 
কর! চলবে না।১ “তার শরীরের একটা বিশিষ্ট স্থানে সাংঘাতিক একটা ফোড়া 
হওয়ার জন্য তিনি শধ্যাগত 1 এটা! নিশ্যঘই ইংরেজ-গ্রীতির পরিচায়ক নয়। 
বস্তুতঃ খুব কম সর্দারই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ইংরেজকে সাহায্যের জন্য অগ্রসর হয়ে 
এসেছিলেন । ণ্যারা আমাদের সঙ্গে নেই, তারাই আমাদের বিরুদ্ধে” _বিশেষ 
করে সর্দারদের সন্বদ্ধে সরকার এই নীতি অনুসরণ করে তাদের ইংরেজকে সাহায্য 
করতে বাধ্য করল। যেসব সর্দার ১৮৪৮ সালে দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধে ইংরেজদের 
বিরুদ্ধে লড়েছিল ( এই যুদ্ধকে ইংরেজরা তাদের বিরুদ্ধে শিখদের বিদ্রোহ বলে 
551. কুগার £ “ফাইসিল্‌ ইন দি গার্জাব,* পৃঃ ২, |] ২1 উঃপৃঃ ২৪০২৫ 
ও উপ ২৮। 


পাঞ্জাব ২২৯ 


মনে করত), দাগী আসামীদের মতো! একটা ব্ল্যাকলিস্টে তাদের নাম রাখা 
হয়েছিল । মিরাটের বিদ্রোহের পরই জন লরেন্স তাদের প্রত্যেককে লিখে 
পাঠালেন যে, “তাঁদের দোষ-স্থালনের এই হচ্ছে অপূর্ব স্থযোগ, কাল বিলম্ব না করে 
তাদের সদলবলে আসা প্রয়োজন । **" তার! দলবল সঙ্গে নিয়ে আসবার সঙ্গে 
সঙ্গে তাদের সংগঠিত করে দিল্লীতে পাঠিয়ে দেওয়া হল।”১ ইংরেজের এই 
প্রকার জবরদক্তির বিরুদ্ধে সর্দারদের মধ্যে অনেক বিক্ষোভ ছিল, তার অনেক 
প্রমাণ পাঁওযা যায়। দিল্লী থেকে একজন, গুপ্চচর ১লা আগস্টে লিখেছিল : 
“সামশের সিং, রণযোধ সিং, গুরুমুখ সিং প্রভৃতি সিদ্ধনওয়ালা সর্দারদের 
ভ্রাতুষ্পুত্র বাহাদুর সিং সর্দারদের একটা চিঠি নিয়ে বাদশাহের সঙ্গে দেখ! করতে 
এসেছেন *"* তাতে সর্দাররা পাঞ্জাবে ইংরেজদের আক্রমণ করবেন কিনা 
জানতে চেয়েছেন ।”২ 

শিখ সর্দারদের কি ভাবে ভয় দেখিয়ে তাদের সাহায্য আদায় কর! হত, 
একজন ইংরেজ এঁতিহাসিক সে সম্বন্ধে লিখেছেন; "পুলিসরা গ্রথম থেকেই 
প্রশংসনীষফভাবে কাজ করছিল। তাদের সংখ্যা বাড়ানো হল এবং তাদের শাস্তি- 
বক্ষার কাজে সাহায্যের জন্য সর্দারদের নিজেদের অনুচরদের মধো থেকে এক এক 
দল লোক দিতে হল।”৩ যেটুকু “সহযোগিতা” পাঞ্জাবে ইংরেজরা পেয়েছিল, তা 
অন্ততঃ বিদ্রোহের প্রথম দিকে জোর-জবরদন্তি করেই আদায় করতে হয়েছিল। 

পাঞ্জাবের 'সহযৌগিতাব” আর একটি নমুনা হচ্ছে যে, “নেটিভ' সংবাদপত্র- 
গুলির উপর অত্যন্ত কঠিন সেন্সরসিপ প্রয়োগ করা হল, “৷ প্রথম থেকে শেষ পযস্ত 
কড়াভাবে চালু ছিল।”৪ রাজদ্রোহ প্রচারের অজুহাতে অনেকগুলি সংবাদপত্র 
বন্ধ করে দেওয়! হল, আর যেগুলি প্রকাশ হত, সেগুলি ইংরেজ সরকারেরই মুখপত্র 
হয়ে দাড়াল । 

ইংরেজরা শিখদের যে শত্রু বলে মনে করে না, এ কথাটা! বোঝাবার জন্য 
কেবলমাত্র পুরবিয়৷ সিপাহীদের প্রতিই নয়, বেসামরিক সমন্ত হিন্দস্থানীদের প্রতি 
অত্যাচার চূড়াস্ত সীমায় পৌঁছল । যে সমস্ত হিনুস্থানীরা সরকারী চাকুরিতে ছিল, 
তাদের বহিষার করে দেওয়া হল এবং তাদের স্থানে শিখদের নেওয়া হল। 
হিনদস্থানীদের কড়া নজরে রাখ! হত এবং সপ্তাহে সঞ্তাহে নিয়মিতভাবে তাদের 


১। বস্ওয়ার্থ শ্মিংং £ “লাইফ অব লর্ড অরে” ২য়, পৃঃ ৯৭। 
২। “পাঞ্জাব দিউটিনি রেকর্ডস, ৮ষ খণ্ড, ১ম, পৃঃ ২৯০ । 
৩। হোমস্‌ঃ “হিহ্রি অব ইত্চিয়ান মিউটিনি,” পৃঃ ৩৩৪ । 
৪| “পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্তস্‌”, ৮ম খত, বর, পৃঃ ২৩ | 


৩৪ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


কতক জনকে ধরে দলবদ্ধ ভাবে মার্চ করিয়ে পাঞ্জাব থেকে বার করে দেওয়৷ 
হত। দিল্লীর পতনের পরও এই কাজটি চালু ছিল।৯ 

শিখদের ইংরেজ-গ্রীতি সম্বন্ধে ইংরেজরা কোনো দিনই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ 
করেনি। বিদ্রোহের প্রথম দিকে শিখদের বুঁটিশ বাহিনীভূক্ত করতে ইংরেজরা ষে 
যথেষ্ট ইতস্তত: করেছিল, ভারত সরকারকে লিখিত পাঞ্জাব সরকারের সেক্রেটারি 
্র্যাগুরেখের ১৭ই মে তারিখের এই চিঠিই তার প্রমাণ £ "পুরাতন খালসা 
সৈন্যদের নিয়ে সৈম্তবাহিনী গঠন করতে চীফ কমিশনারকে বল! হয়েছে । কিন্ত 
এইরূপ সৈম্যবাহিনী গঠন কর! খুবই বিপদ্জনক হবে মনে করে তিনি এ কাজ 
করতে হুকুম দেননি ; বিশেষ কাবণ এই যে, শতক্র নদীর ওধারের শিখ রাজ্যগুলি 
থেকে খালসা বাহিনীর সব থেকে দুর্ধর্ষ লোকগুলি আসত এবং সেখানকার 
শিখরা আমাদের ভাল চোখে দেখে না।”২ 


এর কিছুদিন পর এ ব্র্যাগবেথই আর একটা রিপোর্টে লিখেছিলেন £ “যে 
বাহিনী আমরা গঠন করেছি, তা ধীরে ধীরে রিক্ুট কর! হয়েছিল এবং কতটা 
তাদ্দের উপর নির্ভর কর! চলে, এটা দেখে তার সংখ্যা বাড়ানো হযেছিল। সকল 
রকমের জাতি, য৷ পাঞ্জাবে প্রচুর রয়েছে_ হিংস্র বালুচী, সক্ষম আফ্রিদী এবং 
অন্গগত পাহাড়ী নিয়েই-_-এই বাহিনী তৈরী হয়েছে ।”৩ 


ইংরেজের এত অত্যাচার ও সন্ত্রাসনীতি সত্বেও পাঞ্জাবে অনেক লোক যে 
ইংরেজের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে বিদ্রোহ প্রচার করছিল, তা মন্টোগোমারির 
কথাতেই বোঝা যায়। ১৩ই জুনের এক সাকু্লারে তিনি বলেছিলেন £ “যদিও 
এ সম্বন্ধে কোনে! সন্দেহ নেই যে, সমস্ত পাঞ্জাবে সাধারণতঃ রাজভক্তির মনোভাবই 
বিষ্যমান, তথাপি এমন কোনো! স্টেশন বা বড় শহর নেই, যেখানে রাজভ্রোহ্‌ প্রচার 
করবার জন্য ও আমাদের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য দুশ্চরিত্র 
লোক নেই। আমি বিশ্বীস করি ঘে, এমন বাজার খুব কমই আছে যেখানে 
ইংরেজ রাজত্বের অবসান হয়েছে, এ কথাট। লোকে খোলাখুলিভাবে বলে না। আর 
যখন এ কথাটা বারবার বলা হচ্ছে, তখন জনসাধারণ কথাটা বিশ্বাস করতে শুরু 
করেছে। তাদের মন এই সম্ভাবনার জন্য তৈরী হচ্ছে এবং সময় মতে তারা 
বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে ।”৪ পাঞ্জাবের একটা সরকারী রিপোর্টে দেখা যায় 
যে, ওখানকার পোস্ট অফিসগুলিতে গ্রচুর বিদ্রোহাত্মক চিঠিপত্র বৃক্ষ , 


১। “পাঞ্জা মিউটিনি রেকর্ডস”, পূঃ ২৬৫। ২। এর, "ম খা, ১ম, পৃঃ ৩৭। 
৩। এ, এন খণ্ড, ১ম, পৃঃ ২০৯ ৪| এ, ৮ম, ২য়, পৃঃ ৩১৫। 


পাঞ্জাব ২৩১ 


আবিষ্কার করেছিল। “সাধারণতঃ রাজদ্রোহের কথা রূপক ও হেয়ালি ভাষায় 
ব্যক্ত করা হত ।”১ 

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল চেস্বারলেইন যখন জুন মাসে একটা বাহিনী নিয়ে দিল্লী 
অভিমুখে যাচ্ছিলেন, তখন কয়েকজন “বিশ্বন্ত' শিখ সর্দার, ধারা সাধারণ শিখদের 
মনোভাব ভাল করেই জানতেন, তাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, শিখ ও 
অন্যান্য পাঁঞ্জাবীদের মধ্যে অসস্ভোষের মাত্রা এতই বেড়ে যাবার সম্ভাবন! রয়েছে যে, 
তাদের কেবলমাত্র ইংরেজ সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে ।২ 
পাঞ্জাবের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী লিখেছিলেন £ “আমি এটা তুলতে পারছি 
না যে, শিখরা আমাদের খুব ভালভাবে সাহায্য করলেও, বাস্তবিকপক্ষে বলতে 
গেলে, তাদের এই প্রকার ভাল সাহায্যের জন্যই তাদের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে আমরা 
খুবই সন্দেহ পোষণ করতাম । ... তারা অনেকবার খোলাখুলিভাবেই গর্ব প্রকাশ 
করেছে যে, তার। আমাদের বিরুদ্ধে একবার লড়েছিল, আবার তারা আমাদের 
বিরুদ্ধে লড়তে পারে, “তখন কে জানে বুটিশ-রাজ কোথায় থাকবে? একজন 
অফিসারকে সাবধান করে আমাদের বিশ্বস্ত বন্ধু পাতিয়ালার মহারাজা যা লিখে- 
ছিলেন, তা আমি কিছুতেই ভুলতে পারি নাঁ_শিখদের যদি চুপ করে বসে থাকতে 
দেওয়া হয়, তা৷ হলে তারা হিন্ুস্থানীদের চাইতেও সাংঘাতিক হবে” ।”৩ 


লুধিয়ানার ডেপুটি কমিশনার রিকেটস্ও তার রিপোর্টে ইংরেজের বিরুদ্ধে 
শিখদের প্রচণ্ড বিক্ষোভের কথ লিখেছিলেন £ “যখন আমি শহরের সমস্ত বিক্ষুব্ধ 
শ্রেণীগুলির কথা স্মরণ করি, যখন নাভা সৈন্যদের সন্দেহজনক সাহায্যের ও মালের 
কোটলার অশ্বারোহীদের ততোধিক সন্দেহজনক অবস্থার কথা ভাবি এবং যখন 
চিন্তা করি যে, ১২শ ইরেগুলার বাহিনীর ১৫* জন বিদ্রোহী ছিল এই জিলারই 
লোক ও ৪ম ইরেগুলার বাহিনীও তাই, যাদের সকলকেই আমরা কেটে 
ফেলেছিলাম এবং যখন ভাবি যে, এরা বিস্রোহ করেছিল তাদের নিজেদেরই 
আত্মীয়ম্বজনের প্রভাবের ফলে, '** তখন আমি এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হই 
যে, যদি দিল্লীর বিদ্রোহীরা আরও তিন সঞ্তাহ টিকে থাকতে পারত, তা হলে 
এজিলায় নিশ্চিত বিদ্রোহ হত ।”৪ 


১। “জেনারেল রিপোর্ট অন দি এডবিনিষ্ট্রেশন অব দি পাঞগ্রাব কর ১৮৫৬-৫৭ এগ ১৮৫৭. 
৫৮১ পৃঃ ১২। 

২| ““গাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্‌”, "মদ খঙ, ত্র, পৃঃ ৩৩৯ | 

৩। লুডলো£ “ধটস্‌ জন দি পলিসি অব দি ক্রাউন ট্ওয়ার্ডস্‌ ইতি”, পৃঃ ১৭০। 

&। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস,” ৮ খণ্ড, ১ম, পৃঃ ১১৫-১৩। 


২৩২ ভারতীয় মহাবিজ্রোহ 


পাঞ্জাবের লোক যে ক্রমশই চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, তা ব্র্যাগ্তরেখের রিপোর্ট 
থেকেই দেখা যায়। তিনি ১৮ই সেপ্টেম্বর ভারত সরকারকে জানিয়েছিলেন ঃ 
“এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ পাঞ্জাবের লোকের ধৈর্য শেষ করে দিচ্ছে। মুরীর বিদ্রোহ 
সম্বন্ধে আমি এর পূর্বেই রিপোর্ট করেছি। তা দমিত হয়েছে বটে, কিন্তু হাজারার 
লোকদের রাজভক্তি যে টলে উঠেছে, তা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে ।”১ 

পাঞ্জাব সরকারের আর একটি রিপোর্টে দেখা যায়, “প্রথম দিকে আমাদের 
অবস্থা যেরূপ আশাপ্রদ দেখা যাচ্ছিল তা৷ ক্রমশঃ অন্ধকারাচ্ছন্ন হযে আসতে 
লাগল। যখন সপ্তাহের পব সপ্তাহ, মাসের পর মাস চলে যেতে লাগল, তবুও 
আমরা বিদ্রোহ দমন করতে পারলাম না, তখন পাঞ্জাবীর৷ ভাবতে শুরু করল 
যে, বৃটিশ-শক্তি এত আঘাত সামলিয়ে আর উঠে ফাড়াতে পারবে না। যে 
বাধাগুলি রাশিকৃতভাবে আমাদের বিরুদ্ধে জমা হয়ে উঠেছিল, মনে হচ্ছিল 
তা আর আমরা অতিক্রম করে উঠতে পারব নাঁ। যখন দলের পর দল 
ইউরোপীয সৈন্যরা পাঞ্জাব ছেড়ে দিল্লী যেতে লাগল, অথচ তাদের স্থানে আর 
কেউ এল না, যখন বিদ্রোহীদেব সফলতা দেশময় প্রতিধ্বনিত হতে লাগল, 
যখন সমস্ত হিন্ুস্থানে সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণ! করে দিল্লী অভিমুখে ছুটতে 
লাগল, যখন বিদ্রোহাত্মক চিঠিপত্র এসে পৌছতে লাগল, তখন পাঞ্জাবীরা বুঝতে 
শুরু করল, আমরা কতখানি নিরুপায় ও আমাদের ভবিষ্যৎ কত আশাহীন। 
তাদের মনে তখন বিশ্বাস থেকে জাগল সন্দেহ , সন্দেহ থেকে অবিশ্বাস, তারপর 
তা৷ অসন্তোষে পরিণত হল। এই বিক্ষোভ যখন বিস্তার লাভ করেছে, ঠিক সেই 
সময় পতন হল দিল্লীর 1২ 

এ রিপোর্টেই কিছু পরে আরও বলা হয়েছে £ “এই বিপদের পূর্বাভাষ আগস্ট 
ও সেপ্টেম্বর মাসে দেখা দিল ছুটি স্থানে, যা পরম্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ও অনেক দূরে 
অবস্থিত এবং যেখানে আমাদের শাসনে লোকে সব থেকে বেশী উপকৃত হয়েছে, 
সে দুটি স্থান হলো! হাজারা ও গোগারীয়া। তবু সেখানে যে বিদ্রোহ হয়ে গেল, 
তা কোনো বিশিষ্ট অভিযোগের ফলে হয়নি। তা৷ হয়েছিল কেবলমাত্র এই 
বিশ্বাসের ফলে যে, বুঁটিশণশক্তি একেবারে ক্ষমতাশৃন্ত হয়ে পড়েছে। দিল্লীর 
পতন ন! হলে সর্বত্র ষ৷ ঘটত এই ছুটি জায়গ! হচ্ছে তার উদ্দাহরণ।”৩ 

মূরী ও গোগারীয়ার বিক্রোহ ছুটি পাঞ্জাবের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটন!। 
আগস্ট মাসের শেষে হাজারা জেলার কাড়াল জাতি বিদ্রোহ ঘোষণ! করে এবং 


১। পুর্বো গ্রন্থ, ৭ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ৫৯। 
খ। ই, পদ খখী, ২৪, 1৯৩ | উ, পৃঃ ৩৬৪। 


পাঞ্জাব ২৩৩ 


১লা সেপ্টেম্বর মাঝরাতে তারা মুরীর পার্বত্য গ্রীন্মাবাস আক্রমণের জন্য অগ্রসর 
হয়। মুরীর কর্তৃপক্ষ প্রস্তুত হয়েইছিল। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর কাঁড়ালরা মুরী ত্যাগ 
করে পার্ববর্তী কয়েকটি পাহাড দখল করে রইল। রাওয়লপিগ্ডি, আাবটাবাদ 
থেকে সৈন্য পাঠিষে, কাড়ালদের সমস্ত গ্রামে আগুন ধরিয়ে দিয়ে, তাদের গরু-বাছুব 
সব কেড়ে নিয়ে, অনেক কাঁড়ালকে বন্দী করে, এ বিদ্রোহ দমন করা হয। মুরীর 
দু'জন হিন্দুস্থানী সরকারী ডাক্তার ও আরও ৫* জন লোকের মৃত্যুদণ্ড হয়। 
পাঞ্জাবের সব বড় বড় ইংরেজ কর্মচারীদের স্ত্রী ও শিশুরা এখানেই থাকত, সুতরাং 
এখানে বিদ্রোহ সফল হলে তার নৈতিক প্রতিক্রিয়া সমস্ত পাঞ্জাবে ও বিশেষ কবে 
ইংরেজদের মধ্যে কি বকম হত, তা! সহজেই অন্ুুমেয ।১ 

গোগারীয়! জেলার বিদ্রোহ যোগ্য নেতৃত্ব পাওয়ার ফলে আব৪ অনেক ব্যাপক 
আকার ধাবণ কবেছিল ও অনেক দীর্ঘস্থাধী হয়েছিল। লাহোর থেকে ৭৫ মাইল 
দক্ষিণ-পশ্চিমে মুলতান বিভাগে অবস্থিত এই অঞ্চলে মুসলমান খুরুল জাতির বাস। 
বারী দোয়াবের খুতিয়াল জাতি এবং ভুটে জাতিও এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল । 
শিখপ্রধান বুচোকী থানাতেও সকলেই বিদ্রোহে যোগ দিযেছিল।২ বিদ্রোহীরা এই 
অঞ্চলের অনেকগুলি থানা আক্রমণ করে সব অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করেছিল। অনেক 
দিনের জন্য মেজর চেম্বারলেইনকে একটা সবাইখানায় অবরোধ কবে রেখেছিল । 
লাহোর ও মুলতান থেকে সৈন্য পাঠিয়ে এ বিদ্রোহ সম্পূর্ণভাবে দমন করতে 
ইংরেজের অনেক দিন লেগেছিল । বিদ্রোহীদেব নেতা আহম্মদ খানের যুদ্ধক্ষেত্রে 
মৃত্যুর পরও তারা আরও অনেকদিন ধরে বনে-জঙ্গলে মীর বাহাওয়াল ফতোয়ানার 
নেতৃত্বে যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিল।৩ বিভ্রোহী নেতাদের সঙ্গে বাওহালপুরের নবাবের 
ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল। এজন্য ইংরেজ সরকার তাঁকে শাসিয়েছিল। দিল্লীর 
পতনের সঙ্গে সঙ্গে নবাবের চরিত্রের অদ্ভুত পরিবর্তন হুল। তাড়াতাড়ি 
ডিগবাজি খেয়ে অনেক বিদ্রোহীদের বন্দী করে ইংবেজের নিকট তার রাজভক্তির 
প্রমাণ দিলেন ! 

আধিক সমস্তার সমাধানের জন্ত পাঞ্জাব সরকার জুন মাসে খণের জন্য আবেদন 
করেছিল। এই খণের জন্য শতকর! ৬ টাকা হুদ দেওয়া হবে, আর এক বৎসরের 
মধ্যে সব টাক! ফেরত দেওয়। হবে। এই দের হার তখনকার দিনের পক্ষে খুব 
লোভনীয়ই ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই । পাঞ্জাবীদের, বিশেষ করে ধনীদের, 
১1 শলীঞ্জাৰ মিউটিনি রেবর্ডস্‌'”, ৮ম খও, ২র, পৃঃ ১২৪। 
২। এ, পম, ১ম, পৃঃ ২৬৬। 
*। কেন্জ-ব্রাউন ২ “পাঞাব এযাও দির ইন এইটিন ফিফটি গেতেন', তয়, পৃঃ ২০০-২২৩। 


২৩৪ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


বুটিশ সরকারের প্রতি মনোভাব কি রকম ছিল, তা এই খণ সম্পর্কেই খুব 
ভালভাবে বোঝা যায়। একজন এঁতিহাসিক বলেছেন £ “যেসব সর্দাররা সৈন্য, 
অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমাদের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হয়ে এসেছিলেন, তাঁরাই উদার- 
ভাবে আমাদের খণও দিয়েছিলেন, কিন্তু ধনী মহাজন ও ব্যবসায়ীরা যেটুকু 
একেবারেই না দিলে নয়, তার বেশী দেয়নি।”৯ মণ্টোগোমারি এ সম্বন্ধে যে 
মন্তব্য করেছিলেন তা! বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ; “আমরা আশ! করেছিলাম যে লাহোর 
ও অমৃতসহরের ধনীরা ৬ টাকা স্থদে যে খণ দেবে, তার পরিমাণ বেশ মোটাই হবে। 
কিন্ত বিপরীতটাই হল ঘটনা । :-* যারা ৫* লক্ষ টাকার মালিক তার! দিয়েছে মাত্র 
১০০০২ টাকা, অন্তান্তরাও দিয়েছে এই হারে। আমাদের সরকারের প্রতি 
তাদের এ প্রকার হীন অবিশ্বাস তাদেব রাজভক্তির অভাবই প্রমাণ করে ।”২ 
লাহোর ডিভিশনের কমিশনার রবার্টস্‌ তার রিপোর্টে লিখেছিলেন যে, যেটুকু খণ 
তার! দিয়েছে, তা দেওয়া হয়েছে অতি অনিচ্ছাসত্বে ও অতি কাপ্পণ্যতার সঙ্গে; 
“৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত খণ উঠেছিল (লাহোর শহরে ) মাত্র ৭৫,০৯২ টাকা, 
তার মধ্যে একটি পরিবার দিয়েছিল ৫৫ হাজার টাকা ।”৩ সমগ্র পাঞ্জাবে ভয় 
দেখিয়ে, খোশামোদ করেও ৩*শে এপ্রিল ১৮৫৮ পর্যস্ত ইংরেজ সরকার মাত্র 
৪৬ লক্ষ টাকা তুলতে পেরেছিল। কিন্তু এর অর্ধেকেরও বেশী এসেছিল পাঞ্জাবের 
রাজভক্ত রাজা ও সর্দারদের কাছ থেকে । পাতিয়ালার রাজ দিয়েছিলেন ৭ লক্ষ, 
কাশ্মীরের মহারাজ! ৫,৭১,০০০২* নাভ ৩ লক্ষ, কাপুরতলা ৩ লক্ষ ইত্যাদি ।”৪ 

পাঞ্জাবের দেশীয় রাজ্যগুলির কমিশনার বারনেস্‌ কি ভাবে ভয় দেখিয়ে খণ 
আদায় করেছিলেন, সে সম্বন্ধে তিনি নিজেই তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন £ “ধনী 
মহাজনদের খুব স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, বৃটিশ সরকারের প্রতি 
তারা কতখানি অনুগত, তা! এই খণ সম্পর্কে তাদের মনোভাবই প্রমাণ করে দেবে 
এবং ধার! পিছিয়ে থাকবেন, তাঁরা সরকারের বিশ্বাস ও শুভাকাঙ্ষা হারিয়ে 
ফেলবেন ।”৫ বারনেস্-এর অধীনে শিখ রাজার! দিয়েছিলেন ১২।১৩ লক্ষ টাকা 
এবং তিনি বলেছিলেন, “আমি দৃঢ় স্বল্প করেছিলাম যে, এঁ পরিমাণ টাকা আমি 
ধনীদের কাছ থেকেও তুলব।” কিন্তু তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। 

বিদ্রোহের প্রথম দিকেই পাঞ্জাব সরকার যেসব সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন 
করেছিল, তার মধ্যে একটি হল শিখ ও পাপঞ্রাবীদের বেঙ্গল আর্মি থেকে সরিয়ে 

১। হোমস্‌ঃ ““হিষ্র্ি অব ইঞ্চিযান মিউটিনি'*, পৃঃ ৬৩৪ | 

₹। “পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্‌,'' ৮ম খণ্ড, য়, পৃঃ ২৩৭। 

৩। এ, ৮ম খও, ১ম, পৃ ২৬৮ | 91 এ, পৃ ৬০৬০০৯ &| এ, পৃঃ ১৯। 


পাঞ্জাব ২৩৫ 


তাদের নিয়ে আলাদ! করে নতুন বাহিনী গঠন করা। ২*শে মে থেকে এই 
ব্যবস্থা অবলম্বন কর! হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পাঞ্জাব জয় করার পর 
ভারত সরকার বেঙ্গল আর্মির প্রত্যেক রেজিমেন্টে হিন্দৃস্থানীদের প্রীধান্ত খর্ব 
করবার জন্য ২** করে শিখ ভন্তি করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে৷ পাঞ্জাবের বাইরে 
দেখা গিয়েছিল যে, যেখানেই বেঙ্গল আর্মির কোনো রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করেছে, 
সেখানে শিখরাও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হিন্দুস্থানীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বিদ্রোহের 
মধ্যে এগিয়ে গিয়েছে । শিখরা ছু একটি ক্ষেত্রে ছাডা কখনই হিন্দুস্থানী 
সিপাহীদের বিদ্রোহাত্মক কথাবার্তা, জল্পনাকল্পনা সম্বন্ধে তাদের ইংরেজ অফিসারদের 
কাছে রিপোর্ট করেনি। এর কারণ এই যে, জাতি-ধর্ম নির্ধিশেষে সকল ভারতীয়ই 
একটা সময়ের জন্ত বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল । 

এ বিষয়ে “পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস” উল্লেখ করেছে : “এক সময়ে মনে 
হয়েছিল যে, সমস্ত দেশময সকল শ্রেণীর মধ্যেই একটা চক্রাস্ত চলেছে--সেটা হল 
সাদা আদমীর বিরুদ্ধে কাল! আদমীর একটা বিদ্রোহ । সিমলার নিকট নাসিরী 
ব্যাটালিয়নের খারাপ ব্যবহারের মতো ঘটনা এইটেই প্রমাণ করে দিল যে, একটা 
কোনো বিষ গর্থাদেরও পর্যন্ত স্পর্শ করেছে, যে বিষ গুর্খাদের স্পর্শ করার সব 
থেকে কম সম্ভাবনা ছিল ।”১ 

১৮৫৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি ২১ জন শিখকে লুধিযানাতে ফাসি দেওয়া হয়। 
ঝান্সীতে যে বেঙ্গল আর্মির ১২শ রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করেছিল, এই শিখবা নেই 
বাহিনীরই অন্তভূক্ত ছিল। “অনুসন্ধান করে জান! গিয়েছিল যে, শিখ সৈন্যবাও 
এ বিদ্রোহে বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করেছিল ৮২ শিখরা যে অনেক স্থানে 
বিদ্রোহে যোগ দিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে হিন্দস্থানীদের সঙ্গে পাশাপাশি দীড়িয়ে যুদ্ধ 
করেছিল, সে সম্বন্ধে আক্ষেপ করে মণ্টৌোগোমাঁরি লিখেছিলেন £ “অনেক শিখ যারা 
( বেঙ্গল ) রেজিমেন্টগুলির সঙ্গে ছিল, তাদের দেশ ও প্রতৃদের প্রতি কর্তব্য 
পালনে ব্যর্থ হয়েছিল। তারা অনেকেই বিজ্রোহের ঘূর্ণাবর্তে জড়িয়ে পড়েছিল 
এবং দিল্লীর পতনের পর তারা গোপনে দেশে ফিরে আসার চেষ্টা করেছিল ।”৩ 

হিন্ুস্থানীদের থেকে পৃথক করে যে নতুন পাঞ্ধাব বাহিনী গঠন করা হুল, 
আগস্ট মাসের শেষে তার শক্তি হল ৫*,০** লোক । লক্ষ্য করবার বিষয় হল 
এই যে, এই পাঞ্জাব বাহিনীতে শিখদের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। এই ৫০,০৯০ 
লোকের মধ্যে ২৪,**ৎ আক্রিদী, বালুচী, মূলতানী প্রভৃতি মুসলমান, ১৩৩৫* শিখ, 

১] “পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস”, ৮ম খঙ, ২র, পৃঃ ৩৩৮ | 

। এ, ৭ম খণ্ড, বর, পৃঃ ২৪৭। ৩| এ, পৃঃ ২৩১ | 
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৮,০০* হিন্দুঃ ২১২৯ গাড়োয়ালি, গুর্থা ইত্যাদ্দি। অর্থাৎ শিখদের সংখ্যা মাত্র 
এক-চতুর্থাংশের কিছু বেশী ছিল। ইংরেজরা যে শিখদের বিশ্বাস করত না এবং 
শিখরাও যে ইংরেজের গণমুগ্ধ হয়ে দলে দলে ইংরেজ বাহিনীতে যোগ দেয়নি, 
অন্ততঃ দিল্লীর পতন পর্যন্ত, এই সংখ্যাগুলি থেকেই তা ভালভাবে প্রমাণিত হয়। 
ইংরেজরা যে ভেদ-নীতি অস্থসরণ করে এই নতুন বাহিনী গঠন করেছিল, তা 
তাদের নিজেদের রিপোর্টেই পাওয়! যায়ঃ “মুসলমানদেরও বিভিন্ন জাতি 
থেকে নেওয়া হয়েছে--যেসব জাতিগুলির মধ্যে এক ধর্ম ছাড়া আর বিশেষ 
কোনো এঁক্যই নেই। এই মুসলমানরা আবার হিন্স্থানীদের প্রতি যেমন বিরূপ, 
তেমনি শিখদেরও বিরোধী । দ্বিতীয় পাঞ্াব যুদ্ধের সময় এবং তার পূর্বেও 
বহুবার প্রমাণ হয়েছে যে, শিখদের বিরুদ্ধে লড়াইতে তাদের উপর নির্ভর করা 
চলে ।”১ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৪ই সেপ্টেম্বর দিল্লী আক্রমণের সময় 
ইংরেজ বাহিনীর শক্তি ছিল মোট ১৯১০০ লোক । এদের মধ্যে পাণ্তাব বাহিনীর 
শক্তি ছিল প্রায় ৩,০০০ হাজার । এই তিন হাজারের মধ্যে শিখদের সংখ্যা এক 
হাজারেরও কম ছিল। এদের সঙ্গে পাতিয়ালা, নাভা ও বিন্দের ১,১০০ সৈম্ 
যোগ করলেও মোট শিখদের সংখ্যা হয় মাত্র ২,০০*। 

পাঞ্জাব সম্বন্ধে, বিশেষ করে শিখদের সম্বন্ধে, বাস্তব ঘটনা হচ্ছে এই যে, দিল্লীর 
পতনের পূর্ব প্যস্ত সাধারণ পাঞ্জাবী ও সাধারণ শিখদের ইংরেজরা হিন্দুস্থানী ও 
মোগলদের বিরুদ্ধে হাজার রকমের কুৎসা ও জাতিবিছেষ প্রচার করেও 
দলে টানতে পারেনি । পাঞ্জাবের দাধারণ মান্ুষ-_শিখ, হিন্দু, মুসলমান--সকলেই 
ইংরেজকেই প্রধান শক্র বলে মনে করত। এই সত্য ইংরেজ সামরিক ও 
বেসামরিক কর্মচারীরা ও এঁতিহাসিকরা যে বারবার স্বীকার করে গিয়েছেন, 
সে সম্বন্ধে অনেক তথ্য ইতিপুর্বেই দেওয়া হয়েছে। অনেক শিখ ভলাটিয়ার 
হয়ে ও অনেক শিখ ইংরেজ শিবির ত্যাগ করে দিল্লীতে যে বিদ্রোহে যোগ দিয়ে 
স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য বিদেশী শক্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, তাও অনেকবার 
উল্লেখ করা হয়েছে। যেসব শিখ ইংরেজের হয়ে লড়েছিল, তা তারা ইংরেজ- 
প্রীতির বশবর্তী হয়ে করেনি । শিখ রাজার! ও কয়েকজন শিখ সর্দার ব্যক্তিগত 
স্বার্থের জন্য ও পুরস্কারের লোভে এই সব শিধদের, অনেক সময় কতকটা! জোর 
করেই তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, আবার অনেক সময় পুরস্কারের ও লুটপাটের প্রলোভন 
দেখিয়ে, বিস্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্ভ পাঠিয়েছিল। "অনেকে যারা 
পুরাতন উত্তেজনাপূর্ণ দিনগুলির কথা ভেবে নির্জনে বসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলত এবং 


১ | পূর্বোচ্ত শর, পৃঃ ৩৯,৯৪১ ॥ * 


পাঞাব ২৩৭ 


কোনো প্রকারের গণ্ডগোল শুরু হলেই যারা আমাদের বিরুদ্ধে হাঙ্গাম! আরম্ত করে 
দেতে পারত, তারাই শেষে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে, যে জীবিকা-অর্জনে স্বদেশে 
তারা সক্ষম হচ্ছিল না, এখন সেই জীবিকার আশায় ও হিন্দুস্থানের লুটে অংশ 
গ্রহণ করবার জন্য দিলী অভিমুখে সানন্দে যাত্রা করল।”১ 

সেজন্য আমরা বারবার লক্ষ্য করেছি যে, স্থযোগ পেলেই তারা৷ পৃষ্টপ্রদর্শন 
করেছে, অথবা! অনেক ক্ষেত্রে দলত্যাগ করে বিদ্রোহীদেব সঙ্গে যোগ দিয়েছে । আমর! 
এটাও দেখেছি যে, কাশ্মীরের মহারাজা যে ডোগব! বাহিনী দিল্লীতে যুদ্ধ করতে 
পাঠিয়েছিলেন, তারা প্রথম দিনের যুদ্ধেই কিভাবে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে সরে দীড়িয়েছিল। 

এব্যাপারে ্বনামধন্য এতিহাসিক ডাঃ মজুমদারের মন্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
তার নিঃসংশয় বিশ্বাস যে, হিন্দুস্থানী ও মোগলদের প্রতি ঘ্বণাবশতঃই শিখরা 
“সবাস্তঃকরণে" বুটিশ সরকারকে সাহায্য করেছিল 1২ কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁর এ 
বিশ্বাস তথ্যের দ্বারা প্রমাণিত হয না। অনেক শিখ যে ইংরেজের বিরুদ্ধেই ছিল 
এবং অনেক শিখ যে ইংরেজেব বিরুদ্ধে লড়েওছিল, সে সম্বন্ধে তিনি একটি কথাও 
বলেননি ! এটা কি তার 'নিরপেক্ষ' দৃষ্টিভলীর পবিচয ? 

শিখদের সম্বন্ধে যে কথা প্রযোজ্য, সীমান্তের পাঠানদের সম্থদ্ধেও তাই । অসংখ্য 
পাঠান ঝান্দী, লক্ষৌ, বেরিলি, দিল্লী ইত্যাদি স্থানে বিদ্রোহে যোগ দ্রিষে ইংরেজের 
বিরুদ্ধে খুব বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। সমস্ত সীমাস্ত অঞ্চল* ইংরেজের বিরুদ্ধে 
বিক্ষোভে পরিপূর্ণ ছিল এবং ১৮৫৭-৫৮ সালে বিদ্রোহের কালে নান! সময়ে নানা 
স্থানে বিক্ষিপ্ঠভাবে তারাও বিদ্রোহ করেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে বিদ্রোহী হিন্দৃস্থানী 
সিপাহীদেরও সাহায্য করেছে। সীমান্তের অবস্থা সম্বন্ধে পেশোয়ার ডিভিশনের 
ডেপুটি কমিশনার হেগ্ডারসন তার রিপোর্টে লিখেছিলেন ঃ “এদের মনোভাবে 
ছিল একটা অদ্ভুত রকমের মিশ্রণ । তাদের আস্তরিক শুভেচ্ছা ছিল দিল্লীর বাদশাহের 
প্রতি, যদিও হিন্দস্থানীদের প্রতি তার! ছিল বিদ্বেষপরায়ণ। *** এই সীমাস্ত 
জাতিগুলির মেজাজ ও মনোভাব সব সময়ই আমাদের দুশ্চিন্তার কারণ ছিল এবং 
তাদের মধ্যে আমাদের বন্ধু বলে বিশেষ কেউ ছিল না। *** আগস্ট মাসের 
শেষে অর্থাৎ যখন তাদের জির্গা ও সভাগুলিতে ও তাদের নেতাদের মধ্যে বিভেদ 
হৃট্টি করতে আমরা সমর্থ হয়েছিলাম এবং হখন তার! পরম্পর থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে গেল, তখনই আমর! এই সীমান্তের লোকদের আমাদের বাহিনীতে ভণ্তি 
করতে শুরু করি 1” 


১। “পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডন্‌”', এন খও, বর, পৃঃ ৩৬০। 
| “সিপয় দিউটিনি এগ দি রিভোপ্ট জব ১৮৫৭, পু ৩২২। ও। এ, পৃঃ১৬। 


২৩৮ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


ইংরেজ বাহিনীতে কোন ধরনের পাঠানদের ভি করা হয়েছিল, সে সম্বন্ধে 
পেশোয়ারের কমিশনার কর্নেল এভোয়ার্ডস্‌ তার রিপোর্টে লিখেছিলেন £ “পেশোয়ার 
উপত্যকার সব ভবঘুরে ও গুগাদের টেনে নেওয়া হল। "** আমি স্বীকার করতে 
বাধ্য যে, বিদ্রোহের সময় এখানে অপরাধের ( ০1006 ) সংখ্যা যত কম হয়েছিল, 
তা আর কোনো সময়ই হয়নি। বস্ততঃ এটা স্বীকার করতেই হবে যে, কেবল- 
মাত্র একটা বাহিনীতেই, যে বাহিনীটা বর্তমানে লক্ষৌতে যুদ্ধ করছে, খুব কম 
করে ৬ জন নাম-করা দাগী দস্থ্য রয়েছে। তাদের নেতৃত্বে আছে দুর্ধর্ধ মুখুবম 
খান। যে নেটিভ ভন্রলোকটি এদের বাহিনীতে ভণ্তি করেছিলেন, তিনি মন্তব্য 
করেছিলেন, 'এরাই পুরবিয়াদের মারুক, অথব! পুরবিয়ারাই এন্দের মারুক, তাতে 
সমান ভাবে রাষ্ট্রেরই উপকার হবে? ।”৯ 

বস্তুতঃ পাঞ্জাবে হিন্দু, মুসলমান, শিখ সম্প্রদায়-নিধিশেষে সকলের মধ্যেই প্রচুর 
অসন্তোষ জম। হয়েছিল, কিন্তু প্রকৃত নেতৃত্বের অভাবেই তা! জাতীয় আকারে 
প্রকাশ লাভ করতে পারেনি । ভারতের অন্যান্ত স্থানের ন্তায় পাঞ্জাবেও তখনে। 
কোনো রাজনৈতিক দল বা সংগঠন গড়ে না ওঠাতে এই সর্বজনীন অসন্তোষ 
বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিতই থেকে গেল। পাঞ্ধাবের শিখ ও মুসলমান সর্দীররা এবং 
সীমান্তের খান ও মালিকদের বেশীর ভাগই ইংরেজবিরোধী ছিলেন। তারা 
তখনকার অবস্থায় বিদ্রোহের নেতৃত্ব দ্রিতে পারতেন, কিন্তু সাহস করে অগ্রসর 
হয়ে এলেন না; তারা অতি-বুদ্ধিমানের মতো হাওয়া কোন দিকে বধ তাই 
দেখতে লাগলেন। এই স্থযোগে শিখ রাজাদের ও কিছু শিখ সর্দারদের হাত 
করে, কিছু লোককে ভয় দেখিয়ে, কিছু লোককে প্রলোভন দেখিয়ে এবং কিছু 
গু ও ছুশ্চরিত্রদের দলবদ্ধ করে ইংরেজ সরকার এই সংকটের সম্মুখীন হল। 


১। পুর্থোজ গস, পৃঃ ১৮৩। 


পাতিয়ালা, নাভা ও বিন্দ 


পাতিয়ালা, নাভা, ঝিন্দ, কাপুরতলা__এসব শিখ রাজ্যগুলি যমুনা ও শতত্রঃ 
নদীর মধ্যবর্তী ১৫,০০০ বর্গ মাইল স্থান অধিকার করে ছিল ও তাদের লোকসংখ্যা 
ছিল ৪ লক্ষ । গ্র্যাও ট্রা্ক রোডের যে অংশ এই রাজ্যগুলির মধ্য দিয়ে গিয়েছে, 
তার দৈর্ঘ হল ২০* মাইল এবং এই রাম্তার জনপূর্ণ এলাকাগুলির "অধিকাংশ 
লোকই বিদ্রোহের সময বিদ্রোহীদের প্রতিই সহান্ৃভৃতি দেখিয়েছিল ।”৯ 
বিদ্রোহের প্রচণ্ড ঢেউগুলো যদি এই খানে বাধা না পেত, তা হলে সমগ্র পাঞ্জাবে 
তা দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ত। কারণ, পাঞ্জাব ও তদানীন্তন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের 
( অযোধ্যা, রোহিলখণ্ডের ) মধ্যে কোনো! স্বাভাবিক সীমারেখ! ছিল না। এই শিখ 
রাজ্যগুলিই বিদ্রোহের ঢেউ প্রতিরোধের ব্যাপারে বাঁধের কাজ করেছিল। 


মিরাট ও দিল্লীর বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গেই গ্র্যাও ট্রাঙ্ক রোডের ছু' ধারে আথাল৷ 
পর্যন্ত সব জিলাগুলিতে বৃটিশ শাসনযন্ত্র ভেঙে চুরমার হয়ে যাবার উপক্রম হল। 
শিখ রাজ্যগুলির কমিশনার বারনেস্‌ লিখেছিলেন £ “সিস্রা, হান্সীঃ হিসার, 
পানিপথ, মুজফ ফরনগর ইত্যাদি প্রতিবেশী জেলাগুলি সম্পূর্ণরূপে বিশৃঙ্খল হয়ে 
পড়ল। বেসামরিক কর্মচারীদের হয় হত্যা কর! হয়েছিল, অথবা তাদের পালিয়ে 
ঘেতে হয়েছিল। পানিপথের ম্যাজিস্ট্রেটের কর্ণালের বাইরে কোনো ক্ষমতা 
ছিল না। সাহারানপুরের ম্যাজিস্ট্রেট খুব সাহসের সঙ্গে নিজেকে রক্ষ! করলেন 
বটে, কিন্তু তার জেলায় নিজের বলতে আর কিছু রইল না; লুনকারীরা য! 
খুশি তাই করতে লাগল। কর্তৃপক্ষকে উপেক্ষা করে সশস্ত্র দলগুলি দেশময় ঘুরে 
বেড়াতে লাগল । দেশের সর্বঅ অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ল।”ং সকল 
শ্রেণীর লোকই ধরে নিয়েছিল যে, ইংরেজদের অন্তিম অবস্থা এসে গিয়েছে । 


১। “পাঞ্জাব মিউটিপি রেকর্ডস”, ৮ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ৮। ২। এ, পুঃ৮। 


২৪, ভারতীয় মহাবিজ্রোহ 


সৈম্য বিভাগ পর্বস্ত একেবারেই গন্গু হয়ে পড়ল। “ইদুর যেমন ডুবস্ত জাহাজ ছেডে 
যায়, শিবিরের অন্তচররাও তেমনি শিবির পরিত্যাগ করে চলে গেল।” তা ছাড়া, 
“পানিপথ ও হিসারে রংঘুব বিদ্রোহ খুবই সফল হয়েছিল এবং তারা শিখ 
রাজাগুলির লোকদের এই বলে উত্তেজিত করতে লাগল যে, তাবা কি এতই 
কাপুরুষ যে এখনও তাবা ফিরিঙ্গীদের আনুগত্য মেনে চলছে! চারদিকে খুব 
সংঘর্ষ চলেছে এবং পুলিস এই সব ঘটনার রিপোর্ট করতে পর্যস্ত ভয পাচ্ছে।”১ 
কুরে বিক্রোহ চারিদিকে বিস্তাব লাভ করেছিল। দুটি শিখ পুলিস 
কোম্পানিকে ওখানে শান্তি বক্ষা করতে পাঠানো হযেছিল, কিন্তু সেখানে গিষেই 
তাবা নিজেরাই বিদ্রেহে যোগ দিযে সকলকে উত্তেজিত করতে লাগল | বারনেস্‌ 
বলেছেন £ “যাই হোক, পাঁচজনকে ধরা হল এবং তাদের বিরুদ্ধে রাজপ্রোহের 
অপরাধ প্রমাণ করা হল। মোহর সিং নামক রুপুরের একজন ব্যক্তিকেও 
ধবাহল। আমি ও মিঃ ফোরসাইট ৫ই জুন এই সব লোকের বিচার করলাম 
এবং এ দিনই তাঁদের ফাসি দিলাম ।৮* 
একই সময়ে ফিরোজপুর জেলায় দিল্লীর বাদশাহের সমর্থনে বিদ্রোহ করার 
অপরাধে রানিয়ার নবাব ও আরও ১৭ জনকে ফাঁসি দেওয়া হল।৩ 
যখন দিল্লী থেকে বিদ্রোহের আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে ইংরেজদের গ্রাস 
কথ্ধে ফেলতে উদ্ভত হয়েছে, যখন বৃটিশ-রাজের শাসনযন্ত্র ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে 
এবং যখন ইংরেজ শানকরা বিক্লোহ দমনে অসমর্থ হয়ে উঠছে, ঠিক এই রকম গভীর 
সংকটপূর্ণ মুহূর্তে শিখ রাজারা তাদের ইংরেজ প্রভুদের বাঁচাবার জন্ত তাঁদের সমস্ত 
সৈস্ভবল, ধনবল ও জনবল নিয়ে অগ্রসর হয়ে এলেন। রবার্টস্‌ এ সম্বন্ধে লিখেছেন 
'ধৈ, ফুলকিয়া পরিবার ( পাতিয়ালা, বিন্দ, নাভা ) কোন দিকে যাবে তাই ভেবে 
“লাহোরের কতৃপিক্ষ খুবই চিস্তিত হয়ে পড়লেন। পাতিয়ালা রাজার ব্যক্তিগত বন্ধু 
''্আগালার ডেপুটি কমিশনার ডগলাম্‌ ফোরসাইট তত্ক্ষণাৎ মহারাজার সঙ্গে দেখা 
'ফকরলেন। “তিমি মহারাঙ্জাকে বর্তমান বিপদজনক পরিস্থিতি সম্বন্ধে বলতে শুরু 
কক্েছেন এমন সময় মহারাজা তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন যে, যা ঘটেছে তা তিনি 
সবই জানেন। তারপর ফোরসাইট জিজ্ঞাসা করলেন যে, দিল্লী থেকে পাতিয়ালায় 
দূত এসেছে এ কথাটা সভ্য কিনা। কিছু দুরে বসে আছে এমন কয়েকজনকে 
দেখিয়ে মহারাজা বললেন £ «রী যেতারা। ফোরসাইট তখন মহীরাজার সঙ্গে 
গোপনে কথা বলতে চাইলেন । মহারাজাকে একলা পেয়ে তিনি বললেন £ "মহারাজা 
১। পূর্বোড প্রন, পৃঃ ১০ ২। উর, পৃঃ ১১। 
' ৩। শপ ৪৬। 





পাতিয়ালা, নাভা ও বিন্দ ২৪১ 


সাহেব, আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিনঃ আপনি আমাদের পক্ষে না বিপক্ষে? 
মহারাজা সানন্দে উত্তর দিলেন--"“ষতদিন বেঁচে থাকব, আমি আপনাদেরই, কিন্ত 
এটা জানবেন যে, আমার নিজের দেশেই অনেক শক্র আছে ;. আমার অনেক 
আত্মীয়স্বজন আমার বিরুদ্ধে, তাদের একজন হচ্ছে আমার নিজের ভাই। 
যাহোক, আমাকে কি কাজ করতে হবে বলুন।” ফোরসাইট তখন গ্র্যাণ 
ট্রাঙ্ক রোড নিরাপদ রাখার জন্য মহারাজাকে তাঁর নিজের সৈম্যবাহিন্ী কর্নালের 
দিকে পাঠাতে বললেন। মহারাজা এই শর্তে রাজী হলেন যে, ইউক্নোপীয় সৈন্যও 
শীঘ্রই সেখানে পাঠানো হবে। এটা খুবই একট! সঙ্গত শর্ত, কারণ তিনি 
জানতেন যে, তার লোকেরা যদি আমাদের চূড়ান্ত জয়ের উপর আস্থাঁবান না হয়, 
ত৷ হলে তাদের বিশ্বাস করা৷ যাবে না।”৯ 

দিল্লী বিদ্রোহের মাক তিন দিন পর ১৪ই মে তারিখে “পাতিয়ালার রাজা 
১,৫০০ সৈম্ত ও ৪টি কামান নিয়ে থানেশ্বরে প্রবেশ করলেন। *** ১৭ই তারিখে 
ঝিন্দের রাজাও ৪০* লোক নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন ও পরদিন কর্নালে 
গেলেন ।”২ 

নাভা ও কাপুরতলার রাজারাও এই ভাবে চটপট করে তাদের লোকক্জন নিয়ে 
হাজির হলেন। এই সময়ে ইংরেজ কতৃপক্ষের চিন্তার বিষয় ছিল বিদ্রোহী 
এলাকাগুলি পুনর্দখল করার দিকে নয়, বরং এই অঞ্চলের প্রধান রান্তা ও নী দার 
হবার স্থানগুলি ইংরেজ বাহিনীর যাতায়াতের অন্ত ও যুদ্ধের সাজসরঞাম পাঠাবার 
জন্য নিরাপদ রাখা । শিখ রাজাদের এই দায়িত্বটাই দেওয়া! হল। এ স্ম্পর্ষে, 
বার্নদ্‌ লিখেছেন £ “যুদ্ধের প্রথম থেকে শেষ পর্বস্ত এই সব শিখ রাজারাযে 
সৈন্য পাঠিয়েছিলেন, তাদেরই তত্বাবধানে সব থেকে গা্পর্ণ সাজসরজাম্ি 
অনবরত পাঠানো! হত। তাদেরই সৈন্যরা আমাদের সামগ্রিক ধাটিগুলি বন বরা 

এবং ফিরোজপুর ও ফিলুর থেকে একেবারে দিল্লী পর্বস্ত সখ গা টা রা 
টি দিত। ... একাল বিন্দ সৈন্ত বাঘগথের শেড খহ চরে টির ও) ভাটা 
ফলে আমাদের মিরাট বাহিনী হেড কোয়ার্টাসে” যোগ ছি সক্ষম হে ছিলি 

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিস্রোহ শুর হবার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ শিবির 
থেকে ভারতীয় অনুচররা সব অন্তর্ধান হয়েছিল এবং কর্তৃপক্ষ গরুর গাড়ি, উট, 
১1 লর্ড রবার্ট £ “বরট-ওয়ান ইয়া্স ইন ইঞ্জিন,” ১ম খও, পৃঃ ২৯৬৪। 
২। “পাঞ্জাব দিউটিজি রেক্ডস্‌”, “দ খঙ, ২র, গুঃ ২৮। 
৩ | এ» পৃঃ ৭। 

১৬ 







২৪২ ভারতীয় মহাবিক্রোহ 


গাড়িচালক, ডুলিবাহক ইত্যাদি কিছুই আর সংগ্রহ করতে পারছিল না। এই 
সব সংগ্রহ করাও এই রাজাদের ও সর্দারদের একটা প্রধান কাজ হল। 

শিখ রাজ্যের সর্দার! স্বেচ্ছায় ইংরেজকে সাহাষ্য করতে আসেননি । তাদের 
কাছ থেকে জোর করে, ভয় দেখিয়ে সাহাষ্য আদায় কর হয়েছিল। রাজারা 
ইংরেজের দিকে ঝুঁকে পড়ার পর সর্দাররা যখন কোণ-ঠাসা হয়ে গেলেন, তখন সহজেই 
ইংরেজদের পক্ষে ভয় দেখানো সম্ভব হল। কমিশনার বার্নস্‌ এই কাজ কি করে 
সম্পন্ন করেছিলেন, সে সম্বদ্ধে তিনি নিজেই তার রিপোর্টে লিখেছিলেন ; “পুলিসে 
নতুন লোক ভণ্তি না করে, ১৮৪৯ লালে যেসব জায়গীরদারদের অধিকার কেডে 
নেওয়া হয়েছিল, তাদেরই এই কাজের জন্য লোক দিতে বলা হল। এই সব ছোট 
ছোট সম্ত্রাস্তদের সংখ্যা এই রাজ্যগুলিতে অনেক। এ'রা কাজের পরিবর্তে রাষ্ট্রকে 
শাস্তির সময়ে তাদের আয়ের আট ভাগের এক ভাগ বিনিময়-্যাক্স দিয়ে থাকেন। 
যেহেতু এই সব সর্দারদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি এই প্রদেশেই, সেহেতু, আমি ভেবে 
দেখলাম যে, এটাই হচ্ছে তাঁদের আম্মুগত্যের চমৎকার গ্যারার্টি। আমি ঠিক 
করলাম যে, আমরা নিজের! পুলিসের দল গঠন না করে, এদেরই দলগুলিকে এই 
কাজে লাগাতে হবে। স্থুতরাং আমি তাঁদের সকলকে ডেকে পাঠালাম এবং তাঁদের 
কাছ থেকে এই সাহাধ্য দাবি করলাম; এর পরিবর্তে কিছুকালের জন্য তাদের 
বিনিময়-টযাক্স দেওয়া থেকে রেহাই দিলাম | ** এই পন্থ! খুব চমত্কার ফল দিল। 
আমাদের সব খাটিগুলি দূঢ় হল এবং সর্বত্র একটা নিরাপত্তার ভাব বিস্তার লাভ 
করল। জায়গীরদাররাও তাঁদের উপর এই বিশ্বীস স্থাপনের ফলে খুব সন্তষ্ট হলেন 
এবং খুব তৎপরতার সঙ্গে তাদের কর্তব্য পালন করলেন ।”৯ 

এই সব শিখ রাজা ও সর্দারদের উপর- ইংরেজদের খাটিগুলি পাহারা দেওয়া, 
সরবরাহ ভিপার্টমেপ্টের জন্য লোক জোগাড় করা, রাস্তাঘাট নিরাপদ রাখা ও যুদ্ধের 
সরঞ্জাম পাহারা দিয়ে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে নিয়ে যাওয়া _-এই সব 
কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল। তা! ছাড়া, আরও ছুটি কাজ তাদের করতে 
হয়েছিল-_ইংরেজ সৈন্বাহিনীর জন্য লোক সংগ্রহ করা ও সরকারের জন্য খণ 
জোগাড় করা। রাজভক্তির এত পরাকাষ্ঠা দেখিয়েও পাতিয়াল৷ ও বিন্দের 
রাজারা সন্তষ্ট হননি। দিল্লীর শেষ আক্রমণের সময় তার! নিজেদের দলবল লিয়ে 
সশরীরে উপস্থিত ছিলেন ও যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন !২ এই লব 
রাজাদের রাজভক্তি দেখে অনেক ইংরেজ-শাসক এতই তাদের গুমৃগ্ধ হয়েছিলেন 

১1 পূর্বোজ্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৮। 
» ২1 করেই ৫ “ইট পেপাস”,» ১৯, পঃ ৩৮৩ | 


পাতিয়ালা, নাভা ও ঝিন্দ ২৪৩ 


যে, এমন কি কুপারের মত একজন “অগ্নি-ভক্ষক' তলোয়ার-ঝন-ঝন-কারী 
ভারতীয়-বিদ্বেষী ব্যকিও পাতিয়ালার রাজার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন এবং তীর 
সম্বন্ধে বলেছিলেন, পাতিয়ালার রাজা এতই অস্থগত ছিলেন যে, “তিনি বুটিশ 
বাহিনীর স্বার্থের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এক চোখ খোল! রেখে ঘুমোতেন” এবং 
তিনি হচ্ছেন “অভূতপূৰ লোভকে জয় করে এশিয়ার সম্মান বজায় রাখার জলস্ত 
দৃষ্টান্ত ।”৯ এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, বিদ্রোহের সময় বাহাছুর শাহ 
পাতিয়ালার রাজাকে বিদ্রোহে যোগ দেবার জন্য আহ্বান জানিয়ে দূত পাঠিয়ে 
চিঠি লিখেছিলেন ; রাজা এই চিঠিগুলি কমিশনার বার্নস্‌্কে দিয়ে দিয়েছিলেন ।২ 

শিখ রাজারা নিজেদেব এত আঙন্গগত্য সত্বেও তাদের প্রজাদের কিন্তু রাজভক্ত 
করে তুলতে পারেননি । এই সব রাজাদের সৈন্যরা! স্যোগ পেলেই যে অনেক সময় 
দলত্যাগ করে বিদ্রোহীদের দিকে চলে যেত, তার অনেক উদাহরণ পূর্বেই উল্লেখ 
করা হয়েছে ।৩ পাতিয়ালার মহারাজা নিজেই ডেপুটি কমিশনার ফোরসাইটকে 
বলেছিলেন যে, তার নিজের রাজ্যের মধ্যেই গগৃহ্শক্রর' অভাব নেই। জনসাধারণ 
ছাড়াও রাজ-দরবারের মধ্যেও যে শক্তিশালী "গৃহশক্রর' অভাব ছিল না তা নিমের 
ঘটনা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়ঃ “পাতিয়ালার মহারাজা ১** জন বিদ্রোহী 
সিপাহীকে ধরেছিলেন এবং তাদের একটা ছুর্গের মধ্যে বন্দী করে রেখেছিলেন। 
তার দেওয়ান নিহাল চাদ, যিনি দিল্লীর লোক, ভূল করে এই সব বন্দীদের মুক্তি 
দিষে দেন। কিছুকাল পরে আজ এই ঘটনার কথ! চিন্তা করে আমার মনে 
সন্দেহ হচ্ছে যে, তাদের হয়ত ইচ্ছা করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। বন্দীদের 
আমাদের হাতে সমর্পণ করতে সকলেই অনিচ্ছুক ছিলেন, এমনকি আমার মনে 
হয় মহারাজা নিজেও অনিচ্ছুক ছিলেন ।”8 

এই সব নানা কারণে ও উগ্র ভারতীয়-বিছেষের ফলে ইংরেজ-শাসকরা তখন 
তাদের পরম বন্ধুদেরও বিশ্বাস করতে পারেনি এবং পাতিয়ালার রাজার মতো 
লোককেও, ধিনি ইংরেজ প্রতৃদের স্বার্থের দিকে এক চোখ খোলা রেখে 'ঘুমোচন, 
তার! অনেকে বিশ্বাস করতে পারেনি । বিদ্রোহ শুরু হবার বেশ কিছুদিন পর, 
যখন পাতিয়ালার রাজা তার কাজের দ্বারা তার ইংরেজ-ভক্তি নিঃসন্দেহে প্রমাণ 
করেছেন, সেই সময় রবার্টস্‌ লিখেছিলেন, “এখনও সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয় 

১। কুপার ; “কাইসিস্‌ ইন দি পাঞ্জাব”, পৃঃ ৩৭ | 
২। “পাঞ্জাব বিউটদি রেক্স", ৭ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ৭৭ | 
৩। এ, ৮্মখণ্জ, ১ব, পু ১২। 
৪। “লেটান””, পৃঃ এও । 


২৪৪ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


যে, পাতিয়ালার রাজা এবং জলম্বর-দোয়াব ও পাঁপাবের কয়েকজন সর্দার বিজ্রোহে 
যোগ দিতে খুবই ইচ্ছুক। কিন্তু আমাদের সরকারী কাজকর্ষ ঠিক ঠিক ভাবে 
চলছে দেখে তারা বুঝতে পারছে যে, আমরা একেবারে শেষ হয়ে যাইনি, যদিও 
আমরা খুব জোর ঘা খেয়েছি।”৯ )লা জুনে জীবনলাল তার ডায়েরিতে 
লিখেছিল; “সংবাদ এসেছে যে, সমগ্র পাতিয়াল! বাহিনী ইংরেজদের বিরুদ্ধে। 
যখন হিন্দুস্থানীর! তাদের ধর্ম রক্ষ! করার জন্য লড়ছে, সেইসময় মহীরাজা৷ ইংরেজকে 
সাহায্য করছেন_এই বলে সৈন্তরা খোলাখুলিভাবে মহারাজাকে ভঙ্সনা 
করেছে।” এই প্রসঙ্গে নিয়লিখিত ঘটনাটিও খুব তাৎপর্ধপূর্ণ £ “মহারানী 
ভিক্টোরিয়াকে লর্ড ক্ল্যারেনভনের নিকট একটা যুকিপূর্ণ ও ন্যাষ্য চিঠি লিখতে দেখা 
যায়। ক্ল্যারেনডন অভিযোগ কবেছিলেন যে, নৃশংসতার বিরুদ্ধে মহারাজ! দলীপ 
সিং (রণজিৎ সিংএর পুত্র ) তার ক্রোধ জ্ঞাপন করেননি । এই চিঠিতে মহারানী 
ক্লারেনডনকে ম্মরণ করিয়ে দেন যে, তাব নিজের দেশের লোকদের “পাষণ্ড”, 
দানব, ইত্যাদি বলা হবে ও শত শত দেশবাসীকে হত্য। কর! হবে-_এসৰ 
তিনি শুনে ও দেখে পছন্দ করবেন, এটা! তার কাছ থেকে আশা করা যায না।”২ 
বাস্তবিকপক্ষে, ইংরেজ সরকারের সব থেকে ঘোবতর সঙ্কটের দিনে, মে, জুন ও 
জুলাই মাসে, যখন ইংরেজের ভারত-সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হতে চলেছিল, তখন 
এই শিখ রাজারাই বুটিশ সাত্রাজ্যকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বাচিয়েছিলেন। 
একথা বলা একেবারেই অত্যুক্তি হবে না যে, শিখ রাজাদ্দের নিকট থেকে 
সাহায্য না পেলে বিদ্রোহ দেখতে দেখতে পেশোয়ার পর্যস্ত সমস্ত পাগ্রাবকে 
গ্রাস করে ফেলত। স্মরণ রাখতে হুবে যে, যখন শিখরাজ্য পাঞ্জাব গ্রাস করবার 
জন্তয ছু' ছু; বার ইংরেজরা পাঞ্জাব আক্রমণ করেছিল, তখন এই পাতিয়ালা, নাভা, 
বিন্দ ও কাপুরতলার শিখ রাজারাই নিজেদের দ্বধর্মী ও শ্বজাঁতি ভাইদের বিরুদ্ধে 
বিদেশী ইংরেজদেরই সাহায্য করেছিলেন! তার! যে পুনরায় নিজেদের ব্যক্তিগত 
হ্বার্থের জন্য ত্বদেশের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা। করবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি! 
তাদের এই অসাধারণ সাহায্যের অন্ত পাতিয়ালা, নাভা, বিন্দ ও কাপুরতলার 
রাজাদের প্রত্যেককে গভর্ণর জেনারেল তাঁর অভিনন্দন জানিয়ে এই চিঠিখানা 
লিখেছিলেন £ “শতন্র ও পাঞ্জাবের যুদ্ধের সময় (১ম ও ২য় শিখ যুদ্ধ) আপনি 
আপনার শুভেচ্ছা ও রাজভক্তির বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিয়েছিলেন । আজকে আবার 
সে সূুষোগ উপস্থিত হয়েছে, তাতেও আপনি অগ্রসর হয়ে এসে বিজ্বোহ দমন 
৯1 “লেটা+ পৃঃ ৬৩। 
২। খডিগ সিটগুরেল 2 “ছিক্টোছির! অব ইংল্যাও, পৃঃ ১৬৬ 


পাতিয়ালা, নাভ ও ঝিন্দ ২৪৫ 


করবার জন্য সৈন্য ও অর্থ দিযে এবং আমাদের সৈম্তবাহিনীতে যোগ দিয়ে আপনার 
বাজভক্কিব ও উৎসাহের পরিচয় দিয়েছেন। এই ব্যবহাব আমাকে খুবই সন্তষ্ 
কবেছে।” শিখ যুদ্ধের পর ইংরেজ সরকাব সন্তুষ্ট হয়ে কাপুরতলাব সর্দার নিহাল 
সিংকে 'বাজা” উপাধি দিয়েছিলেন। পাতিষালা, নাভা ও বিন্দ-_ এরাও 
ইতিমধ্যেই 'রাজা' হয়েছিলেন। বিদ্রোহেব সময তারা যে অভূতপূর্ব রাজভক্তি 
প্রদশন করলেন, তার জন্য সদাশয বুটিশ সবকাব এঁদের সকলকেই “মহারাজা, 
উপাধিতে ভূষিত কবলেন। এ ছাডা নিহাল সিং একটি সম্পত্তিও পেলেন, যার 
বাৎসবিক আয ২০ লক্ষ টাকা । পাতিয়ালা, নাভা এবং বিন্দও এইভাবে 


পুবস্কত হয়েছিল 
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২রা জুলাই তাবিখে বোহিলখণ্ডেব বেবিলি ব্রিগেডেব নেতৃত্বে বখত খানেব 
আগমনে বিদ্রোহী দিল্লীব একটি নতুন অধ্যায় শুরু হল। পূর্বেই উল্লেখ কব 
হয়েছে যে, স্থগঠিত ও স্দৃঢ় নেতৃত্বে অভাবে বিদ্রোহী সবকাব এক মহা! সংকটপুর্ণ 
অবস্থাব ভিতব দিযে যাচ্ছিল। যদিও ভাবা! 'দিনেব পব দিন ছুঃসাহসিকভাবে 
ইংবেজদেব আক্রমণ কবে তাদেব দিল্লী আক্রমণে পবিকল্পনাকে ভেস্তে দিয়েছিল 
এবং তাদের শিবিবেব অবস্থা কাহিল করে তুলেছিল, কিন্তু তবুও তাদেব সব 
থেকে যে বড সমস্তা- একটি স্থদচ বাজনৈতিক ও সামবিক নেতৃত্ব সংগঠিত কবা 
--তার কিছুই সমাধান কবতে গাবেনি। সিপাহীব! যে সামবিক কোর্ট গঠন 
করেছিল, তাব আধিপত্য তাবা তখনও সম্পূর্ণভাবে বিস্তাব কবতে পাবেনি। 
শাহজাদাবা এক একজন এক একটি বাহিনীব নায়ক ॥ অধিকন্তু শাহজাদ। মির্জা 
মোগল সমগ্র বিদ্রোহী বাহিনীর সর্বাধিনায়ক । ক্ষমতার অপব্যবহার কবে 
তীর! শহরে এক ভয়ানক অবাজকতাব সৃষ্টি কবলেন। এই অরাজকতার স্থযোগ 
নিয়ে ইংবেজের দালাল ও গুধুচরব! তাদের অন্তর্থাতী কাজের দ্বার! বিদ্রোহীদের 
অস্তিত্ব বিপদাপন্প করে তু্ল। দিল্লীর বিদ্রোহী জনসাধারণও নিজেদের 
রাজনৈতিক সংগঠন ও শিক্ষার অভাবে কোনো প্রকারের নেতৃত্ব গঠন করতে 
সক্ষম হল না। 

মইন-উদ্দিনের নিয়লিখিত বর্দনা থেকে বোঝা যাবে, বেরিলি বাহিনীর 
আগমনের দিন দি্নীর নাগরিকরা বখ্ত খান ও এই বাহিনীর নিকট থেকে 
কতধানি আশ! করেছিল এবং বখ্‌ত খান নিজে দি্জীর তথা ভারতের তাগা 
নিয়ণ করধার কত বড় একটা খুযোগ গেয়েছিলেন : 
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খমুনার নৌকা-সেতু মেরামত কর! হয়েছে, কারণ বেরিলি বাহিনীর আগমনের 
জন্য সকলেই অপেক্ষা! করছে। রোহিলখণ্ডের এই বাহিনী যখন অনেক দূরে তখন 
বাহাছুর শাহ একটা দূরবীন দিয়ে তাদের দেখছিলেন। ২রা জুলাই সকাল বেলা 
নবাব আহম্মদ কুলি খান অনেক মন্তাস্ত নাগরিকদের নিয়ে তাদের অভ্যর্থন৷ করার 
জন্য এগিয়ে গেলেন। হাকিম আশামুল্লা খান, জেনারেল সামুদ খান, ইব্রাহিম 
আলি খান, গোলাম কুলি খান এবং অন্তান্ত নেতারাও উপস্থিত ছিলেন। 
রোহিলখণ্ড বাহিনীর নায়ক মহম্মদ বখ্ত খান বাদশাহের কাছে উপস্থিত হয়ে 
বাদশাহকে তার সেব! গ্রহণ করবার জন্য অন্থরোধ জানালেন। বাদশাহ বললেন, 
“আমি সর্বাস্তঃকরণে চাই যে, দিল্লীর অধিবাসীর! রক্ষিত হোক, তাদের জীবন 
ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বজায় থাকুক এবং আমাদের বিজয় ও বুটিশ শত্রুর ধ্বংস 
সাধিত হোক ।, জবাবে জেনারেল বখত খান জানালেন যে, যদি বাদশাহ ইচ্ছা 
কবেন তা! হলে তিনি বিদ্রোহী বাহিনীর অধিনায়ক হতে সম্মত আছেন। এই 
কথায় বাদশাহ সাদরে জেনারেলের করমর্দন করলেন। তারপর তিনি বিভিন্ন 
বাহিনীব নেতাদের ডেকে জিজ্ঞাসা কবলেন যে, তারা বখত খানকে তাদের 
অধিনায়ক নির্বাচিত করতে রাজী আছেন কিনা । তাতে সকলেই সম্মতিস্থচক 
ভোট দিলেন এবং প্রত্যেকেই সামরিক শপথ গ্রহণ করে জানালেন যে, তারা বখত 
খানকে তাদের অধিনায়ক বলে মেনে নেবেন। দরবারের অধিবেশন শেষ হয়ে 
গেলে বাহাছুর শাহর সহিত বখত খানের আবার কথাবার্তা হল। সমস্ত 
শহরে প্রচার হয়ে গেল যে, বখ.ত খান এখন থেকে সর্বাধিনায়কের পদে নিযুক্ত 
হয়েছেন। ''আর মির্জা মোগল বখত খানের সহকারী নিষুক্ত হলেন। বখত 
খান বাদ্শাহকে বললেন যে, এমন কি যদি কোনে! শাহজাদাও লুটপাট করে তা 
হলে তিনি তার নাক-কান কেটে দিতে ইতস্ততঃ করবেন না। বাদশাহ তাতে 
উত্তর দিলেন : “আপনার হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতা! দেওয়া হল, আপনি যা ভাল বুঝবেন, 
এতটুকু ইতত্ততঃ ন! করে, তাই করবেন। কোতোয়ালকে জানিয়ে দেওয়! হল যে, 
যদি তার নিজের অবহেলার জন্ত শহরে কোনো রকম গণ্ডগোল কিন্বা লুটপাট 
হয়, তা হলে তাঁকে ফাসি দেওয়া হবে। বখত খান বাদশাহকে জানালেন 
যে, তীর সঙ্গে ৪টি পদাতিক বাহিনী, ৭ শত অশ্বারোহী ও »টি কামান 
আছে। এই বাহিনীকে ৬ মাসের বেতন অগ্রিম দিয়ে দেওয়া হয়েছে, 
এবং এখন তার হাতে ৪ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকাতে বাদশাহের কোনে! চিন্তার 
কারণ নেই ।”১ 

১। মেটকাক সম্পাদিত; “টু নেটিও ভায়েটিতস্‌,” পৃঃ ৬৯-৯১। 
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এই ভাবে বখ.ত খানের হাতে ডিক্টেটরি ক্ষমতা তুলে দেওয়া হল। স্তর কাজ 
হুল ছুটি: (১) শহরে শাস্তিশৃঙ্খলা স্থাপন করে বিদ্রোহী সরকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত 
কর! এবং (২) ইংরেজ শক্রকে পরাজিত করা । এই কর্তব্য পালন করার জন্য তার 
নিজের বেরিলি বাহিনী ছাড়াও তিনি পেলেন মিরাট, দিল্লী, জলদ্ধর, নাসিরাবাদ, 
আগ্রা ও হিসারের বিদ্রোহী বাহিনীগুলি এবং কয়েক সহস্র দিল্লীর নাগরিক 
ভলাট্টিয়ার। দিল্লীর যুদ্ধের প্রারন্তে ইংরেজ বাহিনী ছিল সংখ্যাগুরু; এখন 
বিদ্রোহী সিপাহীদের সংখ্যা হল ইংরেজ বাহিনীর ছ্িগুণ। পুরো! একমাস ধরে 
বখত খান এই স্ববিধাটা পেয়েছিলেন। অন্তান্ত স্থবিধাও বখত খান কম 
পাননি। নর্ধান লিখেছিলেন £ বিদ্রোহীরা যমুনার নৌকা-সেতু দিয়ে সর্বত্র 
দ্বাধীনভাবে যাতায়াত করছে, “শহরে বিদ্রোহীদের গমনাগমন ও তাদের খাস্য 
ভ্রব্যের আমদানি বন্ধ করতে আমরা সম্পূর্ণ অক্ষম ছিলাম, আর পাঞ্জাবের সঙ্গে 
আমাদের যোগাযোগ রাখাটা কতই-না কষ্টসাধ্য হচ্ছিল। বিদ্রোহীর! যদি তাদের 
অশ্বারোহীদের বিচারপূর্বক ও সাহসের সঙ্গে পরিচালনা করতে পারত, তা৷ হলে 
আমরা যে খুবই বিপদে পড়তাম, তাতে কোনো! সন্দেহ নেই।”১ 

দিল্লীর এই সামরিক স্থবিধাগ্ুলি ছাড়াও সাধারণভাবে বিদ্রোহীদের অবস্থা 
এই সময়ে সমস্ত ভারতে খুবই আশ্াপ্রদ ছিল। বেঙ্গল আর্মির বেশীর ভাগই তখন 
বিদ্রোহে যোগ দিয়েছে এবং পেশোয়ার থেকে কলকাতা পর্বস্ত অনান্য বাহিনী- 
গুলিতেও বিদ্রোহ ধৃমায়িত হচ্ছিল। উত্তর ভারতের একটা বড় অংশে বৃটিশ- 
শাসন নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে, আর অন্যান্য স্বানেও প্রচণ্ড আলোড়ন চলেছে। 
ইংরেজরা সর্বত্র আতঙ্ষগ্রন্ত এবং ভবিষ্বৎ সম্বদ্ধে তখন তাদের খুবই নৈরাস্। 
ভারতে বন্ধু বলতে তাদের কেউই নেই। শিখ এবং পাঠানরাও অন্যান্যদের 
মতোই বুটিশ-বিরোধী ; তারা বিদ্রোহী ভারতের ঘটনাবলী লক্ষ্য করে যাচ্ছে, আর 
অপেক্ষা করছে। 

দিল্লীর প্রাঙ্গণে ইংরেজ-শিবিরের অবস্থাও খুব আশাপ্রদ ছিল না। জুলাই 
মাসের প্রথম দিকে তাদের শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে কে লিখেছেন ₹ প্প্রতিটি জয় 
আমাদের অত্যধিক মূল্য দিয়ে ক্রয় করতে হচ্ছিল এবং আমাদের লক্ষ্য দিল্লী 
অধিকার করার বিষয়ে আমরা একেবারেই অগ্রসর হচ্ছিলাম না। প্রতিদিনই 
আমর! উপলব্ধি করতে পারছিলাম ষে, বিস্রোহীদের কামানের তুলনায় আমরা 
অনেক পিছিয়ে পড়েছিলাম । ভাদের কামানের গোলা আমাদের উপর এসে 
€পৌঁছত, কিন্তু আমর! তাদের কাছে একেবারেই পৌঁছতে পারভাম না। তাদের 

১। হেই? “ডেট পেপান””, ১৭, পৃঃ ৪৪৮। 
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কামানগুলি আমাদের কামানের থেকে অনেক বেশী ভারী ছিল, আর তাদের গোলা 
আমাদের থেকে বেশী দূরে পৌছত এবং অনেক সময়ই তাধ্বংসাত্মুক নিশ্চয়তার সঙ্গে 
কাজ করত । ** আমরা এ কামানগুলিকে নিস্তব্ধ করে দিতে পারিনি । *** 
আমাদের গোলা-বারুদ যখন শূন্যের কোঠায এসে পৌছচ্ছে, তখন বিদ্রোহীদের 
শহরে-মজুত গোলা-বারদ এত অপর্যাপ্ত যে, তারা ঘণ্টায় ঘণ্টায় যতই ব্যবহ"র 
করুক না কেন, তাতে তাদের কিছুই আসত-যেত না ।”১ 

এই প্রকার একটা শুভ মুহূর্তে জেনারেল বখ.ত খান দিল্লীতে পদার্পণ করলেন 
এবং দিল্লী তথ। ভারতের ভাগ্য-নিয়স্তার পদে অধিষ্টিত হলেন। তার এখন প্রধান 
কর্তব্য হল এই সকল অনুকূল শক্তিগুলিকে সংযোজন করে বিজয়ের দিকে অগ্রসর 
হওয়া। দিল্লীতে বিদ্রোহীদের প্রথা অন্ধযায়ী বেবিলি বাহিনীর আগমনের 
পরদিন, ওরা জুলাই, তাদের শত্রুকে আক্রমণ করতে হবে। বখত খান ঠিক 
কবলেন, আলিপুর দখল করে সেখানে ইংরেজদের পাঞ্জাবের সঙ্গে প্রধান গমনা- 
গমনের পথ কেটে দেবেন। পীঁচ-ছয় হাজার সিপাহী ও কয়েকটি কামান নিষে 
তিনি বিনা বাধায আলিপুব দখল কবলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষষ্ন যে, প্রত্যুষে 
বখত খান তাঁর দলবল নিয়ে আবাব দিল্লীতে ফিরে গেলেন। 

বখত খানের এই চালে ইংরেজরা যে কতখানি বিপদ্প্রন্ত হয়েছিল, ত। সহজেই 
বোঝা যায়। নর্মানের সামবিক রিপোর্টে লেখা হয়েছিল, “বিদ্রোহীরা রাহে 
আলিপুর লুট করার পৰ যে কোথায় বিলীন হয়ে গেল, তা আমরা একেবারেই বুঝতে 
পারলাম না। তারা কি সোজ৷ রাই ও লাভসৌলীর দিকে গেল, না দিল্লীতে ফিরে 
গেল? আমাদের সকলেই ভযষে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল এই ভেবে যে, তারা 
হয়ত কর্নালের দিকে, নতুবা ভারতীয়দের পাহারায় আমাদের যে ধনভাগ্তাব 
আসছিল, তা কর্ণাল ও দিল্লীর মাঝামাঝি কোনে! জ্বায়গায হত্তগত কববার জন্ত 
অগ্রসর হচ্ছে।”ং 

গুপ্তচরের মারফত ও যার! ইংরেজ-শিবির ত্যাগ করে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ 
দিয়েছিল, তাদের কাছ থেকে সিপাহীর! ইংরেজের দুর্বলতার কথা সঠিকভাবে জানতে 
পেরেছিল। তাই তারা তাদের কৌশলও বদলিয়ে ফেলল। তার! ঠিক করল, 
এখন থেকে তারা৷ ইংরেজের সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগ একই সময়ে আক্রমণ করবে। 
তাদের বর্তমান সংখ্যাধিক্য এই কৌশল কার্ষে পরিণত করার পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক 
হত। তাছাড়৷ দিল্গী থেকে কর্ণাল পর্বস্ত বিসভৃত এলাকায় বিদ্রোহী জনসাধারণ, 


পিস আস অসজ 


১। কে ঃ ূর্বোদ প্রস্থ, হন খণ্ড, পৃঃ ৫৪৮ 
২। রেট £ “ইট পেপাস”, ১ম, পৃঃ ৯৫০1 


২৫ ভারতীয় মহাঁবিভ্রোহ 


বিশেষ করে গুজাররা, ইংরেজদের সব সময়ই হয়রান করছিল। এই সব বিজ্রোহী- 
দের সাহায্যে কর্ণাল পর্যস্ত যে কোনো স্থানে ইংরেজকে আক্রমণ করে পাঞ্জাবের 
সঙ্গে তাদের গমনাগমনের পথ কেটে দেওয়া ও ইংরেজ-শিবিরকে বিচ্ছিন্ন করে 
তাদের পঙ্গু করে দেওয়া! আগস্ট মাসের শেষ পর্বস্ত দিল্লীর সিপাহীদের পক্ষে 
একেবারেই কঠিন ছিল না। এরকম একটা পরিকল্পন! কার্ধকরী করার জন্যই 
জেনারেল বখত খান ওরা জুলাই সদলবলে সুসজ্জিত হয়ে দিল্লী থেকে খুবই একটা 
শুভ মুহূর্তে বেরিয়েছিলেন। তার পক্ষে এই কর্তব্য সমাধান করা কিছুই শক্ত হত 
না। কিস্ত কোনো স্থানে ইংরেজকে কোন প্রকারের আক্রমণ না করে তিনি কি 
কারণে দিল্লীতে ফিরে গেলেন, তা মহাবিদ্রোহের ইতিহাসের একটা বড় রহস্তই 
থেকে যাবে । এর ফলে বখত খান শুধু যে নিজের নেতৃত্ব স্দৃটভাবে স্থাপন করার 
একটা স্বর্ণ স্থযোগ হাবালেন, তাই নয়, এতে আরও প্রমাণ হয়ে গেল যে, 
বাহাছর শাহ, সিপাহীরা ও জনসাধারণ তাঁর উপর যে আস্থা স্থাপন করেছিলেন, 
তার যোগ্য তিনি নন। 

৪ঠ! জুলাই-এর ব্যর্থতার পর বিদ্রোহীরা আবার পাথরের দেওয়ালে কপাল 
ঠোকার পুরাতন নীতি গ্রহণ করে নই ও ১৪ই জুলাইতে পুনরায় হিন্দু রাও-এর 
বাঁডি আক্রমণ করল। পূুর্বেরই মতো! নিজেদের জীবনের মায় সম্পূর্ণভাবে 
বিসর্জন দিয়ে প্রচণ্ডভাবে তারা শক্রর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এই ছুট 
আক্রমণের ফলে ইংরেজ-শিবিরের অবস্থান আবার কেঁপে উঠল-_আবার তাদের 
নতুন করে সংকট দেখা দিল। এই ছু*দিনই ইংরেজদের প্রচুর হতাহত হল। 

জেনারেল রীড গভর্নর জেনারেলকে তাঁর রিপোর্টে লিখলেন; “আনি 
আপনাকে অতি ছুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমাদের ক্ষতি অত্যস্ত সাংঘাতিক 
হয়েছে, যা আপনি এর সঙ্গেই বিবরণ থেকে দেখতে পাবেন এবং আমি আরও 
গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল চেম্বারলেইন অতি গুরুতর- 
ভাবে আহত হয়েছেন।”১ »ই জুলাই ইংরেজদের হতাহতের সংখ্যা ছিল ২২৩ 
জন'এবং ১৪ই তারিখে ১৬.জন অফিসার সহ ২০০ জনেরও বেশী--ছু' দিনে প্রায় 
৪৫* জন) সমগ্র বাহিনীর তুলনায় এটাও যে মস্ত বড় একটা সংখ্যা, তাতে কোনো 
সন্দেহ নেই। 

ভারতীয়দেরও ক্ষতি কম হল না। ইংরেজদের মতে বিদ্রোহীদের হতাহতের 
সংখ্যা ছিল ১৪ই জুলাইতে ১০** | --(ফরেস্ট ; ১ম, পৃঃ ৪৫৬ )। অর্থাৎ 
একজন বৃটিশ সৈন্য পাঁচজন ভারতীয়ের সমান ! যাহোক, মহাবিজ্রোহের সময় 
ারাারঞ্জ্লেতেন পেপার” ১, পৃ ৩২১ । 


দ্বিতীয় উদ্ভম ও ব্যর্থতা ২৫১ 


সাধারণত: প্রায় প্রতিটি যুদ্ধেই ভারতীয়দের হতাহত যে বেশী হয়েছিল, ভাতে 
সন্দেই নেই। এ থেকে একটা বিষয় অন্ততঃ প্রমাণ হয় যে, ভারতবাসীর! সেই 
দিন এই সত্যটি বুঝতে পেরেছিল যে, সম্ভায় স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করা যায় নাঃ 
তার জন্য উপযুক্ত মূল্য দিতে হবে। 

সিপাহীদের এই তীব্র আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য ইংরেজ-শিবিবের 
প্রতিটি সৈম্তকে যুদ্ধে নামতে হয়েছিল এবং পূর্বেরই ন্তায় গুর্থা, পাঠান ও শিখ 
ভাড়াটিয়াদেরই এই বেগ সামলাতে হয়েছিল।১ এই যুদ্ধেও ইংরেজ সৈন্যদের 
ভূমিকা সম্বন্ধে কে' মন্তব্য করেছেন-_“এই যুদ্ধ এমন ধরনের যুদ্ধ যা ইংরেজদের 
নিকট খুবই অরুচিকর ও তাদের পক্ষে খুবই ধ্বংসমূলক |” ইংরেজ অশ্বারোহীরা 
অনেকেই পলায়ন করে নিজেদের প্রাণ রক্ষা করেছিল। ইংরেজদের একজন 
শ্রেষ্ঠ নায়ক, এডজুটাণ্ট জেনারেল চেম্বারলেইন এবং তাদের কোয়ার্টার মাস্টার 
জেনারেল বেচার এই যুদ্ধে গুরুতরভাবে আহত হযেছিলেন। 

৯ই তারিখের যুদ্ধে সিপাহীরা বখত খানের নেতৃত্বে মাউগড ব্যাটারি দখল 
কবেছিল। একদল ইংবেজ অশ্বারোহী ও পদাতিক ১৩টি ১৮-পাউগ্ডার কামান 
নিয়ে এই ব্যাটারি রক্ষার কাজে নিযুক্ত ছিল। তাদের দক্ষিণ পাশে ছিল একদল 
ভারতীয়। বিদ্রোহীদের তীত্র আক্রমণের বেগ প্রতিবোধ করতে না পেরে 
আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ইংরেজরা ভারতীয়দের পিছনে আশ্রয নিল। বিদ্রোহীরা তাদের 
সঙ্গে যোগ দেবার জন্য বারবার ভারতীয়দের আহ্বান জানিয়েছিল। “কিন্ত 
তা সত্বেও নেটিভ গোলন্দাজগুলে৷ আশ্চর্য রকমের ভাল ব্যবহার করেছিল এবং 
তাদের পিছনকার ইংরেজদের ডেকে বলছিল তাদের মধ্য দিয়েই বিভ্রোহীদের 
উপর গুলী করতে ।”২ 

ইংরেজরা এসব যুদ্ধে কি রকম বীরত্ব দেখাত ছু'একটি নমুনা দিলেই তা 
বোঝা যাবে । যেমন, »ই জুলাই ফাগান নামক বীরপুঙ্গব যে মুহূর্তে স্তনতে পেল 
যে বিস্রোহীরা আক্রমণ করেছে, “সেই মুহূর্তে সে কেবলমাত্র একটা কলম হাতে 
করে তার তাবু থেকে বেরিয়ে গেল ও কয়েকজন লোককে সঙ্গে নিয়ে ১৫ জন 
শত্রকে বধ করল এবং একজন বিদ্রোহী রিসালদারকে হত্যা করে তার তলোয়ার 
আর বন্দুকটি নিয়ে চলে এল।”৩ ইংরেজের ওপনিবেশিক বীরত্বের এই কাহিনীটি 
একজন বেনামী ইংরেন্স অফিসার, “যিনি দিল্লীতে যুদ্ধ করেছিলেন” তীর “ভি 
অব দি সীজ অব দির্ী”তে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং এঁতিহালিক কে*ও বিন! 
১। কে" £পুর্বোড এরন্থ, তর, পৃঃ ৫৮২ | 
২। করেই £ “ই্রেট পেপাস+” ১ম, গৃঃ ৪৫৬ | ৩। কে”, এ ২য়, পৃঃ ৫৮১। 


২৫২ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


দ্বিধায় গল্পটি উদ্ধত করেছেন! কিন্তু তার পরেই কে” এই যুদ্ধের যে বিবরণ 
দিয়েছেন, তা একেবারে অন্তরূপ। সবজিমণ্ীতে একজন সিপাহী হিল নামে 
একটি অস্থারোহীকে আক্রমণ করে তার ঘোড়৷ সহ তাকে ভূতলশায়ী করে দেয়। 
হিল আবার উঠে দাড়ায় ও সিপাহীটির সঙ্গে তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করে। হিলকে 
আবার মাটিতে ফেলে দিয়ে তার বুকের উপর দাড়িয়ে যে মুহূর্তে সিপাহীটি 
তলোয়ার দিয়ে তাকে আঘাত করতে যাবে, ঠিক সে সময় ইংরেজ গোলন্দাজদের 
নায়ক মেজর টোন্বস্‌ সিপাহীটিকে গুলী করে মেবে ফেললেন। টোশ্বস্‌ যখন 
আরও দু'জন ইংরেজের সাহায্যে আহত হিলকে তুলে নিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময় 
তিনি ভষে বিহ্বল হয়ে দেখলেন যে, আর একজন সিপাহী তাদের উপর ঝাঁপিয়ে 
পড়েছে ও দেখতে দেখতে একজনকে বধ করে আর একজনকে জখম কবে 
ফেলেছে। ঠিক সেইসময় এ সিপাহীটিও একটা গুলীব আঘাতে নিহত হল। এই 
যুদ্ধে বীরত্ব দেখাবার জন্য টোন্বস্‌ ও হিল উভয়েই “ভিক্টোরিয়া ক্রস” পেয়ে সম্মানিত 
হয়েছিলেন, কিন্ত যে দু্টট সিপাহী দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজেদের জীবন 
বিসর্জন দিয়েছিলেন, তারা অজ্ঞাতই রয়ে গেলেন। 

ইংরেজের উপনিবেশিক বীরত্বেব আর একটি উদাহবণ £ পূর্বেই উল্লেখ কর! 
হয়েছে যে, বখত খানের আক্রমণের ফলে ইংরেজ অশ্বারোহীরা পলায়ন করেছিল। 
তার! শিবিরে ফিরে আসার পর “কোনো! প্রকৃত শক্রর অভাবে একদল নিরীহ 
ভৃত্য, খানসামা, মেথর ইত্যা্িকে, যারা গীর্জার এক কোণে ভয়ে জড়সড 
হয়ে বসে ছিল, খুন কবে ফেলল। এই সব ভূত্যদেব প্রতৃভক্তি, বিশ্বস্ততা ও 
প্রতিদিনকার ধের্যপূর্ণ যত্ব ও সেবা এসব কিছুই সেদিনকার সাদা সৈম্তদের কাল। 
আদমীর প্রতি প্রচও দ্বণার আগুন নির্বাপিত করতে পারল না।”৯ এ সম্পর্কে 
'সীজ অব দিল্লীর বেনামী লেখক ইংরেজ অফিসারের মন্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য : 
এই যুদ্ধ “আমাদের লোকদের এতই পাশবিক করে ফেলেছিল যে, তারা একটা 
অতি নগণ্য পশুর থেকেও একজন নেটিভের জীবনকে হেয় মনে করত । আমাদের 
অফিসাররাও তাদের কাজের দ্বারা অথবা আদেশের দ্বারা এই অবস্থার পরিবর্তন 
করার চেষ্টা করেননি ৮২ 

বন্তত:, ভারতীয় ও এশিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে ইংরেজের যে জাতি-বিঘ্বেষ 
সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রথম থেকে তাদের চকিজ্রে প্রবল হয়ে উঠেছিল, ত৷ 
এখন আরও প্রবলতরভাবে চতুর্দিকে প্রকাশ পেতে লাগল। অধিকম্ধ এসব 
৯) ক্ষ 2 পুধোক গ্রন্থ, খর, পৃঃ ৫৮১] 

২। উ)গৃঃ ২৬! 
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সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা ছু' তিন পুক্রষ ধরে একশ্রেণীর 'নেটিভ'দের দাসম্থলভ 
মনোভাব, কাপুরুষতা ও বিশ্বাসঘাতকতায় এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল ধে, 
ভারতীয়দের বিদ্রোহ করার ওদ্বত্য দেখে তারা একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। 
তারপর, তারা কেবলমাত্র বিদ্রোহ করেই ক্ষান্ত হল না! ইংরেজ বীর পুরুষরা 
ভেবেছিল যে, তাদের সব সাদামুখ দেখবামাত্রই বিদ্রোহীরা! পৃষ্টপ্রদর্শন করবে। 
তা তো তারা করলই না, বরং উল্টে তারা বারবার ইংরেজ প্রতুদের উগ্রভাবে 
প্রহার করতে লাগল! ভারতীযদেব এন্প বাবহার তাদের নিকট যেমন 
অপ্রত্যাশিত, তেমনই অসহ। তাই প্ররুত শত্রুকে ধাবে কাছে না পেয়ে তারা 
নির্দোষ ও নিরীহদের উপবই প্রতিশোধ বেশী করে নিত। 

যা হোক, ২৩শে জুন এবং ৪ই ও ১৪ই জুলাই-তে বিদ্রোহীদের আক্রমণের 
ফলে ইংরেজ-শিবিরের অবস্থা এতই সংকটজনক হযে পড়ল যে, বিদ্রোহীদের 
পুনবায় কোনে! আক্রমণ তারা আব সহা করতে পারবে কিনা, এই সমস্যা সেনা- 
নাকদের সামনে খুব বড় হযে দেখা দিল । 

জুলাই-এব মাঝামাঝি পযন্ত ইংরেজদের সমর-পরিষদের ঘন ঘন অধিবেশন 
হচ্ছিল এবং দিল্লীব উপর শেষ আক্রমণের দিনও অনেকবার স্থির হযে গিয়েছিল । 
কিন্তু বিদ্রোহীদের আক্রমণের ফলে অনির্িষ্ট কালের জন্য তাদের দিলী আক্রমণের 
প্রান স্থগিত রাখতে হল। 

এদিকে লর্ড কানিং-এর দপ্তর থেকে ১৪ই জুলাই তারিখে দিল্লীর ইংরেজ 
বাহিনীকে জরুরীভাবে জানানে। হল, “সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ 
এখনও বিস্তারলাভ করছে এবং যতক্ষণ পর্যস্ত না বিদ্রোহীদের পরাজিত করে 
দিল্লীতে বুটিশ সরকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা সকলকে জানাতে পার! ঘাবে, ততক্ষণ 
পর্যস্ত সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় বিদ্রোহ আমাদের ভারত-সাম্রাজ্যের শেষ সীমা পর্যস্ত 
ছড়িয়ে পড়াটাই খুব সম্ভব। সামরিক গতিবিধির পক্ষে সময় সব থেকে মূল্যবান ; 
বর্তমান ক্ষেত্রে যে এর একটি রাজনৈতিক মৃল্যও আছে, সে সম্বন্ধে অতত্যুক্তি করা 
চলে না। মুসলমান সার্বভৌমত্বের কেন্দ্র দিল্লীতে যে এতদিন ধরে এই সরকারের 
বিদ্রোহী সিপাহী ও জনসাধারণ মাথা উঁচু করে দাড়িয়ে আছে, এ ঘটনাটি ভারতে 
বৃটিশ-শাসনের ভিত্তিমূল কাপিয়ে তুলেছে ।” 

কিন্ত ইতিমধ্যে ইংরেক্জ-শিবিরের সংকট আরও ঘনীভূত হয়ে উঠল। জেনারেল 
এনসনের মত জেনারেল বারনার্ডেরও কলেরায় মৃত্যু হল। জেনারেল রীভ তখন 
কমাগ্ডার-ইন-চীফ নিযুক্ত হছলেন। কিন্ত কয়েকদিন বাদেই দি্ীর যুদ্ধের ভয়ঙ্কর 
১। হরে 2 “£েট পেপাস+” ১৭) পৃঃ ও২৪। 
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রূপ দেখে তিনি ১৭ই জুলাই জেনারেল আর্কডেল উইলসনের হাতে ক্ষমতা তুলে 
দিয়ে ভর্রস্বাস্থ্যের অজুহাতে পদত্যাগ করলেন । 

২৩শে জুনের পলাশী যুদ্ধের শতবাধ্বিকী দিনের যুদ্ধের পর থেকে লাহোরে ও 
দিল্লীর ইংরেজ-শিবিরে অনেক উচ্স্থানীয় লোক বলতে লাগলেন যে, তাদের পক্ষে 
আপাততঃ দিল্লীর শিবির পরিত্যাগ করে কর্নালে চলে যাওয়াই উচিত। ৯ই ও 
১৪ই জুলাই-এর আক্রমণের পর এই মত আরও শক্তিশালী হয়ে উঠল। উইলসন 
যেদিন সেনানায়ক হলেন, তার পরদিনই তিনি জন লরেন্মকে ফরাসী ভাষায় 
লিখলেন £ “আমার যথা সত্বর ও যত বড সম্ভব নতুন সৈম্যবাহিনী দ্বার! বলীয়ান 
হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন | যদি শীঘ্র আমি নতৃন সৈন্য না পাই, তাহলে কর্নালে 
আমি সরে যেতে বাধা হব। কিন্তু এরূপ পদক্ষেপের পরিণাম খুবই 
শোচনীয় হবে 1৮৯ 

১৭ই জুলাই দিল্লীতে ঝান্দী বাহিনী এসে পৌছল এবং পরের দিন তাবাই 
ইংরেজদেব উপর আক্রমণ কবল । ঠিক ছিল যে, বিদ্রোহীরা ছু ভাগে বিভক্ত হয়ে 
একদল যাবে আলিপুরে ইংরেজেব নতুন সৈম্যদলকে আক্রমণ করতে, অন্য দলটি 
সবজিমণ্ডী থেকে ইংরেজ-শিবির আক্রমণ করবে। যে কোন কারণেই হোক, 
আলিগুরে আক্রমণ একেবারেই হল না। টিলার নীচেই অনেকক্ষণ ধরে ভয়ানক- 
ভাবে যুদ্ধ হল। যুদ্ধের পরই উইলসন নন্ধ্যার সময় কর্তৃপক্ষকে বিপোর্ট করলেন £ 
“আবার একটা ভষানক যুদ্ধ হয়ে গেল। যদিও সিপাহীরা! হেরে গিয়েছে, তবু 
আমাদের ক্ষতিও প্রচুর পরিমাণে হয়েছে। "** আমাদের বাহিনী খুবই একটা 
সংকটজনক অবস্থার মধ্যে আছে ।”৩ ইংরেজদের উপর এটা ২১শ আক্রমণ। 
টিলার দক্ষিণের আত্মরক্ষী কামানের ব্যাটারিগুলি রক্ষা করা ইংরেজদের পক্ষে 
প্রা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। নবাগত শিখ গোলন্দাজদের হ্বারা এই ব্যাটারিগুলি 
হুদুচ করা হয় এবং তাদেরই বার! এগুলি রক্ষা করার ব্যবস্থা হয়। এইদিনকার 
যুদ্ধের পর ইংরেজ মাইনার্স ও স্যাপার্সরা সবজিমণ্ীর সমস্ত বাড়ীগুলি ধূলিসাৎ 
করে দেয়, যাতে করে বিদ্রোহীরা তাদের আক্রমণের জন্ত এই বাড়িগুলি আর 
ব্যবহার না করতে পারে। 


সা পপ. পা 


১। কে' $ পূর্বোজ গ্রন্থ, ২য়, পৃঃ ৫৮৯। 

২। একজন গুপ্তচরের সংবাদে জানা বার যে, আলিপুরে বাবার জন্ত বিক্বোহীর! বাপের সেতু 
মেরামত করতে গুরু করে। কিন্তু তায পূর্েই এত বৃষ্টি হয়েছিল বে, সব কিছু ভাসিয়ে লিয়ে বা। 
হিজোহীয় বার্থহনোয়ধ হয়ে ফিরে আসে। 

“ ৩। “পাঞ্জাব মিউটিনি রেকা6৮৮। "ম, ১ম, পৃঃ ২২৬ 
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ঠিক এই সময় দিল্লীতে সঠিক খবর পৌছল যে, একটা বিরাট নতুন বৃটিশ 
বাহিনী কর্ণালে পৌছে গিয়েছে এবং অনেক কামান, গোলাবারুদ ও সাজ- 
সরঞ্াম নিয়ে একটা 'সীজ-ট্রেন” তাদের পিছনে পিছনে আসছে ।১ এদের আগমনের 
জন্য ইংরেজরা বাঘপথের সেতু, যা বিদ্রোহীরা ভেঙ্গে দিয়েছিল, মেরামত করেছে । 
এই সেতু আবার ভেঙে দেবার জন্য একদল সিপাহীকে পাঠানো হল। ইংরেজকে 
বাধা দেবার জন্য আর একদলকে পাঠানো হল আলিপুরে । 

জীবনলালের ডায়েরিতে ২০শে জুলাই-তে দেখ যায় ; “একদল স্যাপার্স (শিখ) 
ইংরেজ-শিবির ত্যাগ করে দিল্লীতে এসেছে । তাদের অফিসাররা দরবারে 
উপস্থিত ছিলেন। তারা রিপোর্ট করলেন যে, ইংরেজ-শিবিরে এখন ৬*০* সৈন্য 
আছে। দিল্লীর সমস্ত সিপাহীরা যদি একত্র হযে তাদের আক্রমণ করে, তাহলে 
বাদশাহ খুব সম্ভব বিজয়ী হবেন; আর যদি বিলম্ব কর! হয়, তাহলে ইংরেজদের 
এত নতুন সৈন্য এসে যাবে যে, বাদশাহেব সৈম্তরা আর তাদের হারাতে 
পারবে না।”২ 

এ ঘটনার দুইদিন পর বখত খান মির্জা মোগলের সঙ্গে দেখা করলেন ও 
“তাকে বললেন যে, সমগ্র বাহিনীর একটা সাধারণ প্যারেডের হুকুম দিতে হবে ।-*- 
সেখানে প্রত্যেক সিপাহীকে শপথ গ্রহণ করতে হবে যে, তারা শেষ পর্যস্ত শত্রর 
সঙ্গে লডবে। আর যারা যুদ্ধ করতে রাজী নয়, তাদের দেশে ফিরে যেতে বলা 
হবে।৮৩ এর আরও ৩৪ দিন পর বখত খানের অনুরোধে বাহাদুর শাহ মিজ! 
মোগলকে গভর্ণরের উপাধিতে ভূষিত করলেন। বখত খান আরও প্রতিশ্রুতি 
দিলেন যে, জওয়ান বখ তকে উত্তরাধিকারী বলে স্বীকার করে নেওয়া হবে ।৪ 

যখন এইভাবে নতুন উদ্মে আবার ইংরেজের উপর আক্রমণের প্রস্ততি 
চলছিল, সেই সময ৩১শে জুলাই নিমখ বাহিনী দিল্লী পৌছল। শক্তিশালী নিষখ 
বাহিনীর আগমন বেরিলি বাহিনীর আগমনের মতই গুরুত্বপূর্ণ। নাসিরাবাদ 
ও বেরিলি বাহিনী তাদের সঙ্গে ৬াট করে কামান এনেছিল, আর নিমখ বাহিনী 
আনল নটি। এত বড় একটা অশ্বারোহী, পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনীর 
আগমনে স্বভাবতঃই বিদ্রোহীদের উৎসাহ অনেক বেড়ে গেল। 

১লা আগস্ট বকর-ঈদের দিন হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান সিপাহী “হয় মারবো 
নয় মরবো» এই শপথ গ্রহণ করে ১০1১২টি কামান সঙ্গে করে সহ থেকে বেরিয়ে 
পড়ল। তাদের উদ্দে্ড ছিল, নজঞ্গড়ের ঝিল পার হয়ে ইংরেজ-শিবিরের পশ্চাদ- 


১। মেটকাফ সম্পাদিত £ -্টু দেটত ভারেটিতস্‌,৮ পৃঃ ১৬২। ২1 8, ১৫৩। 
৩] এ পৃঃ ১৬২। ৪) এ, পৃ ৬৬৭1 
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ভাগ আক্রমণ করা । সেতু তৈরী করবার সব কিছু জিনিসপত্রও তারা সঙ্গে করে 
নিয়ে গিয়েছিল। সিপাহীরা যে একটা অত্যন্ত কঠিন ও সাহসিক কাজের ভার 
নিয়েছিল, ভাতে সন্দেহ নেই। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে পৌছতে হলে মাইলের পর 
মাইল বর্ধার জলে-ডোবা জমি পার হয়ে আসতে হবে । মানুষ হাটুভাঙ্গা জল পার 
হযে যেতে পারলেও, কোনো! কামান সঙ্গে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল। কিন্ত 
সিপাহীরা এতেও নিরুৎসাহ হল না। মুষলধারে বৃষ্টির মাঝে তাঁরা সেতু তৈরি 
করে ফেলল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সে সেতু বন্যার জলে প্লাবিত হয়ে গেল। 
এভাবে ব্যর্থ হয়ে মধ্যাহ্ছে তাদের ফিরে আসতে হল। কিন্তু তারা শহরে ফিরে 
গেল না। কিষেনগঞ্জ থেকে সন্ধ্যার দিকে টিলার দক্ষিণ অংশে ইংরেজদের 
আক্রমণ করল এবং “সমস্ত রাত ধরে কামান আর বন্দুকেব গর্জন অনবরত 
চলতে লাগল ।” তার পরদিনও বিকাল ৪টা পর্যন্ত সমানে যুদ্ধ চলল। 

এই যুদ্ধ সম্বন্ধে ফরেস্ট লিখেছেন, “ধর্মের উত্তেজনা উন্মত্ত হয়ে সিপাহীবা 
খন আমাদের আক্রমণ করল***আমাদের ব্যাটাবির কামানের গোলা তখন তাদের 
ছত্রভঙ্গ করে দিল। বারবার তাবা নিজেদের পুনর্গঠন করে আমাদের ব্যাটারি- 
গুলির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করছিল, কিন্তু প্রতিবারই আমর! তাদের 
প্রতিহত করছিলাম। আগস্ট মাসের সে রাতে সমস্তক্ষণ ধরে বিরামহীনভাবে 
যুদ্ধ চলল; শহরের বুরুজগুলা থেকে অনবরত কামানের গোলা এসে পড়তে 
লাগল এবং আমাদের কামানগুলিও যে উত্তর পাঠাতে লাগল, তার আলোকে 
সমস্ত টিল! উত্তাসিত হযে উঠল। ধর্মাঙ্ধদের হঙ্কারে ও গোলাগুলীব শবে 
আকাশ ধ্বনিত হতে লাগল। হৃর্যোদয় হল, তবুও যুদ্ধ চলতে লাগল এবং 
মধ্যাহ্নের পরে মরদের মতো যুদ্ধ করে, তারা৷ ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল। তাদের ক্ষতি 
খুব বেশী হয়েছিল ।”১ সামরিকভাবে সিপাহীদের ১লা ও ২রা আগস্টের আক্রমণ 
সম্পূর্ণ নিক্ষল হয়েছিল। বিদ্রোহীদের ক্ষতি যে পরিমাণ হয়েছিল, তার তুলনায় 
ইংরেজদের ক্ষতি হয়েছিল খুবই সামান্য। 

এত আয়োজন ও আশার পর বকর-ঈদের দিনের আক্রমণের বিফলতায় 
দিল্লীতে সকলেই খুব নিরাশ হল! বাহাদুর শাহও অত্যন্ত ক্ষুৰ হলেন। 
সন্ধ্যার সময় তিনি সব অফিসারদের ডেকে বললেন £ “তোমরা য! কিছু টাকা 
এনেছিলে, সবই তোমর! খরচ করে ফেলেছ। রাজকোষ এখন একেবারে শুন্ত, 
তাতে একটি পয়সাও নেই । আমি শুনতে পাচ্ছি যে, সিপাহীরা! দিনের পর খন 


- , 51 শির অব ইরান বিটি” ১ম খখ, পৃঃ ১১৩। 
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তাদের গৃহে ফিরে যাচ্ছে । আমি এখন আর জয়ী হবার আশা করি না। 
আমার এখন ইচ্ছা যে, তোমরা! সকলে শহর ছেড়ে অন্য কোনে কেন্দ্রে চলে 
যাও।”৯ অফিসাররা সকলেই বাদশাহ্‌কে সাস্তবনা দিতে চেষ্টা করলেন। ব্খত 
খান বোঝালেন যে, বুষ্টি হবার ফলে সব জায়গা! ভেসে গিয়েছিল এবং তার ফলে 
সিপাহীদের ফিরে আসতে হয়েছিল। সকলে মিলে বাদশাহকে প্রতিশ্রুতি 
দিল যে, তারা টিল! জয় করবেই। 

১লা ও ২রা আগস্টের আক্রমণ ব্যতীত ১৪ই জুলাই থেকে প্রায় আগস্টের 
শেষ পর্যস্ত, অর্থাৎ প্রায় দেড় মাস ব্যাপী এই দীর্ঘকাল, এক রকম নিিষ্নেই 
কেটেছে । পর পর ভয়ঙ্কর আক্রমণের ফলে জুলাই মাসের প্রথম ভাগে ইংরেজ- 
শিবিরের অবস্থান এতই সংকটাপন্ন হয়ে উঠেছিল যে, তাদের নায়কর! দিলীর 
ক্যানটনমে্ট পরিত্যাগ করে কর্ণালে চলে যাবার কথা চিন্তা করছিলেন। 
পাঞ্জাবের শাসনকর্তা কুপার লিখেছিলেন, “১৪ই থেকে জুলাই-এর শেষ পর্যস্ত 
সমগ্র ভারতের ভবিষ্যৎ একেবারে অনির্দিষ্ট হয়ে উঠেছিল।”২ ২৭শে জুলাইতে 
“দু'জন ভারতীয় গোলন্দাজ ইংরেজ শিবির ছেড়ে চলে আসে । তার! এই বলে খবর 
দেয় যে, ইংরেজ শিবিরে যুদ্ধ করার মতো খুবই কম সৈন্য আছে ।”৩ ২৯শে জুলাই 
কয়েকজন শিখ ইংরেজ শিবির থেকে এসে ইংরেজদের চরম দুরবস্থার সংবাদ দেয়।৪ 
বিদ্রোহীরা ইংরেজদের এই চরম দুরবস্থার সংবাদ পেষেও এরূপ স্থবর্ণ স্বযোগের 
সদ্যবহার করতে পারল না। 

বিদ্রোহীদের এই নিক্ষিয়তার সুযোগে একধারে যেমন ইংরেজরা তাদের 
আত্মরক্ষার ব্যবস্থাগুলি স্থদূঢ়ভাবে গঠন করে নিল এবং শক্রদের আক্রমণের জন্ত 
নতুন সৈম্তবাহিনী গঠন করবার যথেষ্ট সময় পেল, অন্য ধারে তেমনি বিদ্রোহীদের 
মধ্যে অস্তত্বন্ব ও বিশৃঙ্খলা আরও প্রকট হয়ে উঠল। যে জেনারেল উইলসন 
১৪ই জুলাই-এর যুদ্ধের পর ক্যানটনমেণ্ট পরিত্যাগ করে কর্নালে চলে যাবার জন্ 
ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, সেই জেনারেল উইলসনই তাঁর গুপ্চচরদের মারফত 
বিদ্রোহীদের ছূর্বলতার সংবাদ পেয়ে জুলাই মাস শেষ হবার পূর্বেই ক্যানটনমেন্ট 
আকড়ে ধরে থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের শাসনকর্তা 
কলভিনকে ৩*শে জুলাইতে উইলসন দিল্লীর ক্যানটনমে্ট থেকে লিখলেন : 
“এখন এটা আমার দৃঢ় সংকল্প যে, বর্তমান অবস্থান আমি ধরে থাকবই এবং শত্রুর 
১। ধেটকাফ সম্পাদিত £ “টু সোটত ভ্যারেটিভস্‌*, পৃঃ ১৭৮। 
২। কুপার $ “ফ্রাইসিস্‌ ইন দি পাঞ্জাব,” পৃঃ ২৯১ | 
৩। মেটকাফ সম্পাদিত $ “টু দেটত ভায়েটিতস্* পৃঃ ১৬৯। ৪1 এ, পৃঃ১৭২। 

5৭ 


২৫৮ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


আক্রমণ শেষ পর্যস্ত প্রতিরোধ করবই। শক্ররা সংখ্যায় অগণিত এবং তাদের 
পক্ষে ব্যহভেদ করে আমাদের অভিভূত করে ফেলাটাও অসম্ভব নয়। কিন্ত 
আমাদের বাহিনী স্বস্থানে ধ্লাডিয়ে মরবার জন্য প্রস্তুত । সৌভাগ্যবশতঃ শক্রদের 
না আছে মস্তি, না আছে কৌশল । আর আমরা! খবর পাচ্ছি যে, তাদের মধ্যে 
খুবই ঝগড়ার্বাটি শুরু হয়ে গিয়েছে ।”১ 

বিদ্রোহীদের সংখ্যাধিকা ইংরেজদের আর ভযের কারণ হল না; তারা 
জানত যে, যুদ্ধে সংখ্যাধিক্যের চাইতেও চূড়ান্ত নির্ণঘকারী প্রশ্ন হল উপযুক্ত 
নেতৃত্ব। ইংরেজদের চরম ছুরবস্থার সময় বিদ্রোহীদের যোগ্য নেতৃত্বের অভাবটাই 
তাদের সব থেকে আশাদ্বিত করে তুলল। ইংরেজ নায়করা দেখতে পেল যে, 
সবল নেতৃত্বের অভাবেই বিদ্রোহীরা তাদের সংখ্যাধিক্য ও ছুদমনীষ সাহস থাকা 
সত্বেও পঙ্গু হয়ে আছে। 

জুলাই ও আগস্ট মাসের মধ্যে এত ক্ষমতা, স্থযোগ ও সুবিধা পাওয়া সত্বেও 
বখত খান কোনো! নেতৃত্ব গড়ে তুলতে পারলেন না । তা ছাড়া, তিনি যুদ্ধে কোনো 
রকম কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি বলে বিদ্রোহীদের মধ্যে তার সম্মান অনেকখানি 
কমে গিয়েছিল। জীবনলালের ডায়েরিতে দেখতে পাওয়া! যায যে, ২৯শে জুলাই-এর 
দরবারে "স্যাপার্সদের ত্ুবাদার কাদির বক্স এক বক্তৃতায় অভিষোগ করলেন যে, 
বখত খান ইংরেজদের আক্রমণের ব্যাপারে খুবই অবহেল! করছেন। অনেকদিন 
হয়ে গেল তিনি সিপাহীদের নিয়ে যুদ্ধ করতে যাননি। ইংরেজরা এই স্থযোগে 
সৈন্য ও সাজসরঞ্জাম জোগাড় করে শহর আক্রমণের জন্ প্রস্তুত হচ্ছে । জেনারেল 
সুনে খুব চটে গেলেন। কিন্তু বাদশাহ তাকে নিরস্ত করে বললেন যে, স্বাদার 
ঠিক কথাই বলেছেন। কিন্তু এই দরবারে কিছুই ঠিক হয়নি ।*২ 

সময় মতো! ও সঠিকভাবে বেতন না পাবার জন্য এবং আরও নানা কারণে 
সিপাহীদের নিজেদের মধ্যেও দলাদলি বেড়ে যাচ্ছিল। অফিসাররা পরস্পরের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ করতে শুরু করল, যার ফলে বিভিন্ন বাহিনীগুলির মধ্যেও ঝগড়াবিবাদ 
সংক্রামক ব্যাধির মতো! ছড়িয়ে পড়তে লাগল ; শৃঙ্খল! বলে আর কিছু রইল না।৩ 
৩০শে জুলাইতে “বেরিলি ও নিমখ বাহিনীর অফিসারদের মধ্যে ঝগড়। হয়েছিল । 
জেনারেল বখত খান সেখানে গিয়ে একটা মিটমাট করে দিলেন 1৪ 

১। কে' ঃ পুর্বোজ গ্রন্থ, ২, পৃঃ ৫৯৪। 

২| ষেটকাঁফ সম্পাদিত £ পটু নেটিভ ভ্তারেটিভস্*', পৃঃ ১৭১। 

৩। "বাশাহ অনেক রাত পর্যন্ত দরবারে ছিলেন এবং দিল্লী ও মিয়াট বাহিনীর অবাধ্যতা 


সন্বন্ধে আলোচনা কয়েছিলেন।”--( মেটকাঁফ সম্পাদিত £ “টু দেটিত ভ্যারেটিভস্‌!”, পৃঃ ১৫৫)। 
৪1 এ, পৃঃ ১৭৪ । 


খ্িতীয় উদ্ভম ও ব্যর্থতা ২৫৯ 


এই অবস্থায় ইংরেজের দালালরাও খুব সক্রিয় হয়ে উঠল। ২৩শে জুলাইতে 
“মির্জা এলাহী বক্স বাদশাহের সঙ্গে দেখ! করে তাকে ইংরেজের সঙ্গে যোগাযোগ 
স্থাপন করবার জন্য পরামর্শ দ্িলেন। বাদশাহ উত্তর দিলেন যে, এতে তার 
কোনো! হাত নেই এবং তিনি তা করতে পারবেন না ।”১ পূর্বেই উল্লেখ কর! হয়েছে 
যে, এলাহী বক্স, আশান্ু্! গ্রভৃতি নিয়মিতভাবে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে 
আদেশ পেত। এ সম্পর্কে ইনটেলিজেন্স বিভাগের কর্ত! মুইর আগ্রা থেকে ২৪শে 
আগস্ট জেনারেল হ।ভলককে যে পত্র লেখেন তা উল্লেখষোগ্য। তিনি লিখছেন £ 
“গ্রেটহেড ১৭ই তারিখে মির্জা এলাহী বক্সের নিকট থেকে এক চিঠি পেয়েছেন) 
তাতে তিনি জানতে চেষেছেন, তিনি আমাদের জন্য কি করতে পারেন ।৮২ 

২০শে আগস্ট এক গুপচরের রিপোর্টে দেখা যাঁষ £ “গতকালের দরবারে মিরাট 
বাহিনী বাদশাহের নিকট অভিযোগ করে এবং জিজ্ঞাসা করে, কেন বখত খান ও 
লাল খানকে জেনারেল ও কর্নেল করা হয়েছে? তার! কখনই যুদ্ধ করতে যাননি 
এবং যে অর্থ তারা সঙ্গে এনেছেন তা তারা রাজকোষে দেননি । আমরা যা 
কিছু এনেছিলাম সবই বাদশাহের হাতে তুলে দিয়েছি; আমরা প্রতিবার 
ইংরেজকে আক্রমণ করেছি, যার ফলে আমাদের অনেক লোকের মৃত্যু হয়েছে । 
এর পরিবর্তে আমরা কোনে! বেতন পাচ্ছি না এবং তার ফলে আমাদের 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যেরও খুব অভাব । আমাদের ইচ্ছা যে, আমরা প্রাসাদ ও শহর 
লুট করি, তারপর এমন একটা জায়গায় চলে যাই, যেখানে আমর! খেতে পরতে 
পাব। আপনি আপনার জেনারেল ও কর্মেলদের নিয়ে শহর রক্ষা করার চেষ্টা 
করুন। বাদশাহ উত্তর করলেন যে, এত ব্যস্ত হওয়া উচিত নয়, তাদের কর্তব্য 
হচ্ছে টিল! দখল করা ইত্যাদি। কিন্তু সিপাহীর! খুবই রাগাম্থিত ও উদ্ধত ভাবে 
কথা বলল। বখত খান ও মির্জ! মোগল পরম্পরের প্রতি অত্যন্ত শত্রভাবাপন্ন 
হয়ে উঠেছেন। সিপাহীরা কোনো! হুকুমই মানে না। ইংরেজের উপর আক্রমণ” 
পরিকল্পনা করা হয়, কিন্তু সিপাহীরা সেগুলি কার্যকরী করতে অস্বীকার ক্রে। 
যারা আক্রমণ করবার জন্ত যায়, তারাও এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে রাতে শহরে 
ফিরে আসে । ..' বস্ততঃ বিদ্রোহীরা একেবারেই হতাশ হয়ে পড়েছে । একদিন 
তারা সদলবলে দিল্লী ছেড়ে চলে যাবে। বিদ্রোহীদের সংগঠন ভ্রত ভেঙে 
পড়ছে। বর্তমানে টাকা এবং গোলাবারুদের খুবই অভাব । '"' বিদ্রোহীদের সংখ্যা 
২০,০০০ থেকে ২৫,*০০ হবে, কিন্তু তাদের মধ্যে যোদ্ধা! খুবই কম আছে ।» ৩ 
5 উপ ১৯৪) ২ পহদটেলিজেন্দ ডিপার্টমেন্ট রিগোট”, ২, পৃঃ ১৪২ 

»। “পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস, ৮ম খঙ, ১ম ভাগ পৃঃ ৪০৭-৮। 


নেতৃত্বের অভাব 


ইংরেজ বাহিনী যখন আম্বালা ও মিবাট থেকে যাত্রা শুরু করেছিল, তখন তার! 
এই সংকল্প নিয়ে এসেছিল যে, দিল্লী পৌছানো মাত্রই তার! শহরের উপর ঝাঁপিয়ে 
পডবে। তাদের মধ্যে অনেকেই জন লরেম্সেব কথায় বিশ্বাস করে ধরে নিষেছিল 
যে, দিল্লীতে সাদামুখের আবির্ভাব হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্রোহী গুণ্ডা বদমাশর! 
ৃষটপ্রদর্শন করবে। ৮ই জুন তারিখে দিল্লীর ক্যানটনমেণ্ট ও টিলা দখল করেই 
ইংরেজব খুব' আশাদন্বিতভাবে চিস্তা করতে লাগল কিভাবে এইবার তারা তাদের 
পরিকল্পনা কাষে পরিণত করবে। তাদের আশান্বিত হবার আরও একটা কারণ 
ছিল, এই সমযে তাদেব সংখ্যা দিল্লীর বিদ্রোহী সিপাহীদের থেকে বেশী ছিল। 

কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে ইংরেজের এই অতি প্রিয় পরিকল্পনাটি ভেস্তে গেল-- 
অবশ্ট তাদের নিজেদের দৌষে নয়, সিপাহীদের রণশীলতার জন্য । পৃষ্টগ্রদর্শন 
কবে ইংরেজকে সন্তষ্ট করার পরিবর্তে, বিদ্রোহীরা! সংখ্যালঘু হযেও ইংরেজদের 
একদিনের জন্যও বিশ্রাম করবার অবসর ন| দিয়ে বেপরোয়াভাবে তাদের উপর 
আক্রমণ চালাতে শুরু করল। ইংরেজরা এসেছিল বিদ্রোহী দিল্লীকে অবরোধ 
করে তার অন্তিত্ব বিলুপ্ত করতে, কিন্তু ছু'এক দিনের মধ্যেই তার! বুঝতে পারল 
যে, তার! নিজেরাই অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে । নই জুন তারিখে বিদ্রোহীরা 
প্রচণ্ডভাবে হিন্দু রাও-এর বাড়ি আক্রমণ করল। সিপাহীরা বুঝতে পেরেছিল 
যে, ইংরেজদের হটাতে হলে প্রথমেই তাদের হিন্দু রাওএর বাড়ি দখল করতে 
হবে। তাই তারা আবার ১০ই তারিখে ও পুনরায় ১১ই তারিখে এ বাড়ি 
আক্রমণ করল। 

১৭ই জুনের যুদ্ধের একটি ঘটনা : “খন খর্থারা অগ্রসর হচ্ছিল, তখন 
বিজ্রোহীর! তাদের চেঁচিয়ে বলল যে, তারা গুর্ধাঘের সঙ্গে কথা বলতে চায়, 


নেতৃত্বের অভাব ২৬১ 


তারা যেন গুলী না ছোড়ে। কয়েকজন বিদ্রোহী বলল £ “আমরা আশ! করি গুর্থারা 
আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে, আমর! তাদের গুলী করব না। গরর্থীরা উত্তর করল: 
হাঁ, আমরা আসছি, তোমাদের সঙ্গে যোগ দেব। এইভাবে খর্থারা বিদ্রোহীদের 
থেকে মাত্র কুড়ি পা পর্যস্ত অগ্রসর হল, তারপর হঠাৎ গুলী করে ২০৩ জনকে 
মেরে ফেলল*--( ফরেস্ট £ “স্টেট পেপাস” ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৪ )। 

ইংরেজ বাহিনীর অভিযান শুরু হবার পরই বাহাছুর শাহ দিল্লী রক্ষা করার 
জন্য সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। “সমস্ত বুরুজগ্ডুলিতে লোক মোতায়েন হল, 
এবং সিপাহীর] সর্বত্র তাদের স্ব স্ব স্থানে তৈরী হয়ে থাকল। ". এই সব জায়গায় 
ও যুদ্ধক্ষেত্রে গোলাবারুদ সরবরাহ হতে লাগল।”১ জুন মাসের প্রথম দিকেই 
জেনারেল সামুদ্দ খানকে বিদ্রোহী বাহিনীর সেনাঁপতি নিযুক্ত করা হল। মে 
মাসে দিল্লীতে বিদ্রোহীদের মধ্যে গোলন্দাজদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। বারুদ- 
খানার লঙ্করদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে তাদের ভাল গোলন্দাজ করে নেওয়া হল। 
সাহসী ও যোগ্য সিপাহীদের উপর গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দেওয়া হল। অনেক 
বিদ্রোহী প্রথম থেকেই কর্মতৎপরতা দেখাতে লাগল। “কুলী খান ছিল ইংরেজ 
বাহিনীতে মাঁসিক ২৮২ টাকা বেতনের একজন সাধারণ গোলন্দাজ। সমন্ত দিন 
ইংরেজের উপর কামাঁন চালিয়ে সে খুব কৃতিত্বের পরিচয় দিল। সমস্ত শহর তার 
প্রশংসায় মুখরিত হয়ে উঠল। বাদশাহ এই লোকটির ছুঃসাহসের পরিচয় পেয়ে 
এত খুশী হলেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ ১০০ মণ বারুদ তৈরি করবার হুকুম দিলেন ।৮২ 

এ সম্পর্কে ফরেস্ট ও নর্মান তথ্য রেখে গেছেন। দিল্লীর শিবির থেকে যে 
রিপোর্ট ১৩ই জুন গভর্নর জেনারেলকে পাঠান হয়েছিল, তাতে লেখা ছিল 
“বিদ্রোহীরা কতকগুলি দুরধ্ধ কামান দীড় করিয়েছে । কামান ব্যবহার করার 
কাজেও তার! খুব নিপুণতা| দেখাচ্ছে এবং সব সময়ই গোলাবর্ষণ করে যাচ্ছে” 
-( ফরেস্ট £ “স্টেট পেপাস'” ১ম, পৃঃ ২৮৩)। আর নর্মান তার '্যারেটিভ'-এ 
বলেছেন, “অবরোধের প্রথম দিকে বিদ্রোহীদের মাত্র এক কোম্পানি গোলন্দাজ 
ছিল, কিস্ত যেসব গোঁলন্দাজ ছুটিতে ছিল তাদের দলে নিয়েই হোক, অথবা 
বারুদখানার প্রচুর সংখ্যক বুদ্ধিমান লম্করদের শিখিয়ে নিয়েই হোক, কিন্বা৷ উভয় 
পম্থার দ্বারাই হোক, আমাদের দিল্লীতে আসার প্রথম দিন থেকেই আমরা দেখতে 
পেয়েছি যে, বিদ্রোহীদের অনেকগুলি কামান চালাবার মতো! শিক্ষিত গোলন্দাজের 
অভাৰ নেই”-_( ক, পঃ ৪৩৯।)। 

১] মেটকাফ সম্পাদিত £ “টু মেটিত ভায়েটভস্‌*, পৃঃ ১১৭। 

২। এ, পৃঃ ১২০। 


২৬২ ভারতীয মহাবিদ্রোহ 


রোটকে বিক্রোহ করে দু'তিন শ' সিপাহী ১১ই জুন দিল্লীতে এসে পৌঁছল; 
ইংরেজকে আক্রমণ করবার জন্য তাদেরই উৎসাহ সব থেকে বেশী। প্ল্যান করা 
হল, ১২ই তারিখে ইংরেজ শিবির দু'দিক থেকে একই সঙ্গে আক্রমণ করা হবে । 
যদি এই প্ল্যান ঠিকভাবে কাধকরী করা হত, তা হলে সেই দিনই হয়ত বিদ্রোহীরা 
ইংরেজ আক্রমণকারীদের শিবির থেকে উচ্ছেদ করতে পারত। কিস্তৃষে কোনো 
কারণেই হোক, বিদ্রোহীরা যুগপৎ আক্রমণ করল না, তাদের দুইটি শাখা বিভিন্ন 
সময়ে শক্রকে আক্রমণ করল।৯ এসম্পর্কে ফরেস্ট বলে গেছেন £ “ফ্ল্যাগ স্টাফ 
টাওয়ারে আর হিন্দু রাওএর বাঁড়ির উপর বিদ্রোহীরা যে একই সময়ে আক্রমণ 
করবার কথা ভেবেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের পক্ষে 
খুবই সৌভাগ্যের বিষয় যে, এই ছুটি আক্রমণ বিভিন্ন সময়ে ঘটেছিল ।”২ 

জেনারেল সামুদ খান ১,৮** লোক ও ১২টি কামান নিয়ে কাশ্মীর গেট দিয়ে 
বেরিয়ে ইংরেজদের তাদের শিবিরের পার্্স্থিত টিলার উপর ফ্ল্যাগ স্টাফ টাওয়ারে 
আক্রমণ করেছিলেন। কাশ্মীর গেট দিষে এই আক্রমণ এতই আকম্মিক হয়েছিল 
যে, ইংরেজরা এই আঘাতের জন্য একেবারেই গ্রস্তত ছিল না। এই আক্রমণ 
সম্বন্ধে নর্মান তার সরকারী রিপোর্টে লিখেছিলেন ; “যমুনা ও মেটকাফ হাউসের 
মধ্যবর্তী খাদগুলিতে আত্মগোপন করে প্রচুর সংখ্যক সিপাহী প্রত্যুষে আমাদের 
হঠাৎ তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিল এবং ফ্ল্যাগ স্টাফ টাওয়ারের বাম দিকে অবস্থিত 
টিলার উপর একটা উঁচু জায়গা! অধিকার করেছিল। তাদের গুলী চলছিল ঘন ঘন 
ও তীব্র বেগে। বহু গুলী এসে আমাদের শিবিরের ভিতরেও পড়ছিল ; এমন কি 
কয়েক জন শক্র টিলা থেকে শিবিরের দিকে অবতরণও করেছিল ।”৩ ইংরেজরা 
কোনোমতে আত্মরক্ষ। করতে লাগল। 

এই ভাবে খানিকক্ষণ যুদ্ধ চলার পর সামুদ খান সিপাহীদের ফিরে যাবার 
আদেশ দিলেন। কিন্তু যে সময়ে সামুদ্দ খানের সিপাহীরা ফিরে যাচ্ছিল, 
ঠিক সেই সময় সিপাহীদের অন্য দলটি হিন্দু রাও-এর বাড়ি আক্রমণ বরা শুরু 
করল। কিছুক্ষণ যুদ্ধ করার পর তারাও ফিরে গেল। বিদ্রোহীরা যদি একই 
সময়ে ইংরেজ শিবিরের ছুই ধারে আক্রমণ করত, তা হলে ইংরেজদের তখন যে 
পরিমাণ সৈম্ত ছিল তা! দিয়ে ছু' দিকে আত্মরক্ষা! করা তাদের পক্ষে খুবই কঠিন 
হত। বিক্রোহীদের বারংবার আক্রমণের ফলে ইংরেজ বাহিনী তখন কিরনপ 
১। “হিই্রি অফ দি ইতিয়ান মিউটিনি”, ১ম খঙ, পৃঃ ৮৫। 
২| ফরেই$ “হেট পেপাস”” ১ম, পৃঃ ৪৪০ | 
৩। দেটকাক সম্পাদিত £ “টু নেটিভ ভারেটিতস্‌” পৃঃ ১১৭) 


নেতৃত্বের অভাব ২৬৩ 


বিপদজনক অবস্থার মধ্যে পড়েছিল সে সম্বন্ধে নর্মান লিখেছিলেন ₹ “আমাদের 
অর্ধেক সৈন্যকে সব সময় চারদিকে পাহারার কাজে থাকতে হত। যখনই শক্রর 
আক্রমণ হত তখনই মাত্র কয়েকজনকে রিজার্ভ রেখে আর সব নৈন্যকেই আক্রমণ 
প্রতিরোধের জন্য যুদ্ধে নামতে হত।”১ 

বারবার বিদ্রোহীদের এইরূপ আক্রমণে আর একটি ফল হচ্ছিল, ইংরেজ 
শিবিরে যেসব ভারতীয় সৈন্য ছিল, যাদের রাজভক্তির উপর ইংরেজরা কোনো। 
সময়েই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেনি, তারা অনেকেই বিচলিত হয়ে পড়ছিল । 

১২ই তারিখে যখন বিদ্রোহীরা হিন্দু রাও-এর বাড়ি আক্রমণ করে, “তখন 
একদল ইরেগুলার অশ্বারোহী, যাদের রাজভক্কিতে আমরা বিশ্বাস করেছিলাম, 
শক্রর সঙ্গে গিয়ে যোগ দেয়।” গ্র্থা বাহিনীর নায়ক রীড বলেনঃ “যেন 
তারা শত্রকে আক্রমণ করতে যাচ্ছে এইভাবে তারা এগিয়ে চলল। কিন্তু যে 
মুহূর্তে তারা শত্রুর সম্মুখীন হল, আমি আতঙ্কিতভাবে দেখলাম যে, তার! শক্রর 
সঙ্গে একেবারে মিশে গেল ।৮২ 

৬*ম বাহিনী রোটকে যখন বিব্রোহ করে দিল্লী চলে যায়, তখন তাদের 
সিপাহী-অফিসাররা ইংরেজের সঙ্গেই থেকে যায ও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়বার 
জন্য ইংরেজ শিবিরে আসে । ১২ই তারিখের যুদ্ধে এই সব ভারতীয় অফিসাররাও 
ইংরেজ শিবির ত্যাগ করে বিদ্রোহীদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দেয়। ১৫ই জুন যখন 
বিদ্রোহীরা আবার ইংরেজদের আক্রমণ করে, তখন এই সব অফিসারদের 
একজন-_সর্দার বাহাছুরকে প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ করতে দেখা যায়। এ দিনকার যুদ্ধেই 
তার মৃত্যু হয়। যাই হোক, এই ব্যর্থতার ফলে বাহীছুর শাহ খুবই ক্ষুব্ধ হলেন 
এবং “সামুদ খানকে ভৎ্সনা করলেন ।”৩ 

বৃটিশ সরকার যেমন বুঝতে পেরেছিল যে, ভারত-সাম্রাজ্য পুন:গ্রতিষ্ঠা করার 
জন্য দিল্লী পুনর্দখল করা তাদের পক্ষে আস্ত কর্তব্য, সেইরূপ বাহাছুর শাহ এবং 
অন্তান্ত বিদ্রোহী নেতারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভারতে বিদ্রোহের প্রসারের 
জন্য ও বিদ্বোহীদের আত্মবিশ্বাস বলবৎ রাখার জন্য একটা বড় রকমের যুদ্ধে 
ইংরেজকে যত সত্তর সম্ভব পরাজিত করা নিতাস্ত আবশ্তক। সমগ্র ভারতবর্ষ, 
বিশেষ করে পাঞ্জাব, তখন একটা অতি সংকটময় অবস্থার ভিতর দিয়ে যাচ্ছে 
এবং এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্বস্ত সকল ভারতবাসী দি্লীর দিকে উদ্গ্রীব হয়ে 

১। করেই 3 “&েট পেপাস+”, ১ম, পৃঃ ৪৪২। 

২। কে' $“হিছ্রি অব দি সিপর ওয়ার ইন ইত্ডিস।”, ২র, পৃঃ ৫৪৬ | 

৩। মেটকাফ সম্পাদিত ২ "টু নেটিত স্তার়েটিতস্‌” পৃঃ ১২১। 


২৬৪ ভারতীয় মহাবিদ্বোহ 


তাকিয়ে আছে। সেই সংকটপূর্ণ সন্ধিক্ষণে, যখন ইংরেজ সাত্রাজ্যের ভবিষ্যৎ এই 
বিরাট ভূখণ্ডে টলটলায়মান, ঠিক সেই মুহুর্তে শক্রর বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের একটা 
প্রধান বিজয় দোছুল্যমান প্রদেশগুলিকে বিদ্রোহের দিকে দ্রুত অগ্রসর করে দিষে 
বিদ্রোহী ভারতের চূড়ান্ত বিজযকে সুনিশ্চিত করে দিতে পারত। তাই বাহাছুর 
শাহ্‌ দৃঢগ্রতিজ্ঞভাবে টিলা আক্রমণ করে ইংরেজদের শিবির থেকে বিতাড়িত 
করবার জন্য বরাবর সিপাহী নেতাদের তাগিদ দিচ্ছিলেন । 

১৫ই জুন একবার ইংরেজ শিবির আক্রমণ করার পর, বিদ্রোহীরা আবার 
১৭ই তারিখে ভয়ঙ্করভাবে শক্রর উপব ঝাঁপিয়ে পড়ল। একধারে ইংরেজদের 
যুদ্ধে ব্যন্ত রেখে বিদ্রোহীর! হিন্দু রাও-এর বাঁড়িব নিকট দেওয়াল দিয়ে ঘেরা! ঈদগা 
নামে একট! পুরাতন মসজিদে একটা কামানের ব্যাটারি তৈরি করবার চেষ্টা 
করছিল। এই দুঃসাহসিক কাজে যদি বিদ্রোহীরা সফল হত, তা হলে ইংরেজরা 
খুবই বিপদ্গ্ন্ত হত, কারণ তাতে ইংরেজ শিবিরেব দক্ষিণ ও পশ্চাদ্ভাগ 
আক্রমণ কর! বিদ্রোহীদের পক্ষে খুবই সহজ হয়ে পড়ত। বিদ্রোহীদের এই 
পরিকল্পনা টের পাওয়ামাত্র ইংরেজরা তৎক্ষণাৎ তাদের সমস্ত শক্তি এখানে 
নিয়োগ করে পাল্টা আক্রমণের দ্বারা বিদ্রোহীদের হটিয়ে দিল। 

পরদিন--১৮ই জুন, বিখ্যাত নাসিরাবাদ বাহিনী রাজধানীতে এসে পৌছল। 
তারা ৬টি শক্তিশালী কামানও সঙ্গে নিয়ে এল। এগুলি সেই কামান, যেগুলি 
জেলালাবাদের যুদ্ধে খ্যাতি অর্জন করেছিল। এই শক্তিশালী বাহিনীর 
আগমনে দিল্লীতে বিদ্রোহীদের শক্তি অনেক পরিমাণে বেডে গেল। ১৯শে 
জুন সর্ষের তেজ ধখন খুবই তীব্র হযে উঠেছে, তখন নাসিরাবাদ বাহিনী লাহোব 
গেট দিয়ে বেবিয়ে এসে সবজিমণ্ী পার হযে, ইংবেজ শিবিরের অরক্ষিত 
পশ্চাদ্ভাগে নজফ গড় ক্যানালের ধারে হঠাৎ এসে হাজির হল। এরূপ অকন্মাৎ 
আক্রান্ত হয়েও, ইংরেজরা দৃটতার সঙ্গে বাধা দিতে লাগল। কয়েক ঘণ্টা 
এই ভাবে যুদ্ধের পর বিদ্রোহীরা ইংরেজ শিবিরের দেড় মাইলের মধ্যে অগ্রসর 
হয়ে এল। “বিদ্রোহীরা আমাদের অভ্যাস ভাল করেই জানত। কাজেই ুর্ধের 
তাপ যখন সব থেকে বেশী, ঠিক সেই সময় তারা আমাদের আক্রমণ করত। 
দেশের জলবায়ু ছিল তাদের প্রধান মিত্র ।”১ 

পদাতিক, অশ্বীরোহী ও গোলন্দাজ--নাসিরাবাদ বাহিনীর এই তিনটি 
শাখাই নজফ গড়ের যুদ্ধে নিপুণভাবে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে উৎরুষ্টতর 
নেতৃত্ব ও শৃঙ্খলার পরিচয় দিয়েছিল । তাদের কামানের করত ও নিশ্চিত-লক্ষোয় 

১। কে"? “হিহ্রি অব দি মিগয ওয়ার ইন ইত” ২ম, পু? ৫৪৭ | 


নেতৃত্বের অভাব ২৬৫ 


ফলে ইংরেজ বাহিনী প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে এসেছিল এবং তাদের ভবিস্তৎ একটি 
অনৃষ্ত সুম্্ সুতায় ঝুলছিল। ইংরেজ গোলন্দাজ-নায়ক টোন্বস্‌, তার লোকদের 
তাদের কামানের পাশে ধঈাড়িয়ে দাড়িয়ে মরতে দেখছিলেন । ইংরেজ অশ্বরোহীরা 
বারবার মিপাহীদের আক্রমণ করে তাদের স্থানচ্যুত করবার চেষ্টা করেছিল, কিন্ত 
বারবারই তাদের অনেক হতাহতের পর ফিরে যেতে হয়েছিল এবং তাদের নায়ক 
ইউল নিহত হয়েছিল। পাঞ্জাব গাইডদ্‌ দলের পাঠান অশ্বারোহীদের নিয়ে 
তাদের নায়ক ভ্যালি বিদ্রোহীদের একবার মরিয়া হয়ে আক্রমণ করল, কিন্তু 
তারাও ব্যর্থ মনোরথ হয়ে আহত ড্যালিকে কাধে করে ফিরে আসতে বাধ্য হল। 
বিখ্যাত ইংরেজ অশ্বারোহী, অফিসার হোপ গ্র্যাণ্ট যখন আক্রমণ করলেন, তখন 
তিনি দেখলেন, একটি গুলীর আঘাতে তার ঘোড়! নিহত। তিনি তার ম্বৃত 
ঘোড়ার উপর পড়ে গেলেন; একজন সিপাহী তলোয়ার নিয়ে তাকে আঘাত 
করতে উদ্যত হলে একজন পাঠান অশ্বরোহী সিপাহীটিকে হত্যা করল। 

সন্ধ্যা ৮টার সময় ইংরেজরা পরাজিত হয়ে অনেকগুলি কামান ও অনেক 
সাজ্সরঞ্তাম যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলে রেখে তাদের শিবিরে ফিরে গেল। রবার্টম্‌ 
এই দিনকার যুদ্ধ সম্বন্ধে লিখেছিলেন £ “সিপাহীরা আমাদের পরাজিত করে ছিন্- 
ভিন্ন করে দিয়েছিল।” স্বভাবতঃই ইংরেজরা! সেই রাত্রে খুবই ক্লান্ত, হতাশ ও 
ভগ্নোথ্সাহ হয়ে পড়েছিল এবং তাদের অফিসাররাও অত্যন্ত নিরুৎসাহ হয়ে 
পড়েছিলেন । এই সম্পর্কে কে" লিখেছেন £ "রাত্রিতে যখন আমাদের অফিসারর! 
বিষঞ্ন বদনে তাবুতে সমবেত হলেন, তখন তারা দেখতে পেলেন, তাদের পশ্চাতে 
শক্ররা আগুনের ধারে জমায়েত হচ্ছে । আমাদের খুব সাংঘ।তিক ক্ষতি হয়েছিল । 
'-* আমাদের আরও সর্বনাশ হত, যদি বিদ্রোহীর! স্থায়িভাবে আমাদের পশ্চাতে 
শিবির ফেলত এবং যদি তারা দিল্লী থেকে সাহায্য পেয়ে পুনরায় আমাদের 
পশ্চাৎ ও পার্খ্দেশ আক্রমণ করত ।৮১ এই অবস্থায় সিপাহীরা যদি রাত্রিকালে 
ইংরেজ শিবির আক্রমণ করত, ত৷ হলে সেখান থেকে শক্রকে হঠিয়ে দেওয়া তাদের 
পক্ষে খুব কঠিন হত না। কিন্তু যে কোনো কারণেই হৌক, বিপ্রোহীরা সেই রাত্রে 
আর শত্রুদের আক্রমণ করল না। এই ভাবে বিদেশী আক্রমণকারীদের পরাজিত 
করবার আরও একটা নিশ্চিত সুযোগ বিভ্রোহীরা গ্রহণ করল না। পরদিন 
্রত্যুষে ইংরেজর! খন তাদের সর্বশক্তি সংগ্রহ করে বিভ্রোহীদের সম্মুখীন হল, 
তখন তার! দেখে অবাক হয়ে গেল যে, তাদের এই ভয়াবহ শত্রু তাদের 
পূর্বধিনের বীরত্বপূর্ণ বিজয়কে পদদলিত করে বিনা যুদ্ধে শহরাভিমুখে প্রত্যাবর্তন 


১। কে" $ পুর্তাক্ত গ্রন্থ, ২য়, ৫৫২। 


২৬৬ ভারতীয় মহাবিজ্রোহ 


শুরু করে দিয়েছে! সত্যই এই যুগে পরম দয়ালু ভগবান ইংরেজের প্রতিই 
প্রসন্ন ছিলেন ! 

সাভারকারের মতে বিদ্রোহীদের এইভাবে শহরে ফিরে যাবার কারণ 
ছিল-_-"তাদের গোলাবারুদের অভাব” (ইপ্ডিয়ান ওয়ার অব ইস্তিপেগ্ডেন্স।” 
পৃঃ ২৯৩)। এই সময় দিল্লী শহরে গোলাবারুদের খুব অভাব ছিল কিন তা 
সঠিকভাবে বলা কঠিন। বিদ্রোহীদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তখনও খুব ছুর্বল ছিল 
বলেই সম্ভবতঃ এরূপ শোচনীয় ঘটনা ঘটতে পেরেছিল । এ বিষয়ে ফরেস্ট বলেন 
যে, বিদ্রোহীরা সত্যই ইংরেজ শিবিরের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও দূর্বল দিকটাই 
আক্রমণের জন্য বেছে নিয়েছিল। “যদি তারা সেস্থান দখল করে বসে থাকতে 
পারত, ত! হলে তারা আমাদের পাঞ্জাবের সঙ্গে যাতায়াতের পথ কেটে দিতে 
পারত। আমাদের ছোট বাহিনীটা একেবারে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ত; বিনা রসদে 
ও বিন! লোকবলের সাহাষো, বিদ্রোহীদের প্রতিদিনকার ক্রমবর্ধমান শক্তির বিরুদ্ধে 
আমাদের পক্ষে শিবির দখলে রাখা অসম্ভব হত। সেদিনকার যুদ্ধের যখন ফলাফল 
বিচার করা হল, তখন আমাদের শিবিরের সকলে হতাশ হয়ে পড়েছিল ।৮১ 

২৩শে জুন, ১৮৫৭ সাল ছিল পলাশী যুদ্ধের শতবাধিকী দিবস--শক্রর সঙ্গে 
শেস্স বোঝাপড়া করার জন্য এই দিবসটি আজ প্রতিটি দেশপ্রেমিক ভারতবাসীর 
নিকট বিশেষ করে স্মরণী; আজ একশত বছরের জাতীয় অপমানকে ধুয়ে মুছে 
ফেলে ভারতের হ্ৃত স্বাধীনতার পুনঃগ্রতিষ্ঠা করার দিবস। ইংরেজ শিবিরে 
সকলেই জানত যে, বিদ্রোহীরা! এদিন চরম প্রতিশোধ নেবার জন্য তৈরী হচ্ছে। 
ইংরেজরা তাদের ভবিষ্যৎকে খুব উজ্জ্বল বলে মনে করল না । তাই ২১শে জুন 
রবিবার শিবিরের প্রতিটি ইংরেজ গির্জায় সমবেত হয়ে পুনরাম পরম দয়ালু 
ভগবানের শরণাপন্ন হল। এই সব ধর্মপ্রাণ থৃষ্টভক্তদের প্রার্থনায় ভগবান এবারও 
মুগ্ধ হলেন! পরদিন কিছু পাঠান ও শিখ সমেত ইংরেজ সৈন্যদের বেশ একটা 
বড় দল পাঞ্াব থেকে ইংরেজ শিবিরে এসে পৌঁছল। দিল্লীতে বিদ্রোহীদের 
সংখ্যাও জলম্বর ও ফিলুরের বিদ্রোহী সিপাহীদের আগমনে বর্ধিত হল। 


২৩শে জুন সিপাহীর৷ দৃঢ়সংকল্প নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে বেরিয়ে এল। ১৯শে জুনের 
আক্রমণ যেমন নবাগত নাসিরাবাদ ব্রিগেডের দ্বারা চালিত হয়েছিল, ২৩শে 
তারিখের আক্রমণে তেমনই জলম্বরের বিদ্রোহীরা তার পুরোভাগে ছিল। 
বিদ্রোহীদের পরিকল্পন| ছিল যে, তার! ছু' ভাগে বিভক্ত হয়ে একদল যাবে 
নঞ্জফগড়ে আর একদল আক্রমণ করবে হিন্দু রাও-এর বাড়ি। কিন্তু পাচদিন পূর্বে 
১। করেই £ “ছিত্রি অব দি ইত্য়ান দিউটিমি', ১৭ খও, পৃঃ ৯২। 


নেতৃত্বের অভাব ২৬৭ 


নজফগড়ের যুদ্ধের পর ইংরেজরা ওখানকার সেতু ভেঙে দিয়েছিল। তাই 
বিদ্রোহীদের ফিরে আসতে হল। ইংরেজদের রিপোর্টে দেখা যায, “বিদ্রোহীরা 
সেতু মেরামত করতে শুরু করল। কিন্তু এতই বুষ্টি হয়েছিল যে, সব 
কিছুই ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তার ফলে বিদ্রোহীরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে' 
এল। আমাদের প্রতি ভগবানের খুবই দয়া বলতে হবে। বিদ্রোহীরা যদি 
সদলবলে সেতু পার হত, তা হলে পাঞ্জাবের সঙ্গে আমাদের যাতায়াতের পথ 
তারা কেটে দিতে পারত। তা ছাড় এদের সঙ্গে লড়বার জন্য আমাদের 
শিবির থেকে অনেক সৈন্য পাঠাতে হত, কিন্তু তা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব 
হত না।”৯ 

নজফ গড় আক্রমণে ব্যর্থ হয়ে সিপাহীরা সবজিমণ্ী থেকে শক্রকে আক্রমণ 
করল। আর অন্য একটি দল হিন্দু রাও-এর বাড়ির সম্মুখভাগ দিয়ে অগ্রসর হল। 
ছু'্দলই প্রচগ্ডভাবে ছু'ধার থেকে একই সময়ে বুটিশের উপর কামানের গোলা বর্ষণ, 
করতে লাগল। মোরী বুরুজের কামানগুলিও চলতে লাগল। সবজিমণ্ডীর 
আক্রমণ ইংরেজদের পক্ষে গ্রতিরোধ কর! কঠিন হযে পড়ল; তাদের ক্রমশঃ পিছু 
হঠতে হল। সিপাহীরা ক্রমশঃ হিন্দু রাওএর বাড়ির পশ্চাদ্ভাগে অগ্রসর হয়ে 
মাউও ব্যাটারি আক্রমণ করল । 

এই রকম একটা ভয়ানক বিপদ্জনক অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য 
ইংরেজরা আত্মরক্ষার কৌশল ছেড়ে দিয়ে মরিষা হয়ে বিদ্রোহীদের প্রতি-আক্রমণ 
শুরু করল। ইংরেজ, পাঠান, গুর্থা ও শিখ সৈন্যের বাহিনী তিনবার সবজিমত্তীতে 
সিপাহীদের আক্রমণ করল। কিন্তু সবজিমণ্ডীর সরু সরু রাস্তা, দেওয়াল দিয়ে 
ঘের! বড় বড় বাড়ি, বাগান ও ছাদ থেকে সিপাহীদের হটানো৷ সহজ ছিল না। 
অনেকবার হাতাহাতি যুদ্ধও হল; সবজিমণ্ীর গলিগুলি হতাহতে পরিপূর্ণ হয়ে 
গেল। তিন বারই ইংরেজর। হটে আসতে বাধ্য হল। 

সবজিমণ্ডীর যুদ্ধের সব থেকে বড় বিশেষত্ব হল ইংরেজ সৈন্যের কাপুরুষতা। 
প্রথম বারের পর দ্বিতীয় বার তারা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বড় একটা অগ্রসর হয়নি । 
তারা গুর্থা, শিখ, পাঠান ভাড়াটিয়াদেরই বিদ্রোহীদের গুলীর মুখে বারবার ঠেলে, 
পাঠিয়ে দিয়েছিল । মহাবিস্রোহের সময় বারবার ইংরেজ সৈম্তেরা এই কৌশল 
অবলম্বন করেছে এবং বারবার এই সব ভাড়াটিয়ার তাদের প্রভৃদের নিশ্চিত 
ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছে। এঁতিহাসিক কে*ই ইংরেজ সৈন্যদের এদিনকার, 


১। “পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্‌”', “ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ১৭১ । 
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ব্যবহার সম্বন্ধে দরদী ভাষায় বলেছেন, “এই ধরনের যুদ্ধ ইংরেজ সৈন্যের রুচি ও 
মেজাজের সঙ্গে সব থেকে কম খাপ খায়।”১ 

গুর্ধা বাহিনীর নায়ক মেজর রীভ ২৩শে জুনের যুদ্ধেব বর্ণনা এইভাবে 
দিয়েছেন : “বিদ্রোহীরা বেলা ১২টা আন্দাজ আমার সমগ্র অবস্থানের উপর 
প্রচগ্ডভাবে আক্রমণ শুরু করল। বিদ্রোহীদের চাইতে বেশী নিপুণতার সঙ্গে 
'আর কেউ যুদ্ধ করতে পারত না। তারা ইংরেজ রাইফেল বাহিনী, পাঠান গাইড 
বাহিনী ও আমার গুর্থা বাহিনীর উপর বারবার ঝাঁপিষে পড়ছিল এবং এক সমধযে 
আমার মনে হযেছিল যে, আমি নিশ্চয়ই এদিনকার মতো! হেরে গিয়েছি। 
তা ছাড়া, শহরের কামান এবং তারা যে কামানগুলি সঙ্গে নিষে এসেছিল সেগুলি 
যেরূপ ক্রুত ও ভষঙ্করভাবে গোলা বর্ষণ করছিল, তাতে আমার সমগ্র অবস্থান 
বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছিল ।”২ কিন্তু পূর্বেও যা অনেকবার ঘটেছে, এবারেও ঠিক তাই 
হল। ঠিক জিতবার মুহূর্তে, বিদ্রোহীরা! তাদের কামান ইত্যাদি নিয়ে স্থ্যান্তের 
সময় শহরে ফিরে যেতে স্তর করল। বুটিশ বাহিনী এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল 
যে, তারা বিদ্রোহীদের পশ্চান্ধাবন পর্যস্ত করতে পারল না। কে" লিখেছেন ঃ 
“এটা আমাদের সেই রকম জয়, যে রকম জয় আরও কয়েকটা হলে আমাদের 
সমগ্র অবস্থানটি একটি কবরখানায় পরিণত হত, আর শক্ররা সেখানে এসে 
বিনাবাধায় শিবির স্থাপন করতে পাবত ।”৩ 

আরও আশ্চর্যের বিষষ হল্গ এই যে, ২৩শে জুনের পর ১২ দিনধরে বিদ্রোহীদের, 
২৭শে-র ও ৩*শে-র ছুটি ছোট আক্রমণ ছাড়া, আর কোনে! রকমের বড় আক্রমণ 
হল না। ২৩শে জুন পর্যন্ত বিদ্রোহীরা ইংরেজদের খুব ঘন ঘন আক্রমণ করে 
আসছিল; এক দিনের জন্যও শক্কে তারা বিশ্রাম করতে দেয়নি । ২৩শে জুনের 
আক্রমণের ফলে বিদ্রোহীরা যে প্রতিকূল অবস্থার স্ষ্টি করেছিল, তার স্থফল 
সংগ্রহ করার জন্য তারা আর কোনো! চেষ্টাই করল না। ইতিমধ্যে চারদিনের 
অবসরে ইংরেজরা! তাদের আঘাত সামলে নিয়ে, নতুন শক্তি সংগ্রহ করে বিদ্রোহী- 
দের বেরিলি বাহিনীকে আঘাত হানবার জন্ত তৈরী হল। জুন মাসের শেষে 
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১। কে" 2 পৃধোক গ্রন্থ, ২য়, পৃঃ ৫৫৫ 
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গুর্থ। বিদ্রোহ 


১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ সম্বন্ধে ইংরেজরা যে সমস্ত বই লিখে গিয়েছেন, তাতে 
তারা পঞ্চধুখে গুর্থাদের ইংরেজ-ভক্তি ও বীরত্বের প্রশংসা করেছেন। দিল্লীর যুদ্ধে 
দেখা গিয়েছে যে, গুর্ধারা কি ভাবে নিজেদেব প্রাণ দিয়ে ইংরেজকে অনিবার্ধ ধ্বংসের 
হাত থেকে বারবাব রক্ষা! করেছিল ও ইংবেজের চূড়ান্ত জযকে সম্ভব কবে 
তুলেছিল। কিন্তু এই গ্র্থারাই যে ১৮৫৭ সালেব অভ্যারানের প্রাবন্তেই ইংবেজের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, সে সম্বন্ধে বেশীর ভাগ ইংরেজ-লিখিত ইতিহাসে 
সঠিক ও বিস্তারিত বিবরণ পাওযা তো দুবেব কথা, অনেকেই তার উল্লেখ পর্যসত 
করেননি । ১৯১১ সালে পাঞ্জাব সরকার 'পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্‌* না দিয়ে যে 
কিছু দলিল পত্র ছাপিয়েছিলেন, তাতে গুর্থা বিদ্রোহের সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য 
পাওয়া যায়। 

বিদ্রোহের পূর্বে অন্তান্ত বাহিনীগুলির ন্যায় গুর্থ! বাহিনীতেও ইংরেজের বিরুদ্ধে 
বিক্ষোভের অভাব ছিল না। সিমলার কয়েক মাইল উত্তরে জুটোগে যে নাসিরী গর্থা 
ব|হিনী ছিল, তারা চবিযুক্ত টোটা ব্যবহার করতে অস্বীকার করেছিল। আম্বালায় 
যে সিরমূর ও ৬৬ম গুর্থা বাহিনী ছুটি ছিল, তারাই কিন্ত জুটোগের গর্থাদের 
প্রভাবিত করেছিল। এই থেকেই বোঝা! যায় যে, যে সিরমুর বাহিনী কিছুকাল 
পরে দিল্লীর যুদ্ধে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সব থেকে সাহসের সঙ্গে লড়েছিল, তাদের 
মধ্োও ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে অসস্তোষ ছড়িয়ে পড়েছিল এবং এক সময়ে ভারাই 
উদ্লেগী হয়ে স্বজাতীয়দের উত্তেজিত করেছিল । টোটা বাবহার করতে অস্বীকার 
করার পর জুটোগের গুর্ধার! তাদের তাইদের কাছে আঙ।লায় চিঠি লিখেছিল, কিন্তু 
কর্তৃপক্ষ সে চিঠি ধরে ফেলেছিল এবং ুটোগ বাহিনীকে ধাপ! দিয়ে বলেছিল যে, 
আত্ালার গুর্ধারা টোটা ব্যবহার করছে। জুটোগের লোকরা এতে খুব উত্তেজিত 
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হয়ে পড়ে এবং বলে যে, তারা আম্বালা'র গুর্থাদের জাতিচ্যুত করবে। জুটোগের 
কিছু কিছু গুর্থ। ধর্মনাশের আশঙ্কায় একটা! ন! একটা ছুতো করে চাকুরিতে ইস্তফা 
দিয়ে চলে যায়। ১৩ই মে সিমলার বেসামরিক ইংরেজরা একটা ভলা্টিয়ার 
বাহিনী গঠন করবে বলে সিদ্ধান্ত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হতে 
থাকে । এই ঘটন।র ফলে গুর্াদের মধ্যে উত্তেজনা আরও বেড়ে যায়।৯ 

ঠিক এই সময়েই সিমল! অঞ্চলে যত বাহিনী ছিল সকলের উপরই হুকুম হল 
আহম্থাল! অভিমুখে রওনা হতে। জুটোগের গ্তর্থাদের নিকট যখন এই হুকুম পড়ে 
শোনান হচ্ছিল, তখন তারা শিষ দিচ্ছিল ও ইংরেজ অফিসারদের প্রতি অসম্মান- 
জনক মন্তব্য করছিল। “বাহিনীর লোকর! অবাধ্যতাস্ুচক ও বিদ্রোহাত্মক ভাষা 
ব্যবহার করছিল এবং তাদের অনেকেই জুটোগ থেকে এক পা-ও নড়বে না বলে 
তাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ! ঘোষণ। করছিল ।”২ জুটোগ বাহিনী এই হুকুম পালনে অস্বীকার 
করল এবং কাউকে মেখান থেকে কোনে! কামান বা গোলা বারুদ নিয়ে যেতে 
দিল না। “তার! ঘোষণা! করল যে, কিছুতেই তারা মার্চ করবে না; তারা 
দ্বাব্যপ্রকভাবে বারবার কমাগ্ডারইন-চীফের নাম করতে লাগল এবং দাবি 
করতে লাগল যে, তাদের হাতে তাঁকে সমর্পণ করা হোক ।”৩ 

সিমলার ডেপুটি কমিশনার লর্ড উইলিয়াম হে গরর্থাদের বোঝাবার যথাসাধ্য 
চেষ্টা করলেন। কিন্ত “তারা বলল যে, তাদের সমতলভূমিতে অর্থাৎ দিল্লীতে নিয়ে 
গেলে কোনো! ভাল ফলই হবে না। *** তা ছাড়া, তারা কোনে! মতেই তাদের 
“ভাইয়া'দের বিরুদ্ধে লড়বে না, এ বিষয়ে তারা৷ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ।”৪ লর্ড হে তারপর 
মুণ্ডির রাজা মিঞা রতন সিংকে পাঠালেন গর্থাদের শান্ত করবার জন্য, কিন্ত তাতে 
কোনো ফলই হল না। তারপর মেজর বুগৃট গেলেন। কিছুক্ষণের জন্য শিবিরে 
থুব গণ্ডগোল হল। ছু'জন গুর্থার সঙ্গে বুগ্‌ট একেবারে বিবর্ণ মুখে ফিরে এলেন। 
গুর্খ! দু'জন হে'র নিকট চর্বি মিশ্রিত টোটা, ভেজাল আটা, বেতনের নিয়মাবলীর 
অন্থবিধ! ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ করল ।€ 

পার্বত্য রাজ্যের একজন অফিসার ক্যাপ্টেন ব্রিগ্ন তার রিপোর্টে 
লিখেছিলেন £ “হরিপুরে কয়েকজন পাহাড়ী আমাকে বলল যে, নাসিরী বাহিনী 
একটা মেইল-ব্যাগ ধ্বংস করেছে, সমতলভূমিতে নিয়ে যাবার সময় কমাগার-ইন- 
চীফের একটা তবু জালিয়ে দিয়েছে এবং অফিসারদের বাঁংলোগুশ্িতে আগুন 
১ পাঞ্জাব মিউটমি রেকর্ডস, ৮ম খণ্ড, ১৯, পৃঃ ১৩৫৩৬ | 

২] এ, পৃঃ ৫৮। ৩| এ, পৃঃ ৬। 

81 পৃঃ ৬৩। ৪1 এ, গুঃ৬২। 
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লাগিয়ে দেবার চেষ্টায় ছিল। তার! সর্বত্র সব লোকদের বলে বেড়াচ্ছিল যে, 
বৃটিশ রাজত্ব শেষ হয়ে গিয়েছে এবং তার! যদি শুনতে পায় যে, কেউ আমাদের 
(বৃটিশ) সাহাধ্য করেছে কিম্বা আমাদের কোনে! কাক্গ করেছে, তা হলে তাকে 
তারা গুলী করে মারবে ।”১ 

তারপর পথে ব্রীগৃদ-এর বাহিনীর কয়েকজন নাসিরী খর্থার সঙ্গে দেখ! হল। 
তারা তার সামনে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে খুব গালাগালি শুরু করল £ “এটা 
হচ্ছে দোকানদারদের বদমাশ সরকার ।” একজন গরর্থ! ব্রীগৃসকে হত্যা করতে 
চেয়েছিল, কিন্তু আর একজন তাকে থামিয়ে বলল, “একটা লোককে মেরে কি 
হবে ; ক্মাগ্ডার-ইন-চীফকে সরাতে হবে; পরদিন পিমলায় তারা! সমস্ত ইংরেজকে 
খতম করে দেবে এবং শহরে আগুন ধরিয়ে দেবে ।২ একজন ইংরেজ অফিসারের 
সামনেই গর্থাদের এই বিদ্রোহাত্মক কথাবার্তা থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, 
ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তাদের কতখানি আক্রোশ পুীভূত হয়েছিল এবং 
ভারতের অন্তান্ত “ভাইয়া'দের মতো তাদেরও দেই আক্রোশ ফেটে পড়বার 
উপক্রম হয়েছিল। 

দিল্লীর হত্যাকাণ্ডের খবরে সিমলার ইংরেজ বীরপুরুষরা খুবই চঞ্চল হয়ে 
পড়েছিল। তার পরেই যখন তারা গুর্থাদের প্রকৃত মনোভাবের খানিকটা আভাষ 
পেল, তখন তারা বীরত্বের লম্ষবম্প তুলে গিয়ে তল্লিতল্লা ছেড়ে দিয়ে যে যেদিকে 
পারল ছুটতে শুরু করল। এঁতিহাসিক মার্টিনের কথায়--যেসব ইংরেজ "মাত্র ছুই 
একদিন পূর্বে সিমলা রক্ষা করার জন্য ভলার্টিয়ার দলে নাম লিখিয়েছিল, তারাই 
সর্বাগ্রে কাপুরুষতার উদ্দাহরণ দেখালেন এবং স্ত্রীলোক ও শিশুদের গর্থাদদের হাতে 
ছেড়ে দিয়ে গিরি-সংকটের মধ্য দিয়ে পলায়ন করলেন । একটা সংক্রামক ব্যাধির 
হায় আতঙ্ক ইউরোপীয়দের মধ্যে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল।”৩ এইসব বীর 
পুরুষরা পথে কোথায়ও থামেনি, যতক্ষণ পর্যস্ত না তারা কোনে! নিকটবর্তী রাজার 
বাড়িতে পৌঁছতে পেরেছিল। “সৌভাগ্যের বিষয় যে, রাজারা খুবই তাদের দয়া 
দেখিয়েছিলেন।” আরও লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই সব ইংরেজ বীরপুরুষদের 
মধ্যে বড় বড় সামরিক অফিসারেরও অভাব ছিল না। লেফটেনাণ্ট জেনারেল 
কীথ ইয়াং নিজেই লিখেছেন যে, রাজ! সংসার সেনের বাড়িতে ধারা আশ্রয় 
নিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন মেজর জেনারেল পেনী, চারজন লেফটেনান্ট- 

১। এগাঞ্াব মিউটিনি রেকর্ড”, পৃঃ ১৬২। 

২। মিন £ “ইতিয়ান এস্পায্লার””, ৩ খণ্ড, পৃঃ 4৯ | 

৩। “"পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস”, ৮ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ৬৫ | 
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কর্নেল, কীথ ইয়াং স্বয়ং, গ্রেটহেড, কুইন ও কলিয়ার এবং চারজন ক্যাপ্টেন ও 
তিনজন লেফটেনাণ্ট ।১ 

দুই দিনের মধ্যেই সিমলাতে আর একটিও ইংরেজকে দেখা গেল না। 
স্বী-পুরুষ নিবিশেষে তারা» যে যেরকম ভাবে পারল, শহর ছেড়ে পালিয়ে যেতে 
লাগল। “সকলেই এতটা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, বয়োজ্যোষ্ঠরা তাদের 
বিবেচনাশক্তি ও জোয়ানরা তাদের পৌরুষ হারিয়ে ফেললেন। ইউরোপীয়রা, 
ধাদের অনেকেই উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এই সব খবরগুলির পিছনে কোন 
সত্য আছে কিনা তা জানবার জন্য একমুহুর্ত অপেক্ষা না করেই, একটা কল্পিত 
বিপদের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য অতি অশোভনীয়ভাবে ধিনি যেদিকে 
পারলেন পালিয়ে গেলেন। *** বৃদ্ধ এবং জোয়ান, স্বস্থ এবং রুগ্ন, মুছ্ণরোগগ্রন্ত 
মহল! এবং দৃঢ়চেতা স্ত্রীলোক অর্ধ-ভূষিত অবস্থায় মহাবেগে গিরিসংকটের বন্ধুর 
ও খাড়! পথ দিয়ে ছুটে চলল এই আশা! নিয়ে যে, কোনে! গভীর ও নির্জন স্থানে 
ভয়ঙ্কর গুর্খাদের ছুরিকাঘাত থেকে অন্তত তারা নিস্তার পাবে। *"" সিমল! থেকে 
ডুগসাই যাবার রাস্ত! সর্বপ্রকারের ও সর্বাবস্থার আতঙ্কগ্রস্ত পলাতকদের ছারা 
চব্বিশ ঘণ্টার উপর জনাকীর্ণ হয়ে ছিল।৮২ 

স্থানীয় অধিবামীরা এই রকম দৃশ্ঠ কোনো দিন কল্পনাও করতে পারেনি। এই 
প্রকার আতঙ্ক “আমাদের সম্মানের পক্ষে খুবই হানিকর হল। ভূত্যরা ও বাজারের 
নিয়শ্রেণীর লোকেরা আমাদের তিন দিনের এই আতঙ্কে তাদের গ্রভুদের প্রতি 
সমন্ত সম্মান হারিয়ে ফেলল ও গুর্ধাদের চাইতেও বেশী বিপদ্জনক হযে পড়ল 1৮৩ 

এদিকে বিদ্রোহ জুটোগেই শুধু সীমাবদ্ধ রইল না? অন্যান্য নিকটবর্তী স্থানেও 
দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে লাগল । কাসাউলীতে ২** জন ইংরেজ সৈম্য ও মাত্র ৫* জন 
গুর্থা ছিল, তা সত্বেও গুর্ধারা বিনা বাধায় ধনাগাঁর দখল করে সমস্ত টাকা পয়সা 
নিয়ে জুটোগে চলে গেল।৪ হরিপুরে তারা কমাগ্ার-ইন-চীফের তাবু পুড়িয়ে 
দিল ও কতকগুলি জিনিসপত্র লুট করল। সিরিতে তার! ছু, একজন ইংরেজ 
অফিসার ও স্ত্রীলোককে থামিয়ে তাদের জিনিসপত্র পরীক্ষা করেছিল ।”৫ বিদ্রোহ 
মূলক চিঠি লেখার অপরাধে হিন্দুর নামক স্থানে রামপ্রসাদ নামে একজন পাহাড়ী 


১। কীথ ইপ্রাং 8 “দিল্লী 2 ১৮৫৭, পৃঃ ৩২৩। 

২। মার্টিন £ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ওয়, পৃঃ ৭৯। 

৩। ্পাঁ্জাব হিউটিসি রেকর্ডস,” ৮ম খ, ১ম, পৃঃ ১৬৮। 
৪1 এ, পৃঃ ও৬। 

৪1 ইপৃঃ৯৭।| 


গুর্থা বিদ্রোহ ২৭৩ 


ফাসি হয়। যখন রাস্তাঁবিভাগের (0. ৬৮, 1.) ইংরেজরা সিমলায় ফিরে যাচ্ছিল, 
তখন তাদের অনেক লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল ও তাদের বলা হয়েছিল যে, আম্বালার 
উত্তরে শীঘ্রই কোনো ফিরিঙ্গী আর থাকবে না। 

লর্ড উইলিয়াম হে তার নিজের রিপোর্টে লিখেছিলেন £ “গুর্থারা বিজ্রোহী হয়ে 
উঠেছিল এবং একটা সময়ে তারা ইংরেজ অধিবাসীদের উপর আক্রমণ করতে উদ্যত 
হয়েছিল। অধিবস্ত, তারা এতই উত্তেজিত অবস্থায় ছিল যে, একটা আকস্মিক 
গুলী, কিন্বা একজন গুর্থা ও ইউরোপীয়ের মধ্যে সামান্য ঝগড়া, কিছ! ইউরোপীয়রা 
তাদের আক্রমণ করতে যাচ্ছে -কোনে। মতলববাজ নেটিভের এরূপ যে কোনো 
রকমের একটা গুজব প্রচার, এই রকম যে কোনো! একটা ঘটনা, এক মুহূর্তে তাদের 
ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডের দ্রিকে ঠেলে দিতে পারত । *** সমতলে যেসব বাহিনী বিদ্রোহ 
করেছিল তাদের মধ্যে সব থেকে যেসব খারাপ লোক ছিল, নাসিরী বাহিনীতেও 
সেই রকম বিদ্রোহী ভাবাপন্ন অনেক লোক ছিল। প্রথম অবস্থায় তারা যে 
চরমপন্থা অবলম্বন করেনি, তার কারণ আমাদের সাবধান ও দুরদর্শী ব্যবহার ; আর 
এদের পরবর্তী ভাল ব্যবহারের কারণ, অন্যান্য গুর্থা বাহিনীগুলির বিশ্বস্ততা 1”১ 

সরকারী রিপোর্টে আর এক স্থলে বল! হয়েছে £ “( নাসিরী ) বাহিনীর উগ্র 
লোকেরা চরমপন্থা অবলম্বন করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা ভাল 
প্রকৃতির, তারাই তাদের বাধা দিয়েছিল। এইভাবেই ১৬ই তারিখের লজ্জাজনক 
উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা! ঘটে : বিভ্রোহী গুর্থা সিপাহীরা তাদের গর্থা অফিসারদের ধাক্কা 
মারতে মারতে কোণঠাসা করে দিয়েছিল ও তাদের ভয় দেখিয়েছিল, কিন্ত 
সৌভাগ্যবশতঃ কোনো! রক্তপাত হয়নি। ছু" ছু” বার এই সব গুর্থারা সিমলা লুট 
করতে শুরু করেছিল, কিন্তু ছু" ছু” বারই তাদের মধ্যে ঠাণ্ড৷ প্রকৃতির রাজভক্ত 
লোকের। তাদের নিরম্ত করেছিল।”২ 

গুর্ধাদের নিজেদের মধ্যে এই মতভেদই হল ইংরেজদের স্থ্বর্ণ সুযোগ । গুর্থাদের 
সব দাবি তৎক্ষণাৎ কতৃপক্ষ মেনে নিল। জুটোগের বিব্রোহীদের ক্ষমা করা হল 
ও তাদের গ্রতিশ্রতি দেওয়া হল যে, চবি মিশ্রিত টোটা ব্যবহার করতে দেওয়া 
হবে না, অথবা তাদের কোনো ধর্মবিরোধী কাজও করতে বলা হবে না । যে 
কয়েকজন গুর্থাকে বরখাত্ত কর! হয়েছিল তাদেরও চাকুরিতে পুবর্বহাল করা হল। 
গুর্ধা অফিসাররা ও তাদের মধ্যে যারা “ভাল লোক" ছিল, তারা তখন সকলকে 
বুঝিয়ে শাস্ত করে দিল এবং তার পরেই জুটোগের নাসিরী বাহিনী আত্বালা 
১1 পূর্বোজ রথ পৃঃ ৬৯ 

২। এ, পৃঃ ১৩৭। 

১৮ 


২৭৪ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


অভিমুখে যাত্র! করল। এই ভাবে গুর্থা বিদ্রোহ নেতৃত্বের অভাবে বিস্তার লাভ 
করতে পারল না । 

সিমলা অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যেও যে বিজ্রোহী মনোভাব পরিষ্ফুট 
হয়ে উঠেছিল, তাও স্থানীয় রাজাদের সাহায্যে দাবিয়ে দেওয়া হল। ১০ই আগস্ট 
বারনেস্‌ লিখেছিলেন, “সিমলা! অঞ্চলের পাবত্য রাজারা তাদের রাজ্য ও সম্পত্তির 
জন্য ইংরেজদেরই ধন্যবাদ দিতে বাধ্য, কারণ ১৮১৩ সালে গুর্থাদের বিরুদ্ধে তাদের 
রক্ষা করে ইংরেজরাই তাঁদের রাজ্য ফিরিয়ে দিযেছিল। স্বভাবতঃ ও কৃতজ্ঞতাবশতঃ 
আমাদের সঙ্গেই তারা যুক্ত। *** এই কারণে সিমলা ভালভাবেই স্থরক্ষিত।”১ 
এই সব রাজাদের ভলাট্টিয়ার বাহিনী গঠন করতে বলা হল। যখন জলম্ধরের 
বিদ্রোহী সিপাহীর! শতক্র পার হয়ে পিঞ্জরছুনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন এই 
সব রাজারা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভলাটটিয়ার বাহিনী পাঠিয়ে দিষেছিলেন, যেমন ফিলুরের 
রাজ! দিয়েছিলেন ২৫০, বাগুলের রাজা দিয়েছিলেন ১৫০ হিন্দুরের রাজা দিয়েছিলেন 
১৯০ ইত্যাদি।২ পাঞ্জাবের অন্যান্তস্থানে যে নীতি অবলম্বন করা হয়েছিল, 
এখানেও সেই ভেদনীতিই অবলম্বন করা হল। দেখানো হল যে, হিন্দুস্থানীরাই 
হচ্ছে আসল শক্র। তাদের ঘরবাড়ি খানাতল্লাসী করা হল, অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেওযা 
হল ও চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হল এবং সঙ্গে সঙ্গে বল! হল যে, ইংরেজরা! পার্বত্য 
লোকদের বন্ধু বলেই মনে করে ও তারা ইংরেজদের সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন ।৩ 

গুর্থাদের ও পাহাড়ীদ্দের বিদ্রোহী মনোভাবের হঠাৎ বিস্ফোরণের সময়, যখন 
ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী এত আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল, লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে এই 
যে, তখন এরাও ভারতের অন্থান্ত স্থানের জনসাধারণের মতো! জাতীয়তাবোধের 
নবচেতনায় অস্ুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিল । তার! সমস্বরে বলে উঠেছিল, 'ভাইয়াদের 
বিরুদ্ধে আমরা লড়ব না। সব ভারতবাসী তাদের “ভাইয়া, সব ভারতবাসী 
আজ এক, সকলকেই আজ মাতৃভূমিকে মুক্ত করবার জন্য বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে 
লড়তে হবে,_-এই চেতনা অনগ্রসর জাতির মধ্যেও জেগে উঠেছিল । এই ঘটনার 
বৈপ্লবিক তাৎপর্য তখনকার ইংরেজ শাসররাও কতকটা বুঝতে পেরেছিলেন। 
তাই একটি সরকারী রিপোর্টে গুর্থা বিদ্রোহের সম্বন্ধে বল! হয়েছিল ; “এ ঘটন! 
থেকে এটাই বোঝ! যায় ষে, এই দূরবর্তী ও শ্বভাবতঃ শাস্তিপূর্ণ জাতির মধ্যেও 
অস্তাগ্কদের মতোই একটা পরিবর্তনের আকাঙ্ষ! জেগে উঠেছিল এবং অনেক 

১। “পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস”, পৃঃ ২৯৯। 
২। এ, পৃঃ ১৩৯। 
৯। এ ধৃঃ"২। 


গুর্বঝা বিদ্রোহ ২৭৫ 


ক্ষেত্রে এটাই তাদের বিদ্রোহের দিকে এগিয়ে নিয়ে ষাচ্ছিল।”১ আম্বালার 
কমিশনার এই একই মত ব্যক্ত করেছিলেন, যখন তিনি তীর রিপোর্টে স্বীকার 
করেছিলেন যে, “নাসিরী বাহিনীর দুর্বযবহারের মতো ঘটনা থেকে বোঝ! যায় যে, 
কোনো! একটা সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা, যা যে সব সৈন্যের নিকট পৌছবার সব থেকে 
কম সম্ভাবনা ছিল, এমন কি সেই গুর্থারাও আক্রান্ত হয়েছিল।» এর থেকে 
বারনেসের মনে হযেছিল যে, এটা সাদাদের বিরুদ্ধে কালাদের একটা চক্রাস্ত!২ 
গুর্থ! ও পাহাডীদের মধ্যে এই জাতীঘ নবজাগরণ, যা বৈপ্লবিক সম্ভাবনায় 
পরিপূর্ণ ছিল, বিকাশ লাভ করবার স্থযোগ না পাওয়ার প্রধান কারণ ছিল 
নেতৃত্বের অভাব। 


১। পৃধোক গ্রন্থ, পৃঃ ১৩৭। 
| এ, ৮ম খণ্ড, ২, পৃঃ ৩৩৮ | 


অযোধ্যায় বিজ্রোহ- রেসিডেন্সী অবরোধ 


বক্সাব যুদ্ধের পব ১৭৬৪ সালে মোগল সম্রাট ও অযোধ্যার নবাব স্থজাউদ্দৌলার 
সঙ্গে ইংবেজের যে সন্ধি হয, তাতে ইস্ট ইগ্ডিযা কোম্পানি সম্রাটের নিকট 
থেকে বাংলা, বিহার ও উডিষ্তাব দেওযানি লাভ কবে এবং অযোধ্যার নবাব 
বুটিশ ছাডা অন্য কোনো শক্তির সঙ্গে (অর্থাৎ মাবাঠাদের সঙ্গে ) মিত্রতা স্থাপন 
করবেন না বলে চুক্তিবদ্ধ হন। এই সন্ধির স্রযোগ নিযে ইংরেজরা অযোধ্যার 
আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ক্রমশ: তাদের প্রভাব বিস্তাব করতে শুরু করল। 
স্বজাউদ্দৌলার মৃত্যুর পর তার পুত্র আসফউদ্দৌল! ১৭৭৫ সালে আর একটি সন্ধি 
চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে তাঁর রাজ্যে ইংরেজ সৈন্যদের অবস্থানের জন্য খরচের পরিমাণ 
অনেক বাড়িয়ে দিতে বাধ্য হলেন। এ বৎসরেই বেগমদের কাছ থেকে ( আসফ- 
উদ্দৌলার মাতা৷ ও মাতামহী ) ৫৫ লক্ষ টাকা জোর করে আদায় করা হল। 
সেই ফয়জাবাদে যেখানে বেগমর! থাকতেন, বুটিশ সৈন্য পাঠানো হল এবং 
বছরের পর বছর তাদের উপর লুণ্ঠন ও অত্যাচার চলার পর তাদের যা কিছু 
অবশিষ্ট সম্পত্তি তাও ১৭৮২ সালের ডিসেম্বরে ইংরেজের হাতে সমর্পণ করতে হল। 

১৭৯৭ সালে আসফউদ্দৌলার মৃত্যুর পর ওয়াজির আলির পরিবর্তে, তাদের 
একজন হাতের পুতুল সাদত আলিকে ইংরেজরা অযোধ্যার সিংহাসনে বসাল। 
পরের বছর একটা নতুন সন্ধি নবাবের ঘাড়ে চাপিয়ে এলাহাবাদের ছুর্গ, যেটাকে 
সকলে 'উত্তর-পশ্চিমের চাবি-কাঠি' বলত, দখল করল এবং প্রতি বৎসর অযোধ্যায় 
অবস্থিত কোম্পানির সৈন্যদের খরচ বাবদ ৭৬লক্ষ টাকা করে নবাবের নিকট থেকে 
আদায় করতে লাগল। এই সন্ধিচুক্তির ফলে নবাব তার অবশিষ্ট শ্বাধীনতাটুকুও 
হারিয়ে ফেললেন ও প্রকৃতপক্ষে অযোধ্যা ইংরেজের শাসনেরই অব্ততূক্ত হল। 
যাঁদিও রাস্্ীয় ক্ষমত। থেকে নবাব বঞ্গিত হলেন, রাষ্ট্রের যা কিছু গলদ, যা! কিছু দোষ, 
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তার জন্য কিন্ত এই নামমাত্র নবাবই দায়ী রইলেন। দেশের শাসনযন্ত্র ইংরেজের 
কতকগুলি দালালের হাতে চলে গেল; সর্বত্র অবাধ লুণ্ঠন ও অত্যাচারের ফলে 
সমস্ত দেশমযন একটা অরাজকতার সৃষ্টি হল। 

ইংরেজের এই দুর্নাতিপরায়ণ প্রতৃত্ব অনেকেই মেনে নিতে রাজী হলেন ন!। 
ওয়াজির আলির নেত্বত্বে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন ও কয়েকজন ইংরেজ 
নিহত হল। কিন্তু বিভ্রোহ বেশদূর অগ্রসর হল না এবং ওয়াজির আলি 
তার সমস্ত জীবন বন্দী অবস্থায় ফোর্ট উইলিযামে কাটালেন। বিল্রোহ দমিত 
হবার পর গভর্নর জেনারেল ওয়েলেস্লী নবাবকে আর একটা নতুন সন্ধিপত্রে 
স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে সমগ্র গঙ্গা-যমুনা দোযাঁব অর্থাৎ অযোধ্যার প্রায় অর্ধেক 
রাজ্য সরাসরি দখল করে বসলেন। 

যখন ওয়াজেদ আলি ১৮৪৭ সালে অযোৌধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করলেন, 
তখন রাজভাগারে মাত্র এক কোটি বিশ লক্ষ টাক! অবশিষ্ট ছিল। ইংরেজের ক্ষুধা 
মেটাবার জন্য ৫ বৎসরের মধ্যে তা কমতে কমতে মাত্র সাড়ে সাত লক্ষ 
টাকায় এসে দীড়াল! কয়েক বছরের মধ্যেই অযোধ্যার পরিণতি কি হবে তা 
ডালহাউসি ভালভাবেই জানতেন। অযোধ্যার নবাবর! সন্ধির সমস্ত চুক্তিগুলিই 
বিশ্বন্তভাবে পালন করে আসছিলেন। তাই এই নিরীহ, আশ্রিত ও রক্ষিত 
রাজ্যটিকে গ্রাস করার জন্য একটা সামান্ত অজুহাতও খুঁজে পাওয়া কঠিন হচ্ছিল। 

কিন্ত নেকড়ের যখন ছাগলকে ভক্ষণ করবার প্রয়োজন হয়, তখন ছাগলের জল 
ঘোলা করতে বেশীক্ষণ লাগে না। তাই অযোধ্যার বুটিশ রেসিডেণ্ট জীম্যান, 
লাট সাহেবের নিকট চিঠির পর চিঠি লিখতে লাগলেন যে, নবাব হচ্ছেন একটি 
দুশ্চরিত্র, লম্পট ব্যক্তি ; তিনি সর্বক্ষণ নর্তকী ও কতকগুলি নিয়শ্রেণীর স্ত্রীলোকের 
দ্বারাই পরিবেষ্টিত হয়ে থাকেন; “রাজকার্ধের জন্য তাকে এক মুহুর্তের জন্য 
পাওয়াও যায় না এবং তিনি এসম্বন্ধে কিছু বোঝেনও না, বা কেয়ারও করেন না।” 
আর সব থেকে বড় অভিযোগ হল যে, “তিনি তার প্রজাদের ছুঃখ-হুর্দশা সম্বন্ধে 
সম্পূর্ণ উদাসীন!” 

১৮৫৪ সালে মেজর জেনারেল আউটরাম, স্গীম্যানের স্থানে রেসিডেন্ট পদে 
নিযুক্ত বলেন। আউটরামও এ একই স্থর গাইতে লাগলেন-_-নবাব রাজকার্ধে 
একেবারেই মন দেন না, রাজ্য অরাজকতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, প্রজারা আর্তনাদ 
করছে, ইত্যাদি ইত্যাদদি। লগুনে কোর্ট অব 'ভাইরেক্টারস্‌ এই রকম চিঠির 
পর চিঠি পেতে লাগলেন। তারপর ছাগলকে ভক্ষণ করার দিন স্থির করতে বেলী 
সময় লাগল না, অবস্ত ছাগলেরই ভালোর জন্ত! অযোধ্যার ৫* লক্ষ লোকের 
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প্রতি মানবতার জন্য” তাদের “নেটিভ অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য, 
ও “কুষকদের অসাধারণ দুর্দশা থেকে রক্ষা করার জন্তে' অযোধ্যা বৃটিশ সাম্রাজ্য 
তুক্ত করাই স্থির হল। 

ওয়াজেদ আলির বিরুদ্ধে এই সব অভিযোগ সম্বন্ধে বোর্ড অব ভাইরেক্টাসের 
একজন সভ্য জোন্স্‌ লিখেছিলেন £ “এই দেশের রীতিনীতি অনুসারে নৃত্য ও 
গীত খুব আপত্তিজনক ব্যবসা নয। নবাবের সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে? 
বৃটিশ রেসিডেন্টর! নবাবের মন্ত্রী নিষোগ করা, তাঁর প্রজাদের মধ্যে কিভাবে বিচার 
হবে সে সব নিয়ন্ত্রণ করা, এই ধরনের সব ক্ষমতাই নিজেদের হাতে নিষে নিয়েছেন 
এবং যখন তিনি তার সেন্তবাহিনীর সংস্কার করতে চেয়েছিলেন তখন তার 
অনুমতি তাকে দেওযা হয়নি । *." তা হলে, আমাদের এই সমস্ত উদ্ধত হস্তক্ষেপের 
দরুন তাঁর বিরক্তি থেকে মুক্তি পাবার জন্য কি প্রকার কাজের অধিকার আমরা 
তাকে দিতে প্রস্থত ?” নবাবের নৈতিক চরিত্রের বিষষে জোন্স্‌ বলেছিলেন যে, 
খুব ভালভাবেই খোজ নিয়ে তিনি জানতে পেরেছিলেন-_-নবাবের চাইতে বেশী 
চরিত্রবান লোক খুব কমই আছে। তাবপর অযোধ্যার তখনকার অর্থ নৈতিক 
অবস্থা সম্বন্ধে জোন্স্‌ নিজে অনেক সন্ধান নিয়ে এই মত দিয়েছিলেন যে, 
“জীবিকার্জনের জন্ শ্রমিকদের অন্ত গ্রদেশে চলে যেতে হত না। সব শহরগুলিই 
সমৃদ্ধিশাল' ছিল, প্রাসাদ নিষিত হত, শিল্পকে উৎসাহ দেওয়া হত, রান্তাঘাটও 
তৈরী হত; সোরা, নীল ও শস্তদ্রব্যের রপ্তানি একেবারেই কমে যায়নি এবং 
জনসাধারণের মনোভাব এতটুকু দমে যায়নি," "অপরাধের সংখ্যাও খুব কম।”৯ 

৪ঠ1 ফেব্রুযারি ১৮৫৬, সকাল বেলায় “বুটিশ রেসিডেণ্ট মেজর জেনারেল 
আউটরাম প্রাসাদে গিয়ে নবাবকে কয়েকটি কথা ব্যাখ্যা করে, তার হাতে একটা 
সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করতে দিলেন । এই সন্ধির দ্বারা তিনি তার রাজ্যের শাসনভার 
সম্পূর্ণরূপে কোম্পানির হাতে তুলে দেবেন। তার পরিবতে” তার জন্য মোটা 
রকমের একটা আয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে এবং তিনি কতকগুলি বিশেষ 
স্থবিধা ও সম্মানের অধিকারী হবেন। এই দলিলটি খুব মন দিয়ে পড়ার পর নবাৰ 
দুঃখে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন এবং যখন কোনো যুক্তির দ্বারাই সন্ধিপত্রে 
তাকে স্বাক্ষর করতে রাজী করানো! গেল না, তখন রেসিভেন্ট ঘোষণা করলেন যে, 
তাঁকে বাধ্য হয়ে নবাবকে জানাতে হচ্ছে যে, তিনি তিন দিন পর অযোধ্যার 
শাসনভার হাতে নেবেন ।”২ 

১। বল্‌ £ “হি্রি অব দি ইঙিয়ান মিউটনি'', ১, পৃঃ ১৫১। 


২। প্র, ১ম, পৃঃ ১৪৬ । 
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৮ই ফেব্রুয়ারিতে এক ঘোষণাপত্রে সকলকে জানানো হল যে, এঁদিন থেকে 
অযোধ্যার লোকেরা বৃটিশ সরকারের প্রজা হল! এই কাজের সমর্থনে 
ডালহাউনির ঘোষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তিনি বললেন, “অযোধ্যার যে 
শীসনযস্ত্র লক্ষ লক্ষ লোককে ছুঃখদৈন্যের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, তাকে যদি আর 
এক মৃহূর্তও সহা করা হয়, তা হলে বৃটিশ সরকার ভগবান ও মানুষের সামনে 
দোষী বলে গণ্য হবে।” 

নবাবকে বাৎসরিক ১২ লক্ষ টাক! বৃতি দিয়ে কলকাতায় নির্বাসিত করা হল। 
তাঁকে এটাও জানিয়ে দেওয়া হল যে, যদি তিনি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করতেন, তা হলে 
তাকে বৎসরে ১৫ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হত! যাই হোক, এইভাবে সমস্ত 
পবিভ্র সন্ধি-চুক্তিগুলি উপেক্ষা করে একটি রক্ষিত মিত্র রাজ্যকে গ্রাস করবার পর 
ইংরেজ শাসকর! গর্ব করে বলতে লাগল, “এখন জনসাধারণের বেশীর ভাগই 
তাদের কাধের সমর্থন করে, স্থতরাং নতুন সরকার খুবই নিরাপদ ।”১ জন- 
সাধারণের ইংরেজের প্রতি কতখানি দরদ ছিল তা৷ অবশ্ঠ তারা এক বৎসর যেতে 
না যেতেই জানিয়ে দিয়েছিল ! 

অযোধ্যা অধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই তালুকদার ও কৃষকদের বিরুদ্ধে ইংরেজ 
সরকার তাদের সেটেলমেন্ট অফিসারদের লেলিয়ে দিল। তাঁদের উপর চলতে 
লাগল বার্ড ও টোমাসনের প্টিম-রোলার। কর্নেল স্ীম্যান লিখিত “ডায়েরি অব 
এ টুর ইন আউদ' ছাপ হয়ে গুপ্তভাবে ইংরেজ কর্মচারীদের মধ্যে প্রচারিত হল। 
এই বইতে তালুকদারদের একদল দস্থ্য, দখলকারী ও হত্যাকারী বলে অভিহিত করা 
হয়েছিল এবং তাদের পিষে সমান করে দেওয়ার নীতি স্থ্পারিশ করা হয়েছিল। 
তালুকদারদের অগ্রাহহ করে সেটেলমেণ্ট অফিসাররা! সরাসরি কুষকদের সঙ্গে নতুন 
করে জমি ও খাজনার বন্দোবস্ত করল। তালুকদারদের জঙ্গল দিয়ে ঘেরা যেসব 
দুর্গ ছিল তার অনেকগুলিই ইংরেজর! ধ্বংস করে দিল, জঙ্গল পরিষার করে ফেলা 
হল; আর তাদের যেসব সৈম্যসামস্ত ছিল তাদেরও অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিয়ে বিদায় 
করে দেওয়া হল। এদের কিছু কিছু লোক কৃষিকার্ষে নিযুক্ত হল, কিন্তু বেশির 
ভাগই বেকার অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে লাগল । নবাবের বাহিনীতে যে ৬০,**৯ 
সৈম্ত ছিল তাদেরও এই একই দুরবস্থা হল। 

তানুকদারী উঠে যাওয়ার ফলে কৃষকরা “কিন্ত মোটেই লাভবান হুল না। 
বর্ধিত খাজনা ও ট্যাক্সের বোঝা! তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হল। আবশ্তকীয় 
জিনিসপজ্রের দাম বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ মাছের ছূর্শাও বেড়ে গেল। একজন 

১। কে'$ “হাট অব দি সিপর ওয়ার ইস ইতথিয', ৩ য়, পৃঃ ৪১৮। 
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ইংরেজ অফিসার লিখেছিলেন, “আমরা মানুষকে সখী করার চাইতে আমাদের 
রাজভাগ্ার পুর্ণ করার দিকেই বেশী জোর দিয়েছিলাম । স্ট্যাম্পের উপর ট্যা, 
দরখাস্তের উপর ট্যাক্স, খাগ্যদ্রব্যের উপর, বাঁড়ির উপর, খেয়! পার হবার উপর-- 
সব কিছু উপর ট্যাক্স। তারপর সব কিছুই কনট্রাক্টরকে দেওয়া হত; আফিংএর 
কনট্রাক্ট, থাছ্যশস্তের কনট্রাক্ট, লবণের কনট্রা্ট_যা প্যারিসে অক্টোয়! নামে 
কুখ্যাতি অর্জন করেছিল ।”৯ 

এ ছাড়া ইংরেজ সরকার যেসব নতুন আইন-আদালত স্থাপন করল, তার 
ফলেও লোকের ছুর্গাতির সীম! রইল না । কে" এই সম্বন্ধে বলেছিলেন, “আমাদের 
রাজস্ব আইনের ফলে কৃষকরা যেমন উৎকন্ঠিত হয়ে উঠল, আমাদের নতুন আইন- 
কান্ধনগুলিও এত বাহ্াড়ন্বরপূর্ণ দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যয়সাধ্য হয়ে পড়ল যে, তাতেও জন- 
সাধারণ কম হয়রানি ভোগ করল না। তা ছাড়া আমাদের সরকার সব কিছুরই 
এত বিনাশক হয়ে উঠল যে, জনসাধারণের কাছে তা৷ খুবই অপ্রিয় হয়ে পড়ল ।”২ 
এক কথায় ইংরেজ শাসনে কোনো শ্রেণীর লোকই সন্ধপ্ট হতে পারেনি । উচ্চতম 
সন্াস্ত ব্যক্তি থেকে শুরু করে নিয়তম কৃষক পর্যস্ত সকলেই কিক্ষুন্ধ হয়ে রইল । 

১৮৫৭ সালে মার্চ মাসে হেনরী লরেন্স চীফ কমিশনার হয়ে অযোধ্যায় এসে 
বুঝতে পারলেন যে, এই বারুদখানায় যে কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরণ হতে পারে। 
তিনি তালুকদারদের ও সিপাহীদের কিছু স্থযোগ স্থৃবিধা দিয়ে, কিছু মিষ্টি কথা বলে 
শান্ত করবার চেষ্টা করলেন। আর সারা এপ্রিল মাস ধরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
লোকদের নিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে দরবার করলেন। মুসলমানদের বললেন যে, 
ইংরেজরা শিখদের অত্যাচার থেকে মুসলমানদের মুক্ত করেছে এবং শিখদেশের 
অভ্যন্তরে, মাঞ্চ গ্রদেশেও আজ মুসলমানরা স্বাধীনভাবে নমাজ পড়তে পারছে। 
হিন্দুদের লরেন্স জিজ্ঞাসা করলেন, মুসলম'ন রাজত্বে তারা যে অবস্থায় ছিলেন, আজ 
কি তার থেকে তারা ভাল অবস্থায় নেই? ন্বৈরাচারী নবাবের অধীনে ফিরে গেলে 
তাদের কি ভাল হবে? আর শিখদের বললেন, শিখ ও মুসলমানদের প্রতিশোধ 
নেবার সম্ভাবনাটা যেন তার! ভূলে না যায়! রাজা ও তালুকদারদের বললেন যে, 
দেশে যদি অরাজকতার কৃষ্টি হয়, যদি কষকর! বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, ত৷ হলে তারাই 
সব থেকে বেশী ক্ষতিগ্রত্ত হবেন, তারাই তাঁদের সম্পত্তি ও প্রতিপত্তি থেকে বঞ্চিত 
হবেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ব্যাপীর এতদূর গড়িয়েছিল যে, সাম্রাজ্যবাদীদের 
চিরাচরিত ভেদনীতির কৌশল প্রয়োগ করেও শেষরক্ষা হল না। চারদিকে 

১। নীঙা 2 “পারসোনাল ভ্যারেটত অব দি সীজ অব লক্ষৌ,* পৃঃ ৩৪। 

২। কে? পুরো গ্রন্থ, ওয়, পৃঃ ৪২৬। 


২৮২ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


অসম্ভোধ নানাভাবে প্রকাশ পেতে লাঁগল। গুরুত্বটা লরেন্স নিজেও ভালভাবে 
উপলব্ধি করতে পারলেন, যেদিন ১৮ই এপ্রিল রাস্তা দিয়ে গাড়ি করে যাবার সময় 
একটা টিল এসে তার মাথায় পড়ল। 

২রা মে তারিখে ৭ম বাহিনীকে টোটা ব্যবহার করতে হুকুম করা হলে তারা 
আদেশ অমান্ত করে। ছু” এক দিন পর এই বাহিনীকে বরখাস্ত করে দেওয়া 
হয়। মিরাট ও দিল্লীর বিদ্রোহের খবর লক্ষৌতে এসে পৌঁছল ১৫ই মে। বিপদ 
ঘনীভূত হয়ে আসছে দেখে হেনরী লরেন্স রেসিডেন্সীকে কেন্দ্রকরে ৬* একর 
জায়গা নিয়ে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। চারদিকে পরিখা খনন করে, 
দেওয়ালগুলিকে মেরামত ও মজবুত করে, দরজা ও জানালার নিকট ব্যারিকেড 
তৈরি করে, চারদিকে কামানের ব্যাটারি প্রস্তত করে ও সৈন্য সমাবেশ করে, 
খাগ্যত্রব্য সংগ্রহ করে শক্রর আক্রমণকে প্রতিরোধ করবার জন্য সব রকম ব্যবস্থাই 
অবলম্বন করলেন। দিন দিন রেসিডেন্দী শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগল। 
অধিকন্ত বিদ্রোহের কোনে চিহ্নমাত্র না দেখতে পেয়ে, লরেন্স ক্যানিংকে 
২৩শে জুন গর্ব করে লিখলেন, “আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, আমরা একেবারেই 
আক্রান্ত হব কিনা । আমাদের প্রস্তরতির ফলে শক্ররা খুবই শঙ্কিত হয়ে উঠেছে ।”১ 
আবার ২৭শে জুনেও তিনি জেনারেল হাভলক ও হুইলারকে একই মর্মে তার 
বিশ্বাস ও আশার কথা জানালেন । 

তিন দিন যেতে না যেতেই ৩*শে জুন রাত ৪টায় লক্ষৌতে অবস্থিত সিপাহীরা 
বিদ্রোহ ঘোষণা করল। কিন্তু ইংরেজের কামানের বিরুদ্ধে লড়াই করে বিদ্রোহীরা 
শহরে প্রবেশ করতে পারল নাঁ। বিদ্রোহীদের ধংস করবার জন্ত পরদিন লরেন্স 
তাদের সদলবলে আক্রমণ করলেন। লক্ষৌ থেকে ৮ মাইল দুরে চিনহাটে যুদ্ধ 
হল। একজন ইংরেজ এঁতিহাসিক লিখেছেন যে, ছু* পক্ষে যখন ঘোরতর কামান 
যুদ্ধ চলেছে তখন “দেখ! গেল যে, শক্র-বাহিনীর মধ্যভাগ পিছনে হটে যাচ্ছে--মনে 
হল যেন আমাদেরই জয় হচ্ছে। ... কিন্তু প্ররুতপক্ষে এটা ছিল ঝড়ের পূর্বেকার 
ম্তব্ৃতা। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রকাণ্ড মাঠটা যেন কেঁপে উঠল এবং আমাদের উপর 
দিয়ে লৌহের ঝড় বয়ে যেতে লাগল ও ঘাসের গোড়াগুলি থেকে, প্রত্যেক গর্ত 
থেকে ধোয়া বের হয়ে আমাদের ছু" পাশ ছেয়ে ফেলে দিল। আমাদের 
কামানগুলি থেকেও অবিশ্রাম ধারায় গোর্ল! বর্ষণ হতে থাকল। কিন্তু বস্তার 
স্রোত ক্রমশঃ এগিয়েই আসতে লাগল এবং শীম্ই শিখদের ভাসিয়ে নিয়ে 
গ্লেল। "** অযোধ্যার গোলন্দাজরা ও গাড়ি-চালকরা বিশ্বাসঘাতকতা করল । "*' 
১ করেই £ “হিষ্রি*, ১ম, পু ৩৪৫। 
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অশ্বারোহীদের আক্রমণ করতে বলা হল '"* কিন্ত শিখরা তাদের ঘোড়ার মুখ 
অন্য দিকে ঘুরিয়ে পালিয়ে গেল।* ইংরেজর! বারবার বিভ্রোহীদের হটাতে চেষ্টা 
করল, কিন্তু বারবার তার! বার্থ হল। বিদ্রোহীরা এগোতেই থাকল এবং 
ইংরেজদের প্রায় ঘিরে ফেলবার উপক্রম করল। লরেম্দ তখন বাধ্য হয়ে তার 
সৈন্যদের পশ্চাৎ হটতে আদেশ দিলেন। তাদের এই পশ্চাদ্গমন পলায়নে পরিণত 
হল-_-“সর্বপ্রকার শৃঙ্খলাই নষ্ট হয়ে গেল ।”১ 

বিদ্রোহীরা পলায়নপর ইংরেজদের পশ্চান্ধাবন করতে লাগল। ইংরেজরা 
শহরে ফিরে লৌহ-সেতু দিয়ে রেসিডেন্দীতে প্রবেশ করল। লৌহ্‌-সেতু ও পাথর- 
সেতু ছু" জায়গাতেই বিদ্রোহীরা বাধা পেল। “তারপর এই ছুটি সেতুর কিছু 
দূরে তারা গোমতী পার হয়ে সাহসের সঙ্গে এগিয়ে গেল ও চারদিককার বাড়ি- 
গুলি দখল করে সেখান থেকে আমাদের পরিখার মধ্যে বন্দুক চালাতে লাগল। 
তখন থেকেই শুরু হল লক্ষৌ রেসিডেন্সীর বিখ্যাত অবরোধ ।৮২ 

এইভাবে ১লা জুলাইতে রেসিডেন্দী অবরোধ শুরু হল। রেসিডেন্সীতে 
১,৭২০ জন সৈন্যের মধ্যে ১,০০৮ জন ছিল ইংরেজ আর ৭১২ জন ভারতীয় । আর 
ছিল বেসামরিক ১২৮০ জন-_-তার মধ্যে ৬০* জন ইংরেজ স্ত্রীলোক ও শিল্ড, 
আর বাদবাকি ৬৮০ জনের প্রায় সকলেই দাসদাসী। ৮৭ দিন যুদ্ধের পর ২৫শে 
সেপ্টেম্বর রেসিডেন্সীর অবরুদ্ধদের ইংরেজর! উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিল । 
১,০০৮ জন ইংরেজ সৈন্যের মধ্যে ২৫শে সেপ্টেম্বর মাত্র ৫৭৭ জনকে জীবিত পাওয়া 
গিয়েছিল এবং তাদেরও বেশীর ভাগ জখম কিম্বা অন্ুস্থ ছিল। মৃতদের মধ্যে 
ছিলেন হেনরী লরেন্স, জুডিসিয়াল কমিশনার ওমানি ও মেজর ব্যাঙ্কস্‌, চীফ 
ইঞ্জিনিয়ার এগারসন ইত্যাদি । ৯ জন ইংরেজ গোলন্দাজ-অফিসারের মধ্যে মাত্র 
৪ জন বেঁচে ছিলেন । ৯ জন স্ত্রীলোক ও ৫৩ জন শিশু মারা গিয়েছিল। ভারতীয় 
সৈন্তদের মধ্যে নিহত হয়েছিল ১৩ জন, আর পলায়ন করেছিল ২৩* জন । 
অর্থাৎ অতি বিপজ্জনক ব্যাপার হওয়া সত্বেও, প্রায় এক-তৃতীমাংশ ভারতীয় সৈন্য 
রেসিডেন্সী ত্যাগ করেছিল।৩ এই পলাতকদের মধ্যে শিখদের সংখ্যাও কম 
ছিল না।৪ 

লক্ষৌর অবরুদ্ধদের উদ্ধার করবার জন্ত জেনারেল হাভলক ২*শে জুলাইতে 
কানপুর থেকে যাত্রা করলেন। ২৯শে জুলাই উনাও শহর থেকে ৮ মাইল দুবে 

১। করেই ৫ পুর্বোজজ গ্রন্থ, পৃঃ ২৩৩। (চিনহাটের বুদ্ধে ইংরেজ বাহিনীর ১১৮ জন ইংরেজ। 
অফিসার ও সৈন্যের প্রাণ গিয়েছিল, আর ৫৪ জন জখম হয়েছিল | তাদের ভারতীয় সৈনোর মৃতের 
সংখ্যা হয়েছিল ১৮২)। ২। ্র,পৃঃ২৩৬| ৩। এ্রঁপৃঃ২৩৭। ৪1 এ,পৃঃ৩৩৩। 


২৮৪ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


বসিরতগঞ্জে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধ হল। ফরেস্ট এই যুদ্ধ সমন্বদ্ধে বলেছেন £ 
“যখন আমাদের লোকরা গ্রামটার দিকে অগ্রসর হল, তখন বাড়িগুলির দেওয়ালের 
ছিদ্রগুলি থেকে ভয়ানকভাবে গুলী বর্ষণ হতে লাগল । ... আমরা গ্রামটাতে 
আগুন ধরিয়ে দিলাম, তারপরেও তারা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগল । "** অযোধ্যার 
গোলন্দাজরা, যারা! টসনিক হিসেবে খুব ভাল শিক্ষা পেয়েছিল, কোনোদিকে ভ্রক্ষেপ 
ন। করে একগুয়ের মতো যুদ্ধ করে চলল এবং তাদ্দের কামানের পাশে দাড়িয়ে 
ধ্বংস হল।”১ হ্থাভলকেরও এত ক্ষতি হল যে, তাকে পিছু হটে গিয়ে মঙ্গলভারে 
অপেক্ষা করতে হল, যখন নতুন সৈন্যদল এসে পৌছল তখন আবার তিনি লক্ষৌর 
দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করলেন। পুনরায় ৫ই আগস্টে বসিরতগঞ্জের 
ধ্বংদাবশেষের মধ্যে যুদ্ধ হল। বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ এতই তীব্র হল যে, 
হাভলককে আবার মঙ্গলভারে ফিরে যেতে হল। ইংরেজরা ফিরে যাবার সময় 
বিদ্রোহীরা ১২ই আগস্ট বুড়িয়াকা-চৌকীতে আবার তাদের আক্রমণ করল। 
ইতিমধ্যে হ্াভলক খবর পেলেন যে, কানপুরের অবস্থা আবার সংকটজনক হয়ে 
উঠেছে-_৫,০০০ বিদ্রোহী কানপুর ও বিঠরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। হ্যাভলককে 
বাধ্য হয়ে কানপুর ফিরতে হল। এইভাবে অবরুদ্ধ লক্ষৌর প্রথম উদ্ধারের 
প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। অবরুদ্ধ ইংরেজদের নায়ক ব্রিগেডিয়ার জন ইংলিশের স্ত্রী তার 
ডায়েরিতে লিখেছিলেন £ “শিখরাও যে বিক্ষুব্ধ তা সন্দেহ করা হয়েছিল। জন 
প্রয়োজনীয় সাবধানতার ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। জন তাদের এমন জায়গায় 
কাজ দিলেন যে, তারা ৩২শ বাহিনীর ( ইংরেজ ) আয়ত্বের অধীনে থাকল এবং 
নিজেদের জীবনকে বিপদগ্রস্ত না করে আর তাদের পালাবার পথ থাকল না; ত1 
সত্বেও, আমাদের ঘরের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতার কথাটা চিস্তা করতেও কি রকম 
ভয়ঙ্কর লাগে ।”২ 
হাভলক কানপুর ত্যাগ করে আবার ১৮ই সেপ্টেম্বর লঙ্ষৌর দিকে যাত্রা 
করলেন। ২১শে তারিখে যদিও একমাত্র মঙ্গজলভার ছাড়া বিদ্রোহীদের সঙ্গে আর' 
কোথায়ও সম্মুখ-যুদ্ধ হয়নি, তবুও তাদের গেরিলা যুদ্ধের ফলে ইংরেজদের অনেক 
ক্ষতিগ্রত্ত হতে হয়েছিল। রেসিডেন্সীর আত্মরক্ষার ক্ষমতা যে তখন শেষ সীমায় 
এসে পৌছেছিল, তা৷ সহজেই অনুমেয়; খাস্চদ্রব্যের আর বিশেষ অবশিষ্ট ছিল 
না; সৈম্তাসংখ্যাও অর্ধেকের বেশী কমে গিয়েছিল। এই অবস্থায় আর এক 
সপ্তাহও বোধ হয় তাদের টিকে থাক! সম্ভব হত না। রেসিভেন্সীর একজন ইংরেজ 
্ ১। ফরেঃ £ “হিসট..... ১ম, পৃঃ ৪৮৩-৮৫ | 
২। রীজ £ “সীজ অব লক্ষৌ,', পঃ ৬৩। 


অযোধ্যায় বিদ্রোহ-_রেসিডেন্সী অবরোধ ২৮৫ 


অফিসার লিখেছিলেন, “যদি তাঁরা (হ্াভলক ও আউটরাম ) শেষ মুহূর্তে এসে না 
পৌছতেন, তা হলে আমাদের নেটিভ সিপাহীরা, যারা এ পর্যস্ত খুবই মহত্ব 
দেখিয়েছে এবং প্রশংসনীয় বিশ্বস্ততা দেখিয়েছে, নিশ্চয়ই আমাদের ত্যাগ করে 
চলে যেত। যদি তারা তা করত; তা হলে তাদের কোনো দোষও দেওয়! যেত 
না, কারণ জীবন হচ্ছে মধুর ; আর তা ছাড়া, আশা-ভরসা আমাদের একেবারেই 
ছিল না।”৯ কিন্তু নেটিভদের রাজভক্তি যে সব ইংরেজরাই সমানভাবে 
তারিফ করত তা নয়। হাভলকের বীর সৈন্তরা প্রতিজ্ঞ করেছিল যে, একটা 
বিদ্রোহীকেও তারা জীবিত রাখবে না এবং তারা কালা আদমী মাত্রকেই 
বিদ্রোহী বলে গণ্য করতে শিখেছিল। ২৬শে তারিখে রেসিডেন্সীতে ঢুকে 
প্রথমেই তারা তাদের বীরত্ব দেখাল কয়েকজন রাজভক্ত সিপাহীকে খুন করে।২ 
১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের ইতিহাসে রাজভক্তির একপ বিয়োগাস্ত উদাহরণ অনেক 
পাওয়া যায়। 

কানপুর ত্যাগ করার পর আলমবাগ পর্যস্ত ৬ দিনের যুদ্ধের ফলে হাাভলকের 
বাহিনীর ২০৭ জন নিহত হয়েছিল,” আর আলমবাগ থেকে রেসিডেন্সীতে 
পৌছতে ৩১ জন অফিসার ও ৫০৪ জন সন্ত হতাহত হয়েছিল।৩ নিহতদের 
মধ্যে ছিলেন ইংরেজদের একজন সর্বশরেষ্ট “হিরো, জেনারেল নীল। 

কিন্তু এত বড় বিজয়ের পরও রেসিডেন্সীর অধিবাসীরা খুব উৎফুল্প হতে পারুল 
না। রেসিডেন্সীর একজন ইংরেজ মহিলা ২৭শে সেপ্টেম্বর লিখেছিলেন £ “এই 
দিনটা সকলের পক্ষেই খুব বেদনাদায়ক হয়েছিল; সকলেই খুব ভগ্নোছ্যম এবং 
সকলেই বুঝতে পারল যে আমরা উদ্ধার পাইনি। আমাদের বিপদের তুলনায় 
আমাদের সৈন্যের সংখ্যা খুবই কম এবং মজুত খাদ্যের তুলনায় তারা খুবই বেশী ।”৪ 
এর উপর আবার খবর এল যে, শহরে ১ লক্ষ সশন্ত্র লোক জমায়েত হয়েছে এবং 
নানা সাহেবও উপস্থিত আছেন। সাংগঠনিক কাজে কিন্বা যুদ্ধক্ষেত্রে নান! সাহেব 
কোনো কৃতিত্ব ন! দেখালেও তাঁর নাম শুনলেই আবালবৃদ্ধবনিতা সকল ইংরেজই 
আতঙ্কিত হয়ে উঠত। এটাই ছিল তার প্রধান কৃতিত্ব! আজও তারা তাকে 
ভূলতে পারেনি | 

আরও অনেকদিন রেসিডেম্সীর আশ্রিতদের অবরুদ্ধ হয়েই থাকতে হুল। 
১*ই নভেম্বর বুটিশ বাহিনীর কমাগার-ইন-চীফ সার কলিন ক্যাম্পবেল ৫,১** জন 
51 স্বীজঃ “পারসোনাল স্যারেটিত... **, পু ২৪৮। 

২। জয়স্‌ £ “অডিয়াল এট লক্ষ,” পৃঃ ২৩৫ | ৩। করেই “হি...” য়, পৃঃ ৬৩। 

৪ | মিসেস্‌ কেইস্‌ ঃ “ডে বাই ডে এযাট লক্ষৌ”, পৃঃ ২২১। 


২৮৬ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


সৈম্ত ও ৩২ট! কামান নিয়ে আলমবাগে পৌছলেন। ১৩ই তারিখে তার আক্রমণ 
শুরু হবার পূর্বে ভাব বাহিনীকে সম্বোধন করে তিনি বললেন £ “জোয়ানরা, আমি 
তোমাদের বলতে চাই যে, আমাদেব সামনের কাজটা খুবই কঠিন ও বিপদ্জনক। 
ক্রাইমিয়াতে আমরা যতটা বিপদের ও কঠিন কাজের সম্মুখীন হয়েছিলাম-_- 
আজকেব কাজ তাব চাইতেও বেশী কঠিন ও বিপদ্জনক ।”১ দিলখুস| ও লা 
মার্টিনিয়ের দখল করার পর ক্যাম্পবেল আকন্মিকভাবে সেকেন্দারাবাগ আক্রমণ 
কবলেন। ২১৫০ বিদ্রোহী অন্যত্র গিয়ে লডবার জন্য এখানে জমায়েত হয়েছিল 
এবং এর পিছন দিকেব সমস্ত দরজাগুলিই বন্ধ ছিল। তা ছাড়া, এই সিপাহীদের 
সঙ্গে কোনো কামানও ছিল না। শক্রব কামানের গোলাতে তাদের বেশীর ভাগই 
ধ্বংস হল। তারপর ইংরেজরা বিদ্রোহীদেব উপব বাঁগিষে পড়ল। প্রতিটি 
বিদ্রোহীই শেষ পযন্ত লড়ে প্রাণ দিল। 

এ ছাড়াও সেকেন্দারাবাগের যুদ্ধের আর একটি ঘটনা ভারতের ইতিহাসে 
স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। সেকেন্দারাবাগের প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটা বাঁকড। 
পিপ্লল গাছ ছিল ও তাব গোড়ায কতকগুলি জলের কলসী ছিল। একজন ইংবেজ 
অফিসার লিখেছেন, “হত্যাকাণ্ড যখন গ্রাফ শেষ হয়ে এসেছে, তখন আমাদের 
অনেক লোক ছায়ার জন্ত ও তাদের অসহা তৃষ্ণা! নিবারণের জন্য এ গাছের নীচে 
যাচ্ছিল।” কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল যে, অনেক ইংরেজ সৈন্য মৃত অবস্থায় 
গাছের গোড়ায় পড়ে আছে । এতে অনেকের সন্দেহ হল। ওয়ালেস্‌ নামক 
একজন ইংরেজ দৈন্য পিছনে হটে গাছের উপরে ভাল করে দেখতে লাগল। 
“পরক্ষণেই সে চেঁচিয়ে বলে উঠল "আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি তারপর সে গুলী 
ছু'ড়ল এবং তৎক্ষণাৎ একটা! লাল কোট ও গোলাপী রঙের সিক্কের পাতলুন পরা এক 
ব্যক্তির দেহ মাটিতে এসে পড়ল। জোরে পড়ার ফলে তার কোটের বোতাম 
ছি'ড়ে গিয়েছিল। কাছে গিয়ে দেখ! গেল যে, সে একজন স্ত্রীলোক। তার সঙ্গে 
পুরানো ধরনের ছুটি পিস্তল ছিল, একটি গুলীভরা অবস্থায় তার বেপ্টেই ছিল এবং 
আর একটির দ্বারা সে ছয়জনের প্রাণ নষ্ট করেছিল ।”২ 

চারদিন ধরে ঘোরতর যুদ্ধের পর ১৭ই নভেম্বর রেসিডেন্সী উদ্ধার হল। কিন্তু 
আাবার ২২শ তারিখে সমগ্র ইংরেজ বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে রেসিডেন্দী ত্যাগ করে 
ক্যাম্পবেলকে কানপুর অভিমুখে ছুটতে হল। আউটরাম তার বাহিনী নিয়ে 
আলমবাগে রয়ে গেলেন। 


হর. আসি 


চে রঃ পৃঃ ৪৮ | 
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অযোধ্যায় বিভ্রোহ-_রেসিডেন্দসী অবরোধ ২৮৭ 


কানপুর হস্তচ্যুত হওয়ার পর ত্াতিয়৷ তোপী নানা সাহেবের অনুমতি নিয়ে 
গোয়ালিয়র চলে যান। সেখানকার শক্তিশালী গোয়ালিয়র কনটিনঙ্জেন্ট জুন মাস 
থেকে বিদ্রোহ ঘোষণা! করে নিষ্কিয় ভাবে বসেছিল, অবশেষে তাঁরা তাতিয়ার সঙ্গে 
যোগ দিতে সম্মত হয়ে »ই সেপ্টেম্বর কল্লিতে এসে পৌঁছল । ২৭শে নভেম্বর 
নানা সাহেব কানপুর আক্রমণ করলেন ও জেনারেল উইগুহামকে শোচনীয়ভাবে 
পরাস্ত করে কানপুর পুনরায় দখল করলেন উইগুহাম ইনটেঞ্চমেন্টে আশ্রয় 
নিলেন। নানা এইখানে মস্ত বড় একটা ভুল করলেন-_গঙ্গার উপরকার নৌকোর 
সেতু ভেঙে দিলেন না। ২৯শ তারিখে ক্যাম্পবেলের বাহিনী এক রকম বিনা 
বাধায় সেতু পার হয়ে কানপুরে প্রবেশ করল) এর ফলে এলাহাববাদের পথ, যে পথ 
দিয়ে একটা বিরাট ইংরেজ বাহিনী আসছিল, তাদের নিকট খোলাই রইল। 
নানা সাহেব আরও তল করলেন শক্রকে ৫৬ দিন সময় দিয়ে। ক্যাম্পবেলের 
বাহিনী তখন লক্কৌর স্ত্রীলোক, শিশু ও অন্থস্থদের এলাহাবাদ পৌছিয়ে দিতে ব্যন্ত। 
এই স্থযোগে যদি বিদ্রোহীরা! ক্যাম্পবেলকে পূর্ণোষ্যমে আক্রমণ করত, তা হলে 
তাদের প্রতিরোধ করা কিন্ব৷ সেতু রক্ষা! করার মত শক্তি ক্যাম্পবেলের ছিল না। 
তাতিয়া ৪ঠা ডিসেম্বরে এই ভূল সংশোধন করার চেষ্টা করলেন; তিনি প্রচণ্ড- 
ভাবে ইংরেজদের আক্রমণ করলেন ও সেতু ধ্বংস করে দেবার চেষ্টা করলেন। 
কিন্তু এই শেষ মুহূর্তে তাকে ব্যর্থ হতে হল। 

ঠিক এই সময় ৪ঠা ও ৫ই ডিসেম্বর কলকাতা থেকে ৫,৬** সৈন্যের একটা 
ইংরেজ বাহিনী ৩৫টা কামান নিয়ে কানপুর পৌছে গেল। তা ছাড়া দিল্লী 
থেকেও একটা বড় বাহিনী হোপ গ্রযান্টের নেতৃত্বে এদের সঙ্গে এসে যোগ দিল । 
৬ই তারিখে ইংরেজরাই বিদ্রোহীদের উপর আক্রমণ শুরু করল। সমস্ত দিন ও 
রাত্রিব্যাপী যুদ্ধের পর বিদ্রোহীরা কানপুর ত্যাগ করল এবং নানা সাহেবও নদী 
পার হয়ে অযোধ্যায় চলে গেলেন। 

কিছুদিন পর ফতেগড় আক্রান্ত হল। কানপুর থেকে ৮* মাইল উত্তরে গঙ্গার 
ধারে এই সামরিক গুরুত্বপূর্ণ শহরে জনসাধারণ ও সিপাহীর! ফরাক্কাবাদের নবাবের 
অধীনে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল এবং কর্নেল স্মিথ ও অন্থান্ত ইংরেজদের 
পালাতে হয়েছিল। ১৮৫৮ সালে জানুয়ারি মাসে ফতেগড় ছু' ধার থেকে 
ইংরেজদের দ্বারা আক্রান্ত হল-_একদল এল ীল্পী থেকে আর একদল কানপুর 
থেকে। ওরা জানুয়ারি ১৮৫৮ সালে ইংরেজরা আবার ফতেগড় অধিকার 
করল। এঁ দিনই ফরাক্কাবাদের নবাবকে ফাসি দেওয়া হল। দপ্রথমতঃ, 
তার শরীরে সর্বত্র শুয়োরের চধি ঢেলে দেওয়া হল, ও ঝাড়ুদার দিয়ে তাকে 


২৮৮ ভারতীয় মহাবিভ্রোহ 
বেত মারা হল, তারপর তাকে ফাসিতে ঝোলানো হল। এটা কর! হয়েছিল 
কমিশনারের হুকুমে ।”১ 

কমিশনার পাঁওয়ার সমগ্র ফতেগড় জেলা ঘুরে বেড়ালেন ও জোয়ান লোক 
দেখা মাত্রই তাদের ধরে ধরে ফাসিতে ঝোলালেন | একমাত্র মাও নামক একটা 
ছোট জায়গায় তিন দিনের মধ্যে একটা বড় পিগ্লল গাছের শাখায় ১** লোককে 
তিনি ফাসিতে ঝুলিয়েছিলেন। পাওয়ারের বন্ধুরা তার গ্রণমুগ্ধ হয়ে তাকে 
'হাঙ্গিং পাওয়ার (চ7517£108 0০ ) বলে ডাকতেন ।২ ফতেগড় সম্বন্ধে 
ফোরবস্-মিচেল বলেছেন £ “কমিশনার পুলিস স্টেশনে তাঁর আদালত বসালেন। 
আমি জানি ন! বন্দীদের কিভাবে বিচার করা হয়েছিল, অথবা কি রকম সাক্ষ্য 
প্রমাণ তাদের বিরুদ্ধে লিপিবদ্ধ করা হযেছিল। আমি এইটুকু মাত্র জানি যে, 
বন্দীদের দলে দলে মার্চ করিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং তার পরক্ষণেই পুলিস 
স্টেশনের সামনেই যে একটা মস্ত বড় বটগাছ ছিল, সেখানে আবার মার্চ করিয়ে 
নিষে যেয়ে তাদের ফাসিতে ঝোলানে! হয়েছিল । এই কাজ শুরু হয় বেলা ৩্টার 
সময এবং অনবরত চলতে থাকে পরের দিন সকালবেল! পর্যস্ত। তখন দেখা 
গেল যে, গাছে আর একটুও স্থান খালি নেই এবং এঁ সময়ের মধ্যে ১৩০ জনকে 
ঝোলানো হয়ে গিয়েছে। একটা ভয়াবহ দৃশ্য সন্দেহ নেই ।” যে বিখ্যাত ইংরেজ 
বীরপুরুষ নিরস্ত্র বন্দী মোগল াহজাদাদের ন্বহস্তে খুন করে খ্যাতি অর্জন 
করেছিল, সেই হড়সনও এই ঘটনার সময় উপস্থিত ছিল। সেই হড্‌সন হেন 
বীরপুরুষও এই বীভৎস দৃশ্ঠ দেখে স্বীয় বলে উঠেছিল ; “এই সব কাজ আর 
আমার সহ হচ্ছে না। আমার যে এখন কোনো ভিউটি নেই, তাতে আমি 
খুবই খুশী।”5 

কানপুর ও ফতেগড় দখলের পর সমগ্র গঙ্গা-যমুনা দৌয়াব, অস্ততঃ তার 
শহরগুলি, ইংরেজের অধিকারে এল এবং কলকাতা থেকে লাহোর, পেশোয়ার 
পর্যস্ত সমস্ত গ্র্যাও স্রীঙ্ক রোডটাই ইংরেজ সৈম্ত ও সাজসরঞ্জামের যাতায়াতের জন্ত 
মুক্ত হল। কিন্তু তখনও উত্তরে সমগ্র রোহিলখণ্ড ও অযোধ্যা এবং দক্ষিণে সমগ্র 
বুন্দেলখণ্ড সম্পূর্ণ বিদ্রোহীদের অধিকারেই রয়ে গেল। 


১ ফোরবন্‌-মিচেল £ পূর্বোজ গ্রন্থ, পৃঃ ১৬৯। 
২1 গর্ডন-্জালেক্জাগায় £ ““রিকলেক্সন্স্‌ অব এ হাইল্যাও সাবজপ্টার্ন”, পৃঃ ২১০। 
৩। ক্কৌরবন, মিচেল £ পূর্বোজ গ্রন্থ, পৃঃ ১৬৯৭৭১। 


নান! সাহেব 


পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও ১৮১৮ সালে যুদ্ধে হেরে গিয়ে ইংরেজের নিকট 
আত্মসমর্পণ করে ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে বৎসরে ৮ লক্ষ টাকার পেন্সনে 
কানপুর থেকে ১৫ মাইল উত্তরে গঙ্গার ধারে ঝিঠুরে বাস করতে লাগলেন । 
১৮৫১ সালে তার মৃত্যুর সময় তিনি উইল করে তার দত্তক দন্দপস্থ নানাকে তার 
সব কিছুর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করে গেলেন। কিন্তু ইংরেজ সরকার নানাঁকে 
পেশোয়! বলেও স্বীকার করলেন না, ৮ লক্ষ টাক! পেন্সনও বন্ধ করে দিলেন এবং 
অন্যান্য অধিকাঁরগুলি থেকেও তাকে বঞ্চিত করলেন। পেক্ষনের জন্য তার 
দরখাস্ত গভর্নর জেনারেলের কাউদ্ষিল যখন নামগ্তুর করলেন, তখন নানা সাহেব 
কোর্ট অব ডাইরেক্টার্সের নিকট আপিল করবার জন্য আজিমুল্প! খানকে 
ইংল্যাণ্ডে পাঠালেন । 

আজিমুল্লা খান অতি সাধারণ অবস্থা থেকে নিজের অধ্যবসায় ইংরেজী ও 
ফরাসী ভাষা শিখে উন্নতি লাভ করেছিলেন। ইংল্যাণ্ডে যদিও তিনি সন্তান্তবংশীয় 
মহিলা মহলে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন, কিন্তু নান! সাহেবের গেন্দন 
সম্বন্ধে তিনি ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে রাজী করাতে পারলেন না । তারপর লগ্ন থেকে 
ভারতে ফেরবার পূর্বে তিনি ক্রাইমিয়ার যুদ্ধ দেখবার জন্য কন্স্টার্টিনোপল যান। 
“যেসব কুত্তমরা, অর্থাৎ রুশরা, ইংরেজ ও ফরাসী উভয়কে হারিয়ে দিয়েছে” তাদের 
দেখবার জন্য তিনি ব্যগ্র হয়ে ওঠেন।১ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে তিনি রূশ 
ব্যাটারির কার্ধ পরিদর্শন করেছিলেন। এটাও শোন! যায় যে, কন্স্টান্টিনোপলে 
থাকাকালীন আসয্প ভারত বিশ্রোহে" সাহায্যার্থে তিনি কয়েকজন রুশ প্রতিনিধির 
সঙজেও আলাপ আলোচনা করেছিলেন। কিস্ত এর সত্যাসত্য নির্ণয় কর! খুবই 
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কঠিন। তবে এ সম্পর্কে ফোরবস্-মিচেল যেটুকু ইতিহাস দিয়েছেন তা হল 
এই যে, রুরকির ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত মোহাম্মদ আলি খান ইংরেজের 
হাতে বন্দী হয়েছিলেন । ১২ই ফেব্রুয়ারি ১৮৫৮ সালে তার ফাসি হয়। ফাসিব 
পূর্বে ফোববস্-মিচেলকে মোহাম্মদ আলি কতকগুলি কথা বলেন। আজিমুল্লার 
সঙ্গে তিনিও ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন, তারপর ক্রাইমিয়াতেও তার সঙ্গে যান। 
তিনি আরও বলেন, “সেখানে আমরা ১৮ই জুন তারিখে বুটিশেব আক্রমণ ও 
পরাজয় দেখেছিলাম। সেখান থেকে আমরা কন্ট্টার্টিনোপলে ফিবে যাই। 
দেখানে আমর! কয়েকজন প্রকৃত অথবা! কৃত্রিম রুশ প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। 
আজিমুল্লা যদি ভারতে বিদ্রোহ ঘটাতে পারেন, তা হলে প্রচুর বাস্তব সাহায্যের 
ব্যবস্থা! করবেন বলে তারা বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই মমযই আমি 
ও আজিমুল্লা কোম্পানি সরকারকে খতম করবার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।”৯ 

যাই হোক, এখন বিপ্রোহকালীন প্রসঙ্গে আসি। কানপুরের গুরুত্বপূর্ণ 
সামরিক অবস্থানের জন্য এখানে একটি ইংরেজ গোলন্দাজ বাহিনী ও প্রায় ২,৫০* 
সিপাহীর থাকবার জন্য একটা বড় ক্যাণ্টনমেন্ট ছিল এবং অন্তান্ত শহরের 
তুলনায় এখানে বেসামরিক ইংরেজ, ফিরিঙ্গী ও খৃষ্টান অধিবাসীর সংখ্যা কম ছিল 
না। মিরাট ও দিজ্ীর বিদ্রোহের খবরের পর থেকেই শহরের অবস্থা দিনের 
পর দিন চঞ্চল হতে থাকল। কানপুর বাহিনীর নায়ক জেনারেল হুইলার ষে- 
কোনো দিন বিদ্রোহের আশঙ্কা! করতে লাগলেন। ২২শে তারিখে নানা সাহেব 
২টি কামানসহ ৩** সৈম্ত ইংরেজদের সাহায্যের জন্ত ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠিয়ে 
দিলেন। কানপুরের ম্যাজিস্ট্রেট হিলার্স ডনের তখনও নানা সাহেবের উপর সম্পূর্ণ 
বিশ্বাস ছিল এবং স্জেন্ত তিনি নান! সাহেবের উপর ধনাগার, যেখানে ১* লক্ষ 
টাকা মুত ছিল, রক্ষার ভারও ছেড়ে দিলেন। 

১ল! জুন ২য় অশ্বারোহী বাহিনীর হুবাদার টীকা সিং এবং আরও কয়েকজন 
নান! সাহেবের সঙ্গে বিদ্রোহ সম্বপ্ধে আলোচনা! করলেন। ২রা জুন একজন মাতাল 
ইংরেজ অফিসার ২য় অশ্বারোহী বাহিনীর একজন প্রহরীকে গুলী করে। পর দিন 
সামরিক আদালতের বিচারে অচেতন অবস্থায় গুলী ছোড়ার অজুহাতে ইংরেজ 
বীর পুরুষটি মুক্তি লাভ করে। ৪ঠা জুন হইলার সমস্ত ইংরেজদের নিয়ে ও 
এক মাসেব খাস্ব্রব্য নিয়ে স্থুরক্ষিত ইনট্রেঞ্টমেণ্টে প্রবেশ করলেন। ৫ই জুন 
কানপুরের সিপাহীরা যুদ্ধ ঘোষণা ক্রল। স্থবাদার টীকা সিংকে ২য় অশ্বীরোহী- 
দের জেনারেল, জমাদার দলভঞ্জন সিংকে ৫৩ম পদাতিকদের কর্নেল ও স্থবাদার 
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॥ নান সাব ॥ 


নানা সাহেব ২৯১ 


গঙ্গাদীনকে ৫৬ম পদাতিকদের কর্নেল নিযুক্ত করা হল। নান! সাহেবের বাহিনীর 
কমাগ্ার জওলাগ্রসাদ হলেন ব্রিগেডিয়ার । 

এখানে টীকা সিং সম্পর্কে একটু বলা প্রয়োজন মনে করি। টীকা সিং সম্বন্ধে 
সার জর্জ টিভেলিয়ান তাঁর “কানপুর' নামক গ্রন্থে লিখেছিলেন £ ্টীক! সিং তার 
দুঃসাহস ও কর্মদক্ষতার দ্বারা সিপাহীদের নেতৃস্থান অধিকার করেছিলেন ।”-_ 
(পৃঃ ৬৭)। যখন বিভ্রোহী সিপাহীরা নান! সাহেবের অন্থরোধে কানপুরে 
ফিরে এল, “টাকা সিং তৎক্ষণাৎ ম্যাগাজিনে চলে গেলেন। *** যেসব কামান 
কার্ধকরী অবস্থায় ছিল সেগুলিকে তৎক্ষণাৎ ইনট্রেঞ্চমেণ্টের দিকে পাঠিয়ে দিলেন, 
আর যেগুলি তখনই ব্যবহার করবার মতো অবস্থায় ছিল না সেগুলিকে 
পরিফার করার জন্য মিস্ত্রীদের কাজে লাগিয়ে দিলেন। বিদ্রোহীদের বেশীর ভাগই 
তার মতো দুরদরিতা ও ধীরতা দেখাতে পারেনি ।”_-(পৃঃ ৮৮)। ৬ই তারিখে 
“টাকা সিং অস্ত্রাগারে সারাদিন কাজ করলেন। বড় বড় কামানগুলি ঠিকভাবে 
ব্যবস্থা করে ঠিক ঠিক জায়গায় পাঠিয়ে দিতে লাগলেন। যেই কামানগুলি 
আসতে লাগল, তখনই সেগুলিকে সঠিক স্থানে বসানো হল এবং স্বেচ্ছাসেবকরা 
তার ভার গ্রহণ করল। পরদিন ছিপ্রহরের মধ্যে ব্যাটারির বেষ্টনী তৈরি করা শেষ 
হল এবং আমাদের ইনট্রেঞ্চমেপ্ট চারদিক থেকে ২৪-পাউণ্ড গোলার আঘাতে 
কাপতে লাগল ।”--( পৃঃ ১০*)। 


এই টীকা সিং ইত্যাদিকে নিয়ে নানা সাহেব যখন বাহিনী গঠন করলেন, তখন 
বিদ্রোহী সিপাহীদের একদল প্রতিনিধি নানা সাহেবের সঙ্গে দেখা করে তাকে 
বলেন £ “মহারাজ, আপনি যদি আমাদের সঙ্গে যোগ দেন, তা হলে একটা 
রাজ্য আপনার অন্ত অপেক্ষা করে আছে, কিন্তু আপনি যদি শক্রদের সঙ্গে যান, 
তা হলে আপনার মৃত্যু অনিবার্ধ।” নান! সাহেব এর উত্তরে বলেছিলেন, 
“ইংরেজদের সঙ্গে আমাঁর কি সম্বন্ধ? আমি সম্পূর্ণক্ূপে তোমাদেরই ।”১ বিদ্রোহ 
করেই সিপাহীরা দিল্লী অভিমুখে রওনা হল। তাঁরা যখন ৬ মাইল চলে গিয়েছে, 
তখন নানা সাহেব তাদের ফিরিয়ে আনলেন। বিদ্রোহীরা ফিরে এসেই 
ইনট্রে্মেন্ট অবরোধ করল। ২৬শে জুন নান! সাহেব ছইলারের নিকট প্রস্তাব 
করে পাঠালেন, “যারা লর্ড ডালহাউসির কাজের জন্য দায়ী নয় ও যারা 
আত্মসমর্পণ করবে, তাদের নিরাপদে এলাহাবাদ যেতে দেওয়া হবে।” এই শর্তে 
এ তারিখেই জেনারেল হুইলার আত্মসমর্পণ করলেন। 
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২৭শে জুলাই ইংরেজরা সতীচৌরা ঘাঁটে এসে নৌকোঁয় উঠল। বেলা ন্টা 
আন্দাজ সকলের শেষে মেজর ভিবার্ট নৌকোতে চড়লেন। “মেজর ভিবার্ট 
নৌকোতে ওঠা মাত্রই চল” বলে নৌকো ছাড়ার আদেশ দেওয়া হল। কিন্ত 
কিনারা থেকে একটা সঙ্কেত পেয়ে নেটিভ মাঝিরা-_প্রত্যেক নৌকোয তারা ৯ জন 
করে ছিল--জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল ও কিনারার দিকে চলল। আমরা তত্ক্ষণাৎ 
তাদের গুলী করলাম, কিন্তু বেশীর ভাগই পালাতে লক্ষম হযেছিল।”১ টম্লনের 
উক্তিতেই দেখা যাচ্ছে যে, ইংরেজরাই-_যারা তখনও একরকম বন্দী অবস্থাতেই 
ছিল-_প্রথমে গুলী চালায় ও কয়েকজন ভারতীয় মাঝিকে হত্যা করে। তারপর 
বিদ্রোহীরাও গুলী চালাতে শুরু করে। প্রায় সকল পুরুষই এবং অনেক স্ত্রীলোক 
ও শিশুও এতে নিহত হয়েছিল এবং টম্সন্কে নিয়ে মাত্র ৪ জন প্রাণ নিয়ে 
পালাতে পেরেছিল। এই ঘটনার ৩৭ বৎসর পরে কর্নেল মড্‌ তীর 'মেমরীজ 
অব দি মিউটিনি'তে লিখেছিলেন £ 

“কর্নেল উইলিয়ামস্‌ (কানপুরের পুলিস কমিশনার) যেসব তথ্য সংগ্রহ 
করেছিলেন, তা! খুব ভালভাবে পড়ে এবং কোনো পক্ষপাতিত্ব না করে বল! 
যায় যে, নানা সাহেব এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিলেন কিনা মে বিষয়ে সন্দেহ 
আছে। বরং আমার মত এই যে, যদিও তিনি দোষী, আমি বলব যে তার 
রক্তপিপাস্থ অনুচররাই তাকে এ বিষয়ে জড়িত করেছিল, যাদের কাজে তিনি বাধা 
দিতে সাহস করতেন না। এমন কি, আজও এবং আমাদের দেশেই দেখিয়ে 
দেওয়! যেতে পারে যে, অঙ্গরূপ পাঁশবিকতাকে ওই একই ভাবে সহ করে যাওয়া 
হচ্ছে । এটা ঠিক যে, নানা সাহেব অনেকবার অসহায় লোকদের সাহাধ্য 
করেছিলেন, এমন কি, তাদের প্রতি সত্যিকারের দয়াও দেখিয়েছিলেন ।”২ 

যেসব ইংরেজ কানপুরের এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে এত পবিভ্রতাপূর্ণ ক্রোধ 
দেখিয়েছেন, তাদের আর একটি কথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন । জেনারেল নীল 
অনেক আগেই কানপুরের অবরুদ্ধদের উদ্ধার করতে পারতেন এবং হুইলারের 
আত্মসমর্পণ করবার কোনো! গ্রয়োজনই হত না। কিন্তু নীল নেটিভ “নিগার'দের 
পাইকারীভাবে ফাসি দিয়ে, স্ত্রী, পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে হত্যা করে এবং গ্রামের পর 
গ্রাম ধ্বংস করে বিদ্রোহীদের শিক্ষা দিতে এতই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, কানপুরে 
পৌছতে তীর বেশ কিছুদিন বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল। জেনারেল নীলের হত্যাকা 
ও পাশবিক অত্যাচার আগে ঘটেছিল এবং সতীচৌরা ঘাটের হত্যাকাণ্ড পরে 

১। মৌব্রে টম্সন্‌ £ “্টোরি অব কানপুর, পৃঃ ১৯৩. 


২।| মঠ ১৭, পৃ ১০৮৯৯ | 


নানা লাহেব ২৯৩ 


হয়েছিল। নীলের অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের খবর কানপুরে পৌছতে বিলম্ব হয়নি, 
এবং তা৷ যে কানপুর অধিবাসীদের প্রতিশোধ নেবার আকাজ্ষাকে উত্তেজিত 
করে তুলেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। 

সতীচৌরা ঘাটের হত্যাকাণ্ডের পর যেসব ইংরেজ বেঁচে ছিল, তাদের মধ্যে 
পুরুষদের গুলী কর! হল, ২০০ স্ত্রীলোক ও শিশুদের বিবিঘরে বন্দী করে রাখা হল। 
১লা জুল/ইতে নানা সাহেব নিজেকে পেশোয়া বলে ঘোষণা করলেন, কিন্তু তাঁকে 
পেশোয়াশাহী পতাকার পাশে বাদশাহী পতাকা তুলে বিদ্রোহী রাজধানীর আহ্মগত্য 
স্বীকার করতে হল। এর কিছুদিন পরেই কানপুর তাঁকে ছাড়তে হল। জেনারেল 
হাভলক ১৭ই জুলাই কানপুর প্রবেশ করলেন । কানপুর ত্যাগ করার পূর্বে 
বিবিঘরের সমস্ত বন্দীদের হত্যা করে একটা কৃপের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। 

যখন ২০শ তারিখে জেনারেল নীল এসে পৌছলেন, তখন হাভলক তার উপর 
কানপুরের ভার দিয়ে ২৫শে জুলাই লক্ষৌর দিকে রওন! হয়ে গেলেন। নীল যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রে কখনও কোনে! রকমের কৃতিত্ব দেখাননি, কিন্তু নিরস্ত্র, অসহায় ও নির্দোষ 
লোকের উপর পাইকারীভাবে নৃশংস ও পাশবিক প্রতিশোধ নিতে তিনি ছিলেন 
অদ্বিতীয়। বস্ততঃ বারাণসী হতে কানপুর পর্যন্ত তিনি যেভাবে জল্লাদের কাজ 
করেছেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসেও তার উদাহরণ খুব কমই আছে। 
কানপুর থেকে তার এক বন্ধুকে তিনি লিখেছিলেন £ 

“আমি নেটিভদের দেখাতে চাই যে, এই ধরনের কাজের জন্য (সতীচৌরা 
ঘাট ও বিবিঘরের হত্যাকাণ্ড) তাদের আমর! যে শাস্তি দেব, তা হবে খুবই 
কঠোর, তা তাদের মনোবৃত্তিকে জঘন্যভাবে আঘাত করবে এবং চিরকালের জন্য 
তা তাদের মনেও থাকবে । আমি যে নিয়নলিখিত হুকুমটি জারী করেছিলাম, তা 
আমাদের কয়েকজন ব্রাঙ্মণ মনোভাবাপন্ন বৃদ্ধ ভদ্রলোকদের নিকট যতই আপতি- 
জনক হোক না| কেন, আমি মনে করি কানপুরে তা খুবই ঠিক হয়েছিল ।৮১ 

নীলের হুকুম ছিল এই যে, মৃত্যুদণ্ডের আদেশের পর প্রত্যেকটি অপরাধীকে 
বিবিঘরে নিয়ে যাওয়া হবে এবং মৃত্যুব পূর্বে তাকে কয়েক ইঞ্চি করে রক্তের দাগ 
জিভ দিয়ে চেটে পরিক্ষার করতে হবে। “যদি কেউ এ কাজ করতে রাজী না! হয়, 
তা হলে প্রোভেস্ট-মার্শাল তাকে বেত মারতে থাকবে-__যতক্ষণ পর্বস্ত না৷ অপরাধী 
তার এ কাজ সম্পন্ন করবে।” ত্যরপর উক্ত চিঠিতেই নীল লিখছেন £ “প্রথম 
অপরাধী ছিল একজন ৬ঠ বাহিনীর স্থবাদার, উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ । তাকে আধ- 
বর্গ ফুট পরিষ্ষার করতে হয়েছিল। সে প্রথমে আপত্তি করেছিল, সঙ্গে সঙ্গে তার 

১। কে £ পুর্বোজ গ্রন্থ, ২য় ,পৃঃ ৩৯৮--৪০০ | 


২৯৪ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


উপর পড়ল বেত। রক্ত পরিষারের কাজটুকু করবার পর তাকে ফাসি দেওয়া হল। 
আরও অনেককে এইভাবে আন! হল, তার মধ্যে একজন ছিল মুসলমান-- 
আমাদের দেওয়ানী আদালতের কর্মচারী ও একজন নেতৃস্থানীয় বদমাশ লোক । .'' 
এট! যে খুবই একটা অদ্ভুত নিয়ম তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্ত পরিস্থিতির 
পক্ষে খুবই গ্রযোজ্য এবং আশা করি যে, ঘরটা এইভাবে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্ষার না 
হওয়া পর্যস্ত আমাকে কেউ বাধা দেবে না। **" ভগবানের আশীর্বাদে ও সাহায্যে 
আমি আমার কাজের সার্থকতা৷ দেখাতে পারব ।” 

নীলের পাশবিক হত্যাকাণ্ডের ফলে যেসব হিন্দু-মুসলমান ভারতবাসীর প্রাণ 
দিতে হয়েছিল, তার! তাদের অদৃষ্টকে ধীর ও শান্ত ভাবেই বরণ করে নিয়েছিলেন । 
কি ভাবে হিন্দু মুসলমানেরা এই মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছিলেন সে সম্বন্ধে কর্নেল মড, 
লিখেছিলেন, “মুসলমানরা গবিত ও ক্ুহ্ধভাবে মৃত্যুকে উপেক্ষা করেছিলেন, আর 
হিন্দুরা অদ্ভুত রকমের একটা উদাসীনতা দেখিয়েছিলেন । *** অনেক হিচ্দু, যেন তারা 
কোথায়ও ভ্রমণে যাচ্ছেন এই ভাবে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছিলেন ।”১ 

সতীচৌরা ঘাটের ন্যায় বিবিঘরের হত্যাকাণ্ডের জন্যও প্রায় সকল ইংরেজ 
লেখকই নান! সাহেবকে দোষী করেছেন। বস্ততঃ আইনসঙ্গতভাবে ও নৈতিকভাবে 
তিনিই এই সমস্ত কাজের জন্য দায়ী। তিনিই ছিলেন রাষ্ট্রের প্রধান, সুতরাং সব 
কাজের জন্যই চরম দায়িত্ব তারই । কিন্তু এটাও বিবেচনা করতে হবে যে, বিবি- 
ঘরের হত্যাকাণ্ড কখন ঘটেছিল--তা৷ নান! সাহেবের কানপুর পরিত্যাগ করবার 
পূর্বে, না পরে? এটা খুবই সম্ভব যে, এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল একদল চরমপন্থীর 
দ্বারা এবং নান! সাহেব কানপুর পরিত্যাগ করার পর। ব্যক্তিগতভাবে নানা সাহেব 
যে এই সব হত্যাকাণ্ডের জন্ দায়ী ছিলেন, কিন্বা! তার জ্ঞাতসারে ও তার সম্মতিতে 
যে এই সব ঘটনা ঘটেছে--তার কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়! যায় না। 
কানপুর পুনর্দখলের পর কর্নেল উইলিয়ামস্‌ এ সম্বন্ধে যেসব সাক্ষ্য সংগ্রহ করেছিলেন, 
ইংরেজ এতিহাসিকরাও তার খুব বেশী মূল্য দেননি ।২ কেবল এঁতিহাসিক ফরেস্ট 
তার “হিট্টি অব দি ইতিয়ান মিউটিনির ভূমিকায় যা! লিখেছিলেন, তা বিশেষ 
প্রণিধানযোগ্য £ “উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের পুলিস কমিশনার কর্নেল উইলিয়ামস্‌ ষে 
৬৩ জন লোকের সাক্ষ্য নিয়েছিলেন, তা৷ আমি পড়েছি । এ সাক্ষ্যগুলি শ্ববিরোধী 
উক্তিতে পরিপূর্ণ এবং খুব সতর্কতার সঙ্গে সেগুলি বিচার করতে হুবে। কর্মচারীদের 
প্রদত্ত এবং অন্তান্ত গুপ্ত রিপোর্টগুলিও আমি দেখেছি । এইসব থেকে দেখা 
১। ড় “মেমরি অব দি মিউটিনি”, ১ম, পৃঃ ২২৪। 
২। ০০০০০ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, য়, পৃঃ ৩৭২ ) ফরেষউট 2 “হিসটি ” ১৪, ৪৭৮৭৯ | 
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যায় যে, যদিও তাতে কলঙ্বময় কুবর্ণের প্রাধান্যই বেশী, তা হলেও চিত্রটিকে 
যতখানি কালো করে চিত্রিত কর! হয়েছে তা ততখানি কালো! নয়। কর্নেল 
উইলিয়ামস্‌ বলেছেন ; (প্রথম দিকে সাধারণভাবে সর্বত্র অহেতুক মনে বরা 
হত যে, আমাদের বন্দী শ্ত্রীলোকরা! লাঞ্চিত ও কলস্কিত হয়েছিলেন সে ধারণা 
আমাদের পুষ্থান্পুত্ঘরপে সংগৃহীত তথ্র দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন বলেই 
প্রমাণিত হয়েছে।' তথার দ্বারা এটাও গ্রমাণিত হয় যে, যেসব সিপাহী বন্দীদের 
পাহারা দিচ্ছিল, তারা তাদের হত্যা করতে অমম্মত হয়। এই ঘৃণ্য দুঘর্ম ঘটেছিল 
একজন ছুঃশ্চরিত্া স্ত্রীলোকের প্ররোচনায় নাঁনা সাহেবের পাঁচজন বডি গার্ডের 
দ্বারা। এই নিষ্ঠুর কাজের জন্য একটা সমগ্র জাতিকে অভিযুক্ত করা যেমন 
ষুদ্রমনের পরিচায়ক, তেমনই অসত্য? ।৮--( পৃঃ স্া)। 

যাই হোক, রাজনীতি ও মানবতার দিক থেকে বিচার করলে, বিবিঘরের 
হত্যাকাণ্ডের কোনো সার্থকতাই ছিল না। এই হত্যাকাণ্ডের দ্বারা বিদ্রোহীরা 
কিছুই লাভবান হয়নি, বরং ক্ষতিগ্রস্তই হয়েছিল, কারণ ইংল্যাণ্ডে ও ইউরোপে 
ভারতবিরোধী প্রচারে এই মব ঘটনা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের খুবই সহায়ক 
হয়েছিল? যদিও এটাও ঠিক যে, বিবিঘরের ঘটনা ন! ঘটলেও ইংরেজ শাসকদের 
পক্ষে এ রকম কিছু আবিষ্কার করে প্রচারকার্য চালানো! কিছুই কঠিন হত না। 
সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের সকল যুদ্ধের সময়েই, বিশেষ করে ওপনিবেশিক যুদ্ধের 
সময়, এ রকম বরাবরই করে থাকে। 


লক্ষের পতন 


১৮৫৭ সালে ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে কমাগ্ডার-ইন-চীফ ক্যাম্পবেল গভর্নর 
জেনারেল ক্যানিংকে লিখেছিলেন যে, লক্ষৌর অবরুদ্ধ ইংরেজদের উদ্ধার করবার 
সময় অযোধ্যার লোক যেরূপ দুর্দান্ত মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিল, তাতে তার 
অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, অযোধ্যা জয় করতে হলে তাঁর অন্ততঃ ৩০১*০* সৈন্যের 
প্রয়োজন হবে; কেবলমাত্র লক্ষৌকে বশ করবার জন্যই ২*,*** সৈন্যের 
প্রয়োজন।৯ তাই তিনি আপাততঃ রোহিলখণ্ড আক্রমণ করাই শ্রেয় মনে করলেন। 
কিন্তু ক্যানিং বললেন, “অযোধ্যাই প্রথম আক্রমণ করতে হবে, কারণ অযোধ্যায় 
এক রাজবংশ আছে? বিদ্রোহীরা এই রাজবংশকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা 
করছে; লক্ষৌ ও অযোধ্যা এখন দিশ্লীর স্থান অধিকার করছে? সারা ভারতবর্ষ 
এখন অযোধ্যার দিকে তাকিয়ে আছে এবং রাজারাও দেখছেন, আমরা যা জয় 
করেছি তা! রাখতে পারি কিনা ।” 

আবার ১৮৫৮ সালের ৮ই জানুয়ারিতে ক্যানিং লিখলেন যে, এখনই লক্ষে 
আক্রমণ করতে হবে, রোহিলখণ্ড নয়, এবং গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কারণেই এটা 
করা বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে । নান! সাহেবের লোকরা সাগর আক্রমণ করবার 
পরিকল্পনা করছে, আর নানা সাহেব নিজে “পশ্চিম ভারতের মারাঠাদের সঙ্গে 
চক্রান্ত করছেন। যদি তিনি তাদের দেখাতে পারেন যে, বিক্রোহীরা আমাদের 
কাছ থেকে লক্ষৌ ছিনিয়ে নিয়েছে, তা হলে তার আবেদন একটা! বিপদজনক শক্তি 
হয়ে ঈাড়াবে এবং রোহিলখণ্ড জয় করলেও সে শৃক্তির সমান হওয়া যাবে না।” 
ক্যানিং আরও লিখলেন £ “তারপর রয়েছে সব থেকে ভয়ানক বিপদ ও বিদ্রোহের 
গুপ্ত স্থান হায়দরাবাদ, যে হায়দরাবাদ হচ্ছে বিশেষ করে মুসলমানপ্রধান ও 


১। করেত “হিহ্রি.'",৮ ২, পুঃ ২৫২ 


লক্ষৌর পতন ২৯৭ 


গভীরভাবে অযোধ্যার প্রতি সহাহুৃভূতিসম্পন্ন ; কারণ তার! ভয় করে, যদিও সে 
ভয় অহেতুক তাদেরও পরিণতি অযোধ্যার মতো! হবে ।” বিদ্রোহী অযোধ্যার 
প্রভাব যে শুধু ভারতবর্ষেই বিস্তৃত হচ্ছিল তা নয়, দৃরদৃরান্তেও যে তা প্রসার লাভ 
করে স্বাধীনতাকাজ্জী মানুষকে উদ্ধুদ্ধ করে তুলছিল, তা ইংরেজ শাসকর! 
ভালভাবেই জানতেন। উক্ত চিঠিতেই ক্যানিং লিখেছিলেন £₹ “পেগুর 
রিপোর্টে দেখা যায় যে, সুদূর আভা রাজ্যে লোকে উদগ্রীব হয়ে লক্ষৌর খবর 
জানতে চায় ।”১ 

ক্যানিং-এর অযোধ্যা আক্রমণ মনোনয়নের আর একটি মন্ত বড় কারণ ছিল। 
হেনরী লরেন্স অযোধ্যায় চীফ কমিশনার হয়ে আসার পরই যখন তিনি বিদ্রোহের 
পূর্বাভাস পেলেন, তখন তিনি ক্যানিংকে লিখলেন যে, যদি বিস্রোহ ঘটে তা হলে 
নেপালের প্রধান মন্ত্রী জঙ্গবাহাছুরের নিকট সাহায্য চাওয়ার অন্থমতি তাকে দেওয়া 
হোক। লক্ষৌতে আসার পূর্বে হেনরী লরেন্স কাঠমৃণ্ডতে ইংরেজ সরকারের রেমি- 
ডেণ্ট ছিলেন। ক্যানিং তার উত্তরে লরেন্সকে জানালেন ঃ “জঙ্গবাহাছুরের সাহায্য 
চাইবার ক্ষমতা আপনাকে দেওয়৷ হল। আমার পক্ষে এরূপ অনুমতি দেওয়া খুবই 
অপ্রীতিকর; এটা হচ্ছে আমাদের অপমানজনক হূর্বলতার স্বীকৃতি” আত্ম- 
সম্মানে আঘাত লাগলেও, বিদ্রোহ শুরু হবার সঙ্গে দঙ্গেই হেনরী লরেন্স 
জঙ্গবাহাছুরের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছিলেন, জঙ্গবাহাছুরও খুব আগ্রহসহকারে 
তার সাহাষ্য নিয়ে এগিষে এসেছিলেন। জন লরেন্স যেমন তার শিখ রাজাদের ও 
গোলাব সিংকে জানতেন, হেনরী লরেন্সও তেমনি তার জঙ্গবাহাদুরকে জানতেন । 

ইংরেজকে সাহাষ্য করার জন্য জঙ্গবাহাদুরের এত আগ্রহের একটা গুরুতর কারণ 
ছিল। “যৌবনে তিনি জুয়া খেলে কাটিয়েছিলেন+, যার ফলে তিনি নিঃন্ব ও হতাশ 
হয়ে পড়েন। তার পিতৃব্য যখন নেপালের প্রধান মন্ত্রী হলেন, তখন তিনিও 
দরবারে ভূমিকা গ্রহণ করতে বদ্ধপরিকর হলেন। “এই দরবারই ছিল তার মতো 
প্রতিভার বিকাশের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র। সেখানে তিনি আশ্চর্য রকমের ছুঃসাহ- 
সিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং এমন নান! রকমের কার্ধ করেছিলেন, ষ৷ পাশ্চাত্য 
জগতে নৈতিক বিধি অনুসারে আইনসঙ্গত বলে গণ্য হবে না। এ কাজগুলির 
মধ্যে একটা হুল তাঁর পিতৃব্যকে খুন করা, যে কাজ তিনি করেছিলেন মহারানীর 
প্ররোচনায় । একটি নতুন মন্ত্রিসড়া গঠিত হল ও তিনি হলেন কমাগার-ইন-চীফ। 
আরও বৃহৎ আকারে হত্যাকাণ্ডের সুযোগ তার জন্ত অপেক্ষা করছিল। নতুন 


১। ফরেই £ পুধোজ গ্রন্থ, পৃঃ ২৫৫ | 
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২৯৮ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


প্রধান মন্ত্রীও নিহত হলেন এবং মহারাঁনী, যার তিনি প্রধান প্রিয়পাত্র ছিলেন, 
প্রতিশোধ দাবি করলেন। নিহত মন্ত্রীর একজন সহকর্মীকে সন্দেহ করা হল। 
এই সন্দিপ্ধ লোকটিকে খুন করবার জন্য তিনি আর একজন সহকর্মীকে নির্দেশ 
দিলেন। *** এই ব্যক্তি ইতস্ততঃ করাতে তিনি তাকে বন্দী করে রাখা স্থির 
করলেন এবং তাঁকে ধরবার জন্য সন্কেত করলেন। এই ব্যক্তির পুত্র নিরাপত্তার 
ভয়ে শঙ্কিত হয়ে পিতাকে রক্ষা করবার জন্য ছুটে এলেন, কিস্তু তাকে কেটে ফেলা 
হল। পিতা প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হলে জঙ্গবাহাছুরের একটা গ্রলী পিতাকে 
পুত্রের পাশে স্তইয়ে দিল। *** ১৪ জন বিরোধী সর্দার জঙ্গ-এর সম্মুখীন হল, *** 
কয়েকজন বিশ্বধ্ত লোকের সাহা জঙ্গ সকলকেই হত্যা করলেন। প্রভাত হবার 
পূর্বেই জঙ্গ নিজেকে প্রধান মন্ত্রী বলে ঘোষণা! করলেন." রানীকে তার ছু' ছেলে 
সঙ্গে নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বললেন ।”১ কিছুদিন পরে জঙ্গ নেপালের 
রাজাকেও বন্দী করেছিলেন। তারপর এক নাবালককে সিংহাসনে বসিয়ে তিনি 
নিজেই রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা অধিকার করে বসলেন। এই সব ঘটনা ঘটেছিল 
১৮৪৯-৫* সালে । এই হল জঙ্গবাহাছুরের চরিত্র ! 

এতগুলি নিহত ও নির্বাসিত ব্যক্তিদের মধ্যে ইংরেজের বন্ধুর সংখ্যা কম ছিল 
না। স্বতরাং ইংরেজ সরকারের সঙ্গে জঙ্গবাহাছরের সন্বন্টা ঠিক বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল 
না। তবে জঙ্গবাহীদুর নিজে মোটেই ইংরেজের শক্র ছিলেন না--তিনি শুধু 
চেয়েছিলেন নিজের ক্ষমতা! বিস্তার করতে । এখন এই বিক্রোহকালে ইংরেজ 
সরকারের ঘোরতর বিপদের সময তাদের সাহায্য করে নিজেকে তাদের পরমবন্ধু 
হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য এবং নেপাল রাজ্যে নিজের স্বৈরাচারী ক্ষমতা সথদৃঢ' 
করবার জন্য জঙ্গবাহাছ্ুর একটা মন্ত বড় স্থযোগ পেলেন। তা ছাড়া আরও 
কয়েকটা কারণ ছিল। প্রথমটা হল, ১৮১৪-১৫ সালে ইংরেজ সরকারের নেপাল 
আক্রমণের পর ইংরেজ সরকার গোরখপুর থেকে গোপ নদী পর্যস্ত পাহাড়ের' 
তলদেশে ১** মাইল ব্যাপী যে অঞ্চল কেড়ে নিয়েছিল, তারই অনেকটা! নেপালকে 
আবার ফিরিয়ে দেওয়া হবে, এই প্রতিশ্রুতিও জঙ্গবাহাছুরকে দেওয়া হয়েছিল। 
এ বিষয়ে লক্ষৌর পতনের পর ক্যানিং নেপালের রাজাকে প্রকাশ্থভাবেই ১৭ই 
মে ১৮৫৮ সালে লিখেছিলেন £ “বৃটিশ সরকারের তরফ থেকে আমি স্থির করেছি 
ষে, পাহাড়ের নিয়ভাগে গুর্থাদের পূর্বেকার স্থানগুলি নেপাল রাজ্যকে ফেরত, 
দেওয়া হবে ।”২ 
১। ধ্টন্‌ ; “গেজেটিযারণ, ও খভ, পৃঃ ৭২৩০২৪। 

২। উইলিয়াম ডিগবী £ 'দেপাল এও্ড ইত্ডিযা””, পৃঃ ৬৭। 


লক্কৌর পতন ২৯৪ 


নেপালের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধের সময় অযোধ্যা রাজাই ছিল ইংরেজদের প্রধান 
ধাটি। ইংরেজ বাহিনীর বেশির ভাগ সৈম্যই ছিল অযোধ্যার লোক; এ সব 
ছাড়াও অযোধ্যার নবাবকে সৈন্য, খাস্থা্রব্য, খণ ইত্যাদি দিয়ে ইংরেজদের সাহায্য 
করতে হয়েছিল। আজ ইংরেজরাই আবার গর্থাদের বন্ধু সেজে অযোধ্যা- 
বাসীদের ও লক্ষৌর নবাব পরিবারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্য তাদের 
উত্তেজিত করতে লাগল, যেমন তারা উন্কানি দিয়েছিল শিখদের, তাদের পুরাতন 
শক্র মোগল ও পুরবিয্লা্দের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে। পাঞ্জাবের মতোই 
এখানেও দেওয়া হল অবাধ লুঠনের প্রলোভন । বস্তুতঃ গুর্থারাও ইংরেজ সৈন্যদের 
মতো লুস্তিত ধনরত্ব বোঝাই হয়েই যুদ্ধের পর দেশে ফিরে গিয়েছিল। 

ইংরেজকে সাহাধ্য করবার জন্য লক্ষ রেসিডেম্দীতে জঙ্গবাহীছুর ১০০ গুর্থ 
সৈম্ত পাঠিয়েছিলেন। তারপর, তিনি জুলাই মাসে গোরখপুরে কর্নেল সমসের 
সিং-এর অধীনে ৩০০০ গুর্থা পাঠালেন এবং সর্বশেষে ডিসেম্বর মাসে ১০,০০০ সৈন্যের 
এক গুর্থ বাহিনী নিয়ে নিজেই লক্ষৌ অভিযানে অযোধ্যায় প্রবেশ করলেন। এই 
গুর্থা বীর গর্ব করে বলেছিলেন যে, লক্ষৌ পৌছনো! পর্যন্ত তিনি ৬০০০ বিদ্রোহীকে 
হত্যা করেছিলেন ! 

গোরখপুরে পুরাতন নবাব সরকারের নাজিম মহম্মদ হাসানের নেতৃত্বে জন- 
সাধারণ ও সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। এই বিদ্বোহীদের বিরুদ্ধেই 
গুর্ধাদের প্রথম যুদ্ধ হয়। তারপর ছয় মাস ধরে গোরখপুর, আজিমগড়, জুয়ানপুর, 
স্থলতানপুর, সোহনপুর ইত্যাদি স্থানে ইংরেজ ও গুর্থা বাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহীদের 
অনবরত যুদ্ধ করতে হয়। ২০শে সেপ্টেম্বর মুণ্ডোরীতে এবং ৩১শে অক্টোবর 
চান্দাতে যে ভয়ানক যুদ্ধ হয়, তাতে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে গুর্থাদেরই ইংরেজদের 
তুলনায় অনেক বেশী যুদ্ধ করতে হয়েছিল। চান্দার যুদ্ধের অধিনায়ক কর্নেল 
রাউটন সরকারকে লিখেছিলেন £ “লেফটেনাণ্ট গল্ভীর সিং এখন ক্ষতবিক্ষত 
হয়ে শুয়ে আছে। এই অফিসারের সাহস সম্বন্ধে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ' 
করতে চাই, যে সাহসের জন্য আমাদের দেশের লোক সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করে 
থাকে। সাত জন বিদ্রোহী একটা কামান রক্ষা করছিল; এই অফিসারটি তাদের 
উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাচজনকে কেটে ফেলে, আর দু'জন জখম অবস্থায় পালিয়ে 
যায়। তার নিজের শরীরেও % জায়গায় তলোয়ারের আঘাত লেগেছে ।”১ 
বিদ্রোহীরাও গ্রতিটি যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়েছে । তার! যুদ্ধে পরাজিত 
হয়েও হার মেনে নেয়নি । একটা স্থানে হেরে গিয়ে আবার আর একটা স্থানে 


১। করে £ “হিছ্রি "৮, ২৯, পৃ ২৫৮ | 


৩০৩ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


জমায়েত হযে শক্রকে আক্রমণ করেছে । যখন জঙ্গবাহাঁদুর স্বয়ং ১০১০০ ঠসন্ 
নিয়ে ১৮৫৮ সালে ফেব্রুঘারি মাসে অযোধ্যায় প্রবেশ করলেন, তখন তাঁকেও 
লক্ষৌ পৌছবার পূর্বে গোরখপুর প্রভৃতি নানা স্থানে যুদ্ধ করতে হয়েছিল । 

ইতিমধ্যে কানপুর থেকে ক্যাম্পবেলও লক্ষৌ আক্রমণের জন্ ফেব্রুয়ারি মাস 
থেকে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। ইংরেজ বাহিনীগুলি কলকাতা, মাদ্রাজ ও পাঞ্জাব থেকে 
আসতে লাগল। দিল্লী থেকে খুব বড একটা সীজ-ট্রেন এল, আর ছুটো 
৬৮ পাউগ্ডার কামান এল এলাহাবাদ থেকে । গীলের নাবিক বাহিনীও নদী দিয়ে 
আসতে লাগল। স্থির হল, ক্যাম্পবেল দক্ষিণ-পশ্চিম আর জঙ্গবাহাছুর ও 
জেনারেল ফ্র্যাঙ্ক পূর্ব দিক থেকে একই সঙ্গে অযোধ্যার রাজধানী আক্রমণ 
করবেন। তা ছাড়া, জেনারেল আউটরামও একটা ৫১*** হাজারের বাহিনী 
নিয়ে লক্ষৌর নিকটেই আলমবাগে অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু বিদ্রোহীরা 
আউটরামকে নেখানে একদিনের জন্যও শাস্তিতে থাকতে দেষনি। জান্্যারি ও 
ফেব্রুয়ারি, এই ছুই মাসের মধ্যে বিদ্রোহীরা ৬ বার তাঁকে ভয়ানকভাবে আক্রমণ 
করেছিল। এই রকম একটা আক্রমণের সময় বেগম হজরত মহল নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে 
উপস্থিত থেকে বিদ্রোহীদের উৎসাহ দিয়েছিলেন। এই সব আক্রমণের ফলে 
আউটরামের বাহিনীর এত ক্ষতি হচ্ছিল যে, তিনি আলমবাগ পরিত্যাগ করতে 
মনস্থ করেছিলেন। এই সব আক্রমণে বিদ্রোহীদের সাহস, বীরত্ব ও দৃটচিত্ততার 
কোনো অভাব ছিল না । দিল্লীতে তার! যে সাহস দেখিয়েছিল, এসব ক্ষেত্রেও তার 
কোনো! ব্যতিক্রম হযনি। কিন্তু ঠিক দিল্লীর মতোই এই সব ক্ষেত্রেও উপযুক্ত 
নেতৃত্ব, সামরিক পরিকল্পনা, রণনীতি ও কৌশল (5680685৪150 68০6108), 
সৈনাপত্য (376151971)--এই সমস্ত গুণগুলির খুবই অভাব ছিল। 

ফরেস্ট আলমবাগের যুদ্ধ সম্বন্ধে লিখেছেন; “সিপাহীরা তাদের অত্যধিক 
মৃত্যু-সংখ্যার দ্বারাই প্রমাণ করেছে যে, তাদের সাহসের কোনো অভাব ছিল না। 
দিল্লীর মতে! এখানেও তাদের যেটার অভাব ছিল, সেটা হচ্ছে নেতৃত্ব। তারা 
যদি যুদ্ধবিদ্যায় জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের নেতৃত্ব পেত, তা হলে ইংরেজ সেনানায়কের 
পক্ষে তার খাটি রক্ষা করা ও কাঁনপুরের সে যোগাযোগ রক্ষা করা খুবই 
কঠিন হত 1৮১ 

ইংরেজের আক্রমণ যতই নিকটবতী হতে লাগল, বিদ্রোহী সরকারের লক্ষ 
সুদৃঢ় করার কাজও ততই ভ্রুত অগ্রসর হতে লাগল। তিন মাস ধরে হাজার 
হাঙ্সার লোক এই কাজে নিযুক্ত ছিল। কাইজারবাগ ও রাজপ্রাসাদের ৪ মাইল 

১। “বির অব দি ইত্ডয়ান মিউটিনি, হয, পৃঃ ২৯০। 


লক্ষৌর পতন ৩৬৬ 


পরিধিকে একটা স্থরক্ষিত দুর্গে পরিণত করা হল। শহরের পূর্বদিকে গোমতী 
থেকে যে খাল দক্ষিণে চলে গিয়েছে, সেটাকেই করা হল আত্মরক্ষার প্রথম 
লাইন ; সেটাকে আরও গভীর করা হল, সেতুগুলি সব ভেঙে দেওয়া হল। 
গোমতী থেকে শুরু করে চরবাগ পর্যন্ত খালের ধার দিয়ে বুরুজ সমেত এক 
বিরাট মাটির প্রাচীর তৈরি করা হল এবং এই খালের উপর ৩টি রাস্তার সংযোগ 
স্থানে শক্তিশালী কামানের ব্যাটারি প্রস্তুত করা হল। দ্বিতীয় লাইন গোমতী 
থেকে শুরু হয়ে মোতি মহলের সামনে দিয়ে শহরের প্রধান রাস্তা হজরতগঞ্জ পর্যস্ত ৷ 
সর্বশেষ তৃতীয় লাইন হল সমকোণ হয়ে খাল থেকে কাইজারবাগ পর্যন্ত । 

এই সব বিভিন্ন স্থানগুলিতে ১৩*টা কামান বসানো হয়েছিল। এ সব বিশেষ 
ব্যবস্থা ছাড়াও প্রত্যেকটি বাড়িও স্থুরক্ষিত করা হল এবং দেওয়ালগুলিতে ছি 
কর! হল। প্রতিটি গেটে ও রাস্তার মোড়ে মোড়ে বুরুজ ও ব্যারিকেড তৈরী 
হল। এই সব আত্মরক্ষার ব্যবস্থাগুলি যে খুবই মজবুত হয়েছিল তাতে কোনো 
সন্দেহ নেই। কিন্তু তাতে একটা মস্ত বড় ফাক থেকে গিয়েছিল। যাতে পিছন 
দিক থেকে গোমতী পার হয়ে শক্রু পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ না করতে পারে, তার 
কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়নি এবং শক্ররা বিদ্রোহীদের এই দুর্বলতার 
স্থযোগ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেছিল । 

২রা মার্চ ক্যাম্পবেল লক্কৌ আক্রমণ শুরু করলেন। সেই দিনই তিনি 
দিলখুসা অধিকার করলেন। ৪ঠা মার্চ ইংরেজবা রাত্রিতে গোমতীর উপর দুটি 
সেতু নির্মাণ করতে সক্ষম হল। €ই তারিখে জেনারেল ফ্র্যাঙ্ক এসে পৌছলেন। 
ক্যাম্পবেলের এখন মোট সৈন্যসংখ্যা হল ২৫,৬৬৪ ও কামান ১৬৪-_এ পর্যস্ত 
ভারতে এটাই নব থেকে বড় ও সব থেকে উৎকৃষ্ট সৈন্য বাহিনী ।৮১ রাত্রির গভীর: 
অন্ধকারের মধ্যে ক্যাম্পবেল ও আউটরাম উভয়েই নদী পার হলেন ও »ই তারিখে 
লা মার্টনিয়ের ও ছন্কর মঞ্জিল দখল করলেন। ১*ই তারিখে জঙ্বাহাছুর' 
১০,৪০০ গুর্ধা সঙ্গে নিয়ে পৌঁছলেন। পরদিন সমস্ত দিনব্যাপী ভয়ঙ্কর যুদ্ধের 
পর বেগমকুঠি বিদ্রোহীদের হস্তচ্যুত হল। প্রতিটি প্রাঙ্গণে, প্রতিটি কামরায় 
বিদ্রোহীরা শেষ পর্যস্ত লড়েছিল। “মধ্যস্থলের প্রাঙ্গণে ৮৬* জন বিজ্রোহীর' 
শবদেহ পাওয়া গিয়েছিল। কেউ জীবন ভিক্ষা চায়নি, দেওয়াও হয়নি 1”২ 
প্রাঙ্গণের মধ্যে যখন ভয়ঙ্করভাবে ,সন্মুখ যুদ্ধ চলেছে, তখন ইংরেজরা ফি রকম 
বীরত্ব দেখিয়েছিল, তার একটি নিবর্শন হলো! এই £ “পাইপ-মেজর জন ম্যাকলিয়ড. 

১। হরেক £ পূর্বোক্ত এন, পৃঃ ৩১৭। 

২। ফোরবস্-দিচেল £ “মাই রেমিনিসেলেদ্‌ অব ইত্য়ান মিউটিনি” পৃঃ ২১%। 


৩০২ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


প্রাঙ্গণের ভিতর এমনভাবে সানাই বাজাচ্ছিলেন যে, সকলের মনে হয়েছিল যেন 
তিনি বাহিনীর উৎসবের সময় অফিসারদের মেসের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন” ৯ 
বেগমকুঠির যুদ্ধে মোগল শাহজাদাদের হত্যাকারী হভ্‌নের মৃত্যু হয়। “শিবিরে 
সকলেই জানত যে, লুট করবার সময় হডসন্‌ নিহত হয়।”২ 

১৯শ তারিখে ইংরেজরা বিদ্রোহীদের শেষ খাটি মুসাবাগ দখল করল। কিন্ত 
ফয়জাবাদের মৌলভী তখনও আশা ছেড়ে দেননি। তিনি একদল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক 
নিয়ে ২২শ তারিখ পর্যস্ত যুদ্ধ করলেন। ইংরেজরা যৌলভীকে ঘেরাও করে 
ফেলবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু অবশিষ্ট ২০০০০ বিদ্রোহী নিয়ে তিনি লক্ষ 
ত্যাগ করতে লক্ষম হয়েছিলেন। ২* দিনব্যাপী যুদ্ধের পর ২২শে মার্চ লক্ষ 
পুনরায় সম্পূর্ণরূপে ইংরেজদের হস্তগত হল। 

এই কয়দিন বেগমকে যুদ্ধক্ষেত্রের সর্বত্রই দেখা গিয়েছিল। মুসাবাগের 
যুদ্ধেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। নুসাবাগের পতনের পর তিনি লক্কৌ ত্যাগ 
করেন। লক্ষৌর যুদ্ধে আরও অনেক স্ত্রীলোককে অংশ গ্রহণ করতে দেখা 
গিয়েছিল। একজন ইংরেজ অফিসার সেকেন্দরাবাগের কয়েকজন “এমাজন 
নিগ্রেস-এর কথা এই বলে উল্লেখ করেছেন £ “তারা হিংশ্র বিড়ালের মতো যুদ্ধ 
করেছিল এবং তারা যে স্ত্রীলোক তা৷ তার! নিহত হুবার পূর্বে বোঝা যায়নি ।”৩ 
আর একজন অফিসার একজন বৃদ্ধার কথা বলেছেন। লক্ষৌর পতনের পর লৌহ্‌- 
সেতুর উপর তার মৃতদেহ পাওয়া যায়; তার হাতের পাশে সল্তের মত 
আংশিক পোড়। একটুকর! কাপড় পড়ে ছিল এবং তার মৃতদেহের পাশে পড়ে ছিল 
একটা বাশ-ার ভিতর ছিল বোমার সল্তে। এই বাশটা প্রকাণ্ড একটা 
'মাইনে'র সঙ্গে সংযুক্ত ছিল।5 

দিল্লীর পতনের পর এঁ শহরে যা ঘটেছিল, লক্ষৌতেও তাই ঘটল-_অবাধ 
লুণ্ঠন, হত্যা, ধংস। সর্বত্র উত্তেজিত ইংরেজ, গুর্থা, শিখ ও পাঠানরা সব হিংস্র 
জন্তর মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। “লক্ষৌর যেদিকে তাকানো যেত, সেখানেই যে 
দৃশ্য চোখে পড়ত, তা বর্ণনা! করার ভাষা খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। হজরতগঞ্জ, 
ইমামবাড়। এবং কাইজারবাগের মধ্যে ও চারপাশে যে উন্মত্ত ধ্বংস ও অরাজকতা 
চলেছিল, তা একমাত্র নরকেই সম্ভব। 'ুষ্ঠনের মাতলামি--কথাটা পূর্বে 

১। এ, পৃঃ ২১০। 

২| রবার্টস্‌ঃ “ফরটি-য়ান ইন্বান ইন ইতর,” ১ম, পৃঃ ৪৭৯ | 

৩। গর্ডন আলেকজ'গার £ “সিকলেকমন্স অব এ সাবজপ্টার্ন.।" 

৪| ম্যাজেি £ “আপ এমাং দি প্যানভি”, পৃঃ ২৬৩৮1: 


লক্ষৌর পতন ৩৬৩ 


শুনেছিলাম, এবার চোখের সামনে তার সত্যিকারের পরিচয় পেলাম। সৈন্যরা 
লুণ্ঠনে উন্মত্ত ও উত্তেজনায় হিংস্র হয়ে উঠল? তাদের পিছনে পিছনে শিবির- 
সহচরের দল-_যারা যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে অতি কাপুরুষ, কিন্তু গৃধিনীর মতো ক্ষুধাত_ 
পরাঙ্জিত শত্রর মৃতদেহের উপর সকলেই সমান্ভাবে লাফিয়ে পড়ল ।৮১ 


লক্ষৌর লুঠনের পরিমাণ কত হয়েছিল, তা কয়েকটি উদাহরণ থেকেই কিছুটা 
বোঝা যায়। ৯৩ম হাইল্যাগ্ডার্স বাহিনী (স্কটিশ ) সোনা ও হীর! দিয়ে তৈরী লক্ষ 
লক্ষ টাকা মূল্যের তাজিয়াটা লুট করল--“তার অর্ধচন্ত্র ও নক্ষত্রটার দামই ছিল 
৫ লক্ষ টাকা।”২ এ বাহিনীর একজন লেফটেনাণ্টের অংশে হীর! ও মূল্যবান 
পাথর দিয়ে তৈরী তাজিয়ার গন্ুজটা পড়েছিল। কিছুকাল পরে লগুনে এটি 
৮১০০০ পাঁউণ্ডে (৮ লক্ষ টাকায় ) বিক্রি হয়।৩ ফোরবস্-মিচেল বলেছেন ঃ 
“আমি একজনের নাম করতে পারি, ধিনি লক্ষ লুষ্ঠনের দু' বৎসরের মধ্যেই 
তার ১৮০,১০০ পাউগণ্ডে (১৮ লক্ষ টাকায়) বন্ধকী সম্পতিটা মুক্ত করতে 
পেরেছিলেন ।”৪ ফোরবস্-মিচেলও উক্ত বাহিনীর একজন সার্জেন্ট ছিলেন। 
লুটের অংশে তিনি নিজে কতটা ভাগ বসিয়েছিলেন, সে সম্বন্ধ তিনি কোনো 
উচ্চবাচ্য না করলেও, তার কাহিনী থেকে তা কতকটা আন্দাজ করা যায়। যুদ্ধের 
পর যখন জাহাঁজে করে মিচেল গার্ডেনরীচে পৌছলেন, তখন একজন সৈন্য তাকে 
জিজ্ঞাস। করলেন, “'ফোরবস্-মিচেল, এ রকম একটা প্রাসাদের মালিক হলে তোমার 
কি রকম লাগবে ?* মিচেল অন্তমনস্কভাবে তাব জবাব দিয়েছিলেন, “ভারতবর্ষ 
ত্যাগ করবার পূর্বে আমি এঁ প্রাসাদের ও বাগানের মালিক হব।” কিছুকাল পরে 
মিচেল ভায়মগুহারবারে এ প্রাসাদটি কিনেছিলেন ও তার পাশে একটা পাটকল 
স্থাপন করেছিলেন।৫ এ বাহিনীরই ডোবিন নামক আর একজন সার্জেন্ট কানপুর 
রেলওয়ে হোটেলের মালিক হয়েছিলেন।৬ এই সব ব্যক্তিগত লুট ছাড়াও 


১। ফোরবসূ-মিচেল £ পৃঃ ২২৯। লগ্ুন টাইমসের প্রতিনিধি প্রত্যক্ষদশাঁ রাসেল তার 
'মাই ডায়েরি ইন ইতডিয়া'তে এই বীভৎস ঘটনার সজীব বর্ণন দিয়েছেন। 

২। ফোরবদ্-মিচেল £ “মাই রেমিনিসেন্স অব ইঙিয়ান মিউটিনি”, পৃঃ ২২৬। 

৩। প্র, পৃঃ ২২৭। ৪। এর, পৃঃ ২২৮। ৫1 এপৃঃ৮। 

গ। এ্র,পৃঃ ৪৭ সকল সৈম্তই যে করিতক্ম! ছিল, তা নয়। অনেকে লুটপাট করতে 
পারেনি, কিন্বা করবার চেষ্টা করেনন্মি। “আমি নিজেই এক জনের বেশী লোকের 
নাম করতে পারি, ধার! সব যুদ্ধেই লন্েছিল এবং তাদের মধ্যে চজন ভিক্টোরিয়। ক্রশেও ভূষিত 
হয়েছিল, বানের দেশের আমস্-হাউসে (দানপালার ) মৃত, হয়েছিল এবং করেকজনের মৃত্যু 
হয়েছিল ক্যালকাটা! ভিই্রক্‌্ট, চ্যারিটেবল সোসাইটির দানশালায়।' (এ, পৃঃ ২২৯)। 


৩০৪ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


সরকারীভাবে যেসব 'পুরস্কার' সংগ্রহ করা হয়েছিল, সে সম্বন্ধে মিচেল বলেছেন ঃ 
“আমরা লক্ষৌ পরিত্যাগ করার পূর্ব পর্যস্ত 'প্রাইজ-এজেন্ট'রা যে সমস্ত লুট সংগ্রহ 
করেছিল, লগ্ন টাইম্স্এর মতে (৩১শে মে, ১৮৫৮) তাব মূল্য স্থির করা 
হয়েছিল ৬০ লক্ষ টাকা, কিন্ত এক সপ্তাহ পরে তার পরিমাণ হয়েছিল এক কোটি 
গচিশ লক্ষ টাঁকা।” তারপর, শিবির-নহচররা যা লুট করেছিল, সেগুলি কেড়ে 
নেওয়। হল। তার মূল্যও এক কোটি ২৫ লক্ষ টাকার কম নয়।৯ 


১। ফোরবস্*মিচেল £ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২২৮. 


রোহিলখণ্ড 


লক্ষ দখল করার পর, ক্যাম্পবেল রোহিলখণ্ড আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হলেন। 
১৭৭৪ সালে ইংরেজ ও অযোধ্যার নবাবের দ্বারা রোহিলখণ্ড আক্রান্ত হলে হাফিজ 
বহমত খানের নেতৃত্বে রোহিলারা৷ যুদ্ধ করে। হাফিজ রহমত সেই যুদ্ধে নিহত 
হন ও রোহিলখণ্ড অযোধ্যা রাজোর অন্ততূ্তি হয়, কিন্তু ১৮০১ সালে ইংরেজরা 
সবাসরিভাবে এই প্রদেশ নিজেদের রাজ্যতৃক্ত করে নেয়। সেই বৎসরই 
ইংরেজদের বিরুদ্ধে রোহিলারা বিভ্রোহ করেছিল । 

মিরাট ও দিল্লীর বিদ্রোহের পর থেকেই রোহিলখণ্ডের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ 
হতে শুরু করে। ১৯শে মে মোরাদাবাদে ২৯ম বাহিনী বিদ্রোহ করে ও ৩১শ 
তারিথে বেরিলি ব্রিগেডও বিদ্রোহে যোগ দেষ । বিদ্রোহ করার সঙ্গে সঙ্গে সিপাহীরা 
দিল্লী কিস্বা লক্ষ চলে যায়। হাফিজ রহমত খানের প্র, প্রায় ৮* বৎসরের 
বৃদ্ধ খান বাহাছুব খান, দিল্লীর বাদশাহের অধীনে রোহিলখণ্ডে বিদ্রোহী সরকার 
স্থাপন করলেন। বিদ্রোহের প্রথম দিকেই শক্তিশালী রাজপুত ঠাকুর! বিদ্রোহে 
যোগ দিয়ে তার আঙ্গুগত্য শ্বীকার করে নিলেন। খান বাহাছুর খানের মন্ত্রিসভায় 
একজন ব্যতীত সকলেই ছিলেন হিন্দু। রাজপুতদের নেত৷ জয়মল সিং ছিলেন 
তার দক্ষিণ হম্ত, আর শোভারাম ছিলেন অর্থমন্ত্রী । তা ছাড়া আর একটি কমিটি 
গঠিত হয়েছিল, ভাতে ছিল ৬ জন মুসলমান ও ২ জন হিন্দু। এই কমিটির প্রধান 
দায়িত্ব ছিল দেশে শাস্তি-শৃঙ্খল! রক্ষা করা ।১ 

শাসনভার গ্রহণ করেই খান বাহাছুর খান গোহত্যা বন্ধ করবার আদেশ 
দিলেন। বেরিলি ব্রিগেড দিল্লী চলে যাবার সময় বেরিলির রাজকোষ সঙ্গে করে 
নিয়ে গিয়েছিল। তার ফলে রোহিলথণ্ডেও দিল্লীর মতোই ধনীদের নিকট থেকে 
অর্থ সংগ্রহ করতে হয়েছিন। হী নানি রিয়াদ 

১$ ইংলিশ “রিপোর্ট”, পৃঃ ৬। 
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এদের অনেকে ছিল ইংরেজের বন্ধু, কারণ ইংরেজের আমলেই এরা তাদের ধন- 
দৌলত, বাঁড়িঘর, জায়গাঁজমি-_সবই করেছিল। মিহির বৈজনাথ ও কুনজেত 
লালের নিকট থেকে একবার বিদ্রোহী সরকার ৫৪,০০০ টাঁকা নিয়েছিল; পরে 
আরও ছু" একবার তাদের টাকা দিতে হয়েছিল। এদিকে কিন্তু বৈজনাথের সঙ্গে 
সর্বদাই ইংরেজের যোগাযোগ ছিল এবং সে তার অন্থ্চরের দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ খবরা- 
খবর নিয়মিত তাদের সরবরাহ করত ।১ এর পুরস্কার স্বরূপ, বিদ্রোহ শেষ হয়ে 
যাবার পর, ইংরেজ সরকার তাকে বড় জমিদারি দিয়ে “রাজা” খেতাবে ভূষিত 
করে! এই শ্রেণীর “হিন্দুদের নিকট খান বাহাছুর খানের “মুসলমান' সরকার যে 
খুব জনপ্রিয় ছিল না, তা সহজেই অন্ধমেয়। 

এরূপ একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির স্থযোগ নিয়ে ইংরেজরা যে হিন্দুংমুসলমানের 
মধ্যে বিভেদ ক্ষ্টি করে বিদ্রোহীদের দুর্বল করবার চেষ্টা করবে, তা খুবই 
স্বাভাবিক। সাশ্র্রদায়িকতা ও জাতিবৈষম্যকে ইংরেজরা সর্বত্রই তাদের একটা 
প্রধান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবার চেষ্টা করেছে-_রোহিলখণ্ডে ও বেরিলিতেও 
সে চেষ্টার কোনো ত্রুটি হয়নি। রোহিলখণ্ডের জনসংখ্যার একটা বড় অংশ ছিল 
রাজপুত; এবং অতীতে এই রাজপুতদের সঙ্গে রোহিলা পাঠানদের সংঘর্ষও 
অনেকবার হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে পরিবত্তিত সামাজিক ও রাজনৈতিক 
অবস্থায় সে গ্রাচীন বিরোধ-সংঘর্ষের স্থানও ছিল না, অর্থও ছিল না। বিদ্রোহের সময় 
ইংরেজর! সেই পুরাতন স্থৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করে রাজপুত ঠাকুরদের খান বাহাদুর 
খানের সরকারের বিরুদ্ধে কাজে লাগাবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাতে 
তারা একেবারেই সফল হয়নি। বরং অনেকেই সক্রিয়ভাবে বিদ্রোহেই যোগ 
দিয়েছিল এবং অনেকে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রাণও দিয়েছিল । 

বিদ্রোহী বাহিনীগুলি ধখন রোহিলখণ্ড ছেড়ে চলে গেল, তখন তারা তাদের 
কামান ও অন্তান্ত অন্ত্রশন্ত্রগুলিও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। তার ফলে খান বাহাছুর 
থানের বিদ্রোহী সরকারের যেমন কোনো অর্থও ছিল না, তেমনি কোনো 
স্থশিক্ষিত সৈন্ত কিনব! অস্ত্রশস্ত্ও ছিল না। জনসাধারণকে নিয়েই খান বাহাছুর 
ধানকে নতুন সৈন্তবাহিনী গঠন করতে হয়েছিল। ইংরেজরা তাদের গুপ্তচরদের 
মারফত বিশ্বস্তস্থত্রে এই সম্বন্ধে যে খবর পেয়েছিল, তা হচ্ছে এই £ 

"থান বাহাছুর খান বেরিলিতে ছুটি কামান, ১*টি পণ্টন ও কিছু অশ্বারোহী 
রেখেছেন। সমগ্র রোহিলখপ্ডের জন্ত আছে ৩টি পণ্টন (প্রতিটি পণ্টনের সৈগ্- 
; সংখ্যা নির্দর করা! কঠিন ) ও ২১টি কামান। এই বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র কিছু নেই। 


5 ইংলিশ? পূর্বোক পথ, পৃঃ ৫ | 
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কিছু লোকের বন্দুক আছে, আর সব লোকের আছে তলোয়ার, বল্পম ইত্যাদি । 
এদের অনেকেই বন্দুক ছুঁড়তে জানে না। তার গোলন্দাজরাও বিশেষ পটু নয়। 
নেটিভ গোয়েন্দাদের মারফত এইটুকুই জান গিয়েছে ।”১ 

খান বাহাছুর খান যে গেরিলা যুদ্ধ-নীতির উপরই বেশী জোর দিতে চেয়ে- 
ছিলেন, ত৷ তার নিম্নলিখিত ঘোষণা থেকেই বেশ বোঝা যায় ঃ 

“শত্রু বাহিনীর সঙ্গে লম্মুখ যুদ্ধ এড়িয়ে চলবে, কারণ, তাদের বাহিনীগুপসি 
তোমাদের চাইতে অনেক বেশী শক্তিশালী ও তাদের শৃঙ্খল! অনেক বেশী। 
ত। ছাড়া, তাদের অনেক কামান আছে। কিন্তু তাদের গতিবিধির দিকে লক্ষ্য 
রাখবে : নদীর সব ঘাটগুলিতে ভাল করে পাহার! দেবে ; তাদের যানবাহন ধ্বংস 
করবে; তাদের সাজসরঞ্তাম, থাগ্যদ্রব্য কেড়ে নেবে ; তাদের পিকেট ও ডাকগাড়ি 
বিচ্ছিন্ন করে দেবে; তাদের ক্যাম্পের কাছাকাছি থাকবে; আর তাদের এক 
মুহ্র্তও শান্তিতে থাকতে দেবে না।” 

১৮৫৮ সালে এপ্রিল মাসে ৪টি বিভিন্ন ইংরেজ বাহিনী চারদিক দিয়ে রোহিল- 
খণ্ড আক্রমণ শুরু করে। এদের একটি বাহিনী জেনারেল ওয়ালপোঁলের অধীনে 
১৫ই এপ্রিল রাজপুত রাজা নিরপত সিংএর রুইয়| দুর্গ আক্রমণ করে। ওষাল- 
পোলের বাহিনী ছিল ইংরেজদের একটা শ্রেষ্ঠ বাহিনী; তাতে ছিল ৪২ম, ৭৯ম, 
৯৩ম ক্রাইমিয় যুদ্ধের অভিজ্ঞ ইংরেজ বাহিনীগুলি ও একটি পাঞ্জাব বাহিনী। কিন্ত 
ইংরেজের এই আক্রমণ সম্পূর্ণ বার্থ হয়েছিল এবং অসংখ্য হতাহতের পর ইংরেজ 
বাহিনীকে ক্যাম্পে ফিরে যেতে হয়েছিল । নিহতদের মধ্যে ছিলেন ইংরেজদের 
একজন শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় অফিসার ব্রিগেডিয়ার এডরিয়ান্‌ হোপ এবং আরও অনেক 
অফিসার। প্ুৃতদের কবর দেবার পর সৈম্রা এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে, 
তখন যদি কোনো নন্কমিশনড. অফিসার নেতৃত্ব দিত, তা! হলে জেনারেল ওয়াল- 
পোলের জীবন এক মুহুর্তে শেষ হয়ে যেতে পারত ।”২ নিরপত সিং এই পরাজিত 
ও তগ্নোছ্ম ইংরেজ বাহিনীকে পুনরায় আক্রমণ করার পরিবর্তে, রাতের অন্ধকারে 
দুর্গ পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। রুইয়ার যুদ্ধের আর একটি ত্রষ্টব্য বিষয় হচ্ছে 
এই যে, এখানে একজন ইউরোপীয় বিল্রোহীকে খুব কৃতিত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে দেখ! 
গিয়েছিল এবং একজন ইংরেজ অফিসারের মতে তাঁর গুলীতেই এড্রিয়ান্‌ হোপ 
নিহত হন। তিনি আরও মনে করেন,যে, এই ইউরোপীয়টি ছিলেন একজন রুশ 1৩ 

১ মুইরঠ, “রেকর্ডস্‌ অব দি ইনটেলিজে্স ভিপার্টমেন্ট'', ১ম, পৃঃ ২১৮। 
২। ফোরবসৃ-সিচেল £ “মাই রেমিনিসেন্গেস্‌ অব ইত্ডয়ান দিউটিমি,”, পৃঃ ২৪৩ । 
৩] এ, পৃঃ ২৭৯। 
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৫ই মে ইংরেজ বাহিনীগুলি বেরিলি শহর আক্রমণ করল । রোহিলা গাজীদের 
অপূর্ব বীরত্বকাহিনীর জন্য বেরিলির যুদ্ধ ১৮৫৭ সালের বিপ্রোহের ইতিহাসে 
চিরম্মরণীয় হয়ে থাকবে । ফরেস্ট একটা যুদ্ধের এইভাবে বর্ণনা দিয়েছেন £ 

“রোহিলারা যে রকম দৃঢ়তার সঙ্গে আমাদের বাম পার্থর বৃহ ভেদ করে 
আমাদের আক্রমণ করল, তা ভারতের এই বিদ্রোহের ইতিহাসে অতুলনীয়। 
** রোহিলার! সোজা গিয়ে আমাদের একটি সের! বাহিনী, €র্থ পাঞ্ধাব বাহিনীর 
উপর আক্রমণ করল ও তাদের ছত্রভঙ্গ করে পিছনে হটিয়ে দিল। পিছনেই ছিল 
কমাগ্ডার-ইন-চীফের সঙ্গে ৪২ম হাইল্যাগুরারা । .** তলোয়ার উঁচু করে তীত্র গতিতে 
এঁ উন্মত্তের দল এক মুহূর্তের মধ্যে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, একদল তাদের 
কেন্দ্র আক্রমণ করল, আর একদল তাদের বাম পার্খ আক্রমণ করে তাদের ছত্রভঙ্গ 
কবে দিযে পশ্চাদ্ভাগে আক্রমণ শুরু করল। অনেকক্ষণ ধরে বেয়নেটে আব 
তলোধাঁরে লডাই হল। ... জেনারেল ওয়ালপোল গুরুতরভাবে আহত হলেন, 
আরও কয়েকজন ইংরেজ এসে পডাতেই তিনি বেঁচে গেলেন । *** রোহিলাবা 
প্রতোকে শেষ মুহুর্ত পর্যস্ত লড়ে প্রাণ দিষেছিল ।”৯ 

বোহিলা গাজীদের মধ্যে “কেউই পালাবার চেষ্টা করেনি ; হয় মারবে, নযত 
মরবে--তারা নিশ্চয়ই এই প্রতিজ্ঞা নিষে এসেছিল।”২ এই রকম গাজীদের একটা 
আক্রমণে ব্বয়ং কমাগ্ডার-ইন-চীফেরই প্রাণ যেতে উপক্রম হয়েছিল। একজন আহত 
গাজী ম্বৃতবৎ মাটিতে পড়ে ছিল, ক্যাম্পবেল যখন তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, 
সেই সময় সেই গাজী তার তলোয়ার তুলে তাকে আঘাত করতে যাচ্ছিল--এমন 
সমঘ একজন শিখ সর্দার তার মাথা কেটে ফেলেছিল।৩ মোগল শাহজাদা 
ফিরোজ শাহ বেরিলির কয়েকটা আক্রমণে নিজে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর এই রকম 
আক্রমণে টাইম্স্‌-প্রতিনিধি রাসেলও এইভাবে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন, 
কিন্তু ধাকা সামলাতে তাকে বেশ কিছুদিন হাসপাতালে কাটাতে হয়েছিল।৪ 

ছু দিন এইভাবে যুদ্ধ করার পর, ইংরেজরা ৭ই মে তারিখে বেরিলি অধিকা'র 
করল। খান বাহাদুর খান অন্যত্র আরও কতকগুলি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে নান! 
সাহেব প্রভৃতির সঙ্গে ১৮৫৯ সালের শেষভাগে নেপাল প্রবেশ করেন। জঙ্গবাহাছুরের 
সৈন্তদের হাতে তিনি বন্দী হন, কিন্তু সেখান থেকে পালিয়ে ছদ্মবেশে বেরিলিতে 
ফিরে আসেন। কিছুদিন পরে কোতোয়াল তাহির বেগের হাতে তিনি আবার 
ধরা পড়েন ও ইংরেজের বিচারালয়ে তার প্রাণদণ্ড হয়। 

১। করেই £ “হিছ্রি,**”' ওয়, পৃঃ ৩৬১৯-৭০ | ২| ফোরবস্-মিচেল ২ পুবোক্ গ্রন্থ, পৃঃ ২৫৫ 
ঙ | সিট ওয়, পৃঃ ৩৭১। ৪1 ফোরবস্*মিচেল £ পুর্বোজ গ্রন্থ, পৃঃ ২৫৬ | 


অযোধ্যার গণযুদ্ধ 


লক্ষৌ শহবে পবাজিত হযে বিদ্রোহীবা সমগ্র অযোধ্যায় ছড়িয়ে পডল। ক্যাম্পবেল 
“খন বেবিলিব যুদ্ধে ব্যস্ত, তখন একদল সৈন্য নিযে ফয়জাবাদেব মৌলভী 
তাকে পশ্চাৎ থেকে আক্রমণ কববাব জন্য অগ্রসব হয়েছিলেন। সাজাহানপুবে 
ইংবেজদেব সঙ্গে তব যুদ্ধ হয। বেবিলিব পবাজযেব পব মৌলভী অযোধ্যায় ফিবে 
যাবাব জন্ত প্রস্তত হন। অযোধ্যা বোহিলখগ্ডেব সীমানাষ ৫ই জুন পোভেইন 
নামক স্থানে তিনি একজন ইংবেজভক্ত বাজাব ছুর্গ আক্রমণ কবেন। একটা 
হাতীবৰ উপব বসে ঘখন তিনি দুর্গেব গেট ভাঙবাব চেষ্টা কবছিলেন, তখন শক্র- 
পক্ষেব গুলীব আঘাতে তিনি নিহত হন। তাবপব মৌলভীর মাথাটা কেটে 
বাজভক্ত বাজ! সাঁজাহানপুবেব ম্যাজিস্ট্রেটেব কাছে পাঠিয়ে দেন। ইংবেজ 
ম্যাজিস্ট্রেট এ মাথাটি কোতোয়ালিব সামনে অনেক দিন ঝুলিয়ে রেখেছিলেন । 
পুবস্কার স্বরূপ বাজা ৫০,** টাকা পেয়েছিলেন । মৌলভীর মৃত্যুতে বিদ্রোহীরা 
তাদেব একজন শ্রেষ্ট নেতাকে হাঁবাল। ম্যালিসন ফয়জাবাদেব মৌলভীব 
সন্ধে লিখেছিলেন £ 

“দেশপ্রেমিক যদি তিনিই হন, ধিনি তাঁর মাতৃভূমিব ম্বাধীনত! পুনরুদ্ধারের 
জন্য ষড়যন্ত্র করেন ও যুদ্ধ কবেন, তা হলে মৌলভী নিশ্চয়ই একজন প্রকৃত দেশ- 
প্রেমিক ছিলেন _তিনি কোনো হত্যার বারা ভব তরবাবি কলম্কিত করেননি, 
কিন্বা কোনো হত্যাকাণ্ডের সে জডিতও হননি । যে বিদেশীরা অন্যায়ভাবে তার 
দেশের স্বাধীনতা অপহরণ করেছে ও তার দেশকে দখল করেছে, তিনি তাদের 
বিরুদ্ধে ক্ষেত্রে মীছিষৈর মতো, পশ্মানজনকভাবে_ ও. ও দুরদাস্তভাবে লডেছেন। 
স্বদেশের সাহসী ও সং প্রকৃতির প্রকৃতির মানুষেরই তীর স্বতির প্রতি অন্ধ নিবেন 
কবা উচিত।”১ 

১ সানি? “হিষ্টি অব ইত্ডিয়ান মিউটিনি,' ২, পু ৫৪১। 








৩১৪ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


লক্ষৌ ও রোহিলখণ্ড জয় করার পর অযোধ্যার বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য 
২রা নভেম্বর ১৮৫৮ সালে ইংরেজদের অভিযান স্তরু হল। ফতেগড় থেকে একটি 
বাহিনী, সাজাহানপুর থেকে একটি, গোরখপুর থেকে একটি এবং এলাহাবাদের 
নিকট সোরাওন থেকে স্বয়ং কমাগ্ডার-ইন-চীফের বাহিনী--এইভাবে চারটি 
বাহিনী বিদ্রোহীদের ধ্বংস করতে করতে নেপালের জঙ্গলে ম্যালেরিয়া ও হিংস্র 
জন্তর মুখে ঠেলে নিয়ে যাবে-_এই ছিল ইংরেজ সরকারের প্্যান। 

লর্ড ক্লাইভ ( কলিন ক্যাম্পবেলের 'লর্ড” উপাধিতে ভূষিত হবার পর নতুন 
নাম) ওয়েদারঅল ও গ্র্যাপ্ট হোপ একসঙ্গে ওরা নভেম্বর বৈশওয়ারার খানপুরিয়া 
রাজপুত রাজাদের রামপুর-কুশিয়ার শক্তিশালী দুর্গ আক্রমণ করলেন। তারপব 
৭ই তারিখে আসেথীর রাজার দুর্গ আক্রান্ত হল। রাজা ইংরেজের নিকট আত্ম- 
সমর্পণ করলেন, কিন্তু বিদ্রোহীরা! তিন দিন ধরে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করল, 
তারপর ১১ই তারিখে রাতের অন্ধকারে দুর্গ ত্যাগ করে চলে গেল। 

সেখান থেকে বিদ্রোহীরা শঙ্করপুরের রাজা বেণীমাধবের পতাকা পতাকা তলে সমবেত 
হয়েছিল্‌। অযোধ্যার রাজপুত রাজাদের মধ্যে বেণীমাধবই ছিলেন সব থেকে 
শক্তিশালী ও ইংরেজবিরোধী । এখনও অযোধ্যার লোকের! গ্রামে গ্রামে বেণী- 
মাধবের শৌরধব-বীর্য ও শ্বদেশপ্রেমের কথা গানের মধ্য দিয়ে স্মরণ করে থাকে । 

এদিকে ক্লাইভের বাহিনী আবার তিন দিক থেকে ১৫ই নভেম্বর শঙ্বরপুর 
ঘেরাও করে ফেলল। শশ্করপুর সম্বন্ধে একজন এতিহাঁসিক বলেছেন: “এটা 
একটা গৌরবময় দেশ এবং অসংখ্য গ্রাম, শস্তক্ষত্র, প্রচুর ফলের বাগান, আখের 
ক্ষেত, গরুবাছুর ও সর্বপ্রকারের শাকসবজিতে ত পরিপূর্ণ ।*৯ 

_ ইতিমধ্যে ২রা নভেম্বর ক্লাইভ বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণ করতে আহ্বান জানিষে 
একটা! ঘোষণাপত্র প্রচার করেছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন £ “যেখানে 
বিভ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করবে, সেখানে বাড়ি-ঘর, শন্ত, সবই ঠিক থাকবে, শহরে 
কিন্বা গ্রামে কোথায়ও লুটপাট হবে না । কিন্তু যেখানে বিদ্রোহীরা প্রতিরোধ 
করবে, কিম্বা আমাদের বিরুদ্ধে একটা গুলীও ছু'ড়বে, সেখানে অধিবাদীদের ভাগ্যে 
যা আছে তাই ঘটবে। তাদের বাড়ি-ঘর সব কিছু লুট হবে ও তাদের গ্রামগুলি 
জালিয়ে দেওয়া হবে। তালুকদার থেকে সব চেয়ে গরীব প্রজা পর্যস্ত, সকলের 
প্রতিই এই ঘোষণা প্রযোজ্য ।*২ 

ক্লাইভ এই ঘোষণাপত্রটি বেণীমাধবের নিকট পাঠিয়ে দিয়ে তাকে আত্মসমর্পণ 
করতে বললেন। “রাজপুত রাজ! উত্তর দিলেন যে, তিনি নিজে আত্মসমর্পণ 

১। করেঃ ““হিন্রি'..+, জা, পৃঃ ৫১৩ | ২। এ, পৃঃ &১২। 


অযোধ্যার গণযুদ্ধ ৩৯১ 


করতে পারেন না, কারণ তার দেহ তার নিজের নয়, তা হচ্ছে তার দেশের রাজার ; 
রাজার আদর্শের জন্য তিনি লড়তে বাধ্য । কিন্তু তিনি তার দুর্গ সমর্পণ করতে 
রাজী আছেন, কারণ তা তার নিজের ।”১ 

ক্লাইভ বেণীমাধবকে একেবারে ঘেরাও করে ফেললবার চেষ্টা করেছিলেন, 
কিন্তু বেণীমাধৰ তার লোকজন নিয়ে মাঝরাতে রায়বেরিলির উত্তর-পশ্চিমের 
জঙ্গলে চলে গেলেন। যখন ইংরেজরা শঙ্বরপুরের বিশাল দুর্গের ভিতর প্রবেশ 
করল, তখন সেখানে কয়েকজন পুরোহিত ও ফকির ছাড়া আর কেউ ছিল ন। 

রায়বেরিলিতে এসে ক্লাইভ “সঠিক' খবর_ পেলেন যে, বেশীমাধবকে একই 
রা টে সময়ে ৩১টি বিভিন্ন স্থানে দেখা গিয়েছিল! যাই হোক, কানপুরের 
ল উত্তরে ছুন্দিয়াখেরা নামক একটা স্থানে ক্লাইভ গঙ্গার উপর বেণী- 

মাধবকে আবার আক্রমণ করলেন। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর আবার শক্রর চোখে 
ধুলো! দিয়ে তিনি ছুন্দিয়াখেরা পরিত্যাগ করলেন। তাঁকে পুনরায় ঘেরাও করবার 
জন্য ক্লাইভ অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু নভেম্বর মাসের শেষদিকে বেণীমাধব 
গোগরা নদী পার হয়ে উত্তরে চলে গেলেন । 

ব্রিগেডিয়ার এভেলে ২রা ডিসেম্বর লক্ষৌর ২* মাইল উত্তর-পশ্চিমে কয়েক 
ঘণ্টাব্যাপী একটা যুদ্ধের পর ওমেরিয়ার দুর্গ দখল করলেন। ওমেরিয়ার দুর্গ 
ধুলিসাৎ করে দিতে ইংরেজদের তিন দিন লেগেছিল। উত্তরে মেহেন্দী থেকে 
ব্রিগেডিয়ার টুপ, আর সান্দেলা থেকে ব্রিগেডিয়ার বরাকার বিসভাতে মিলিত 
হলেন; তারা ফিরোজ শাহকে এখানে ঘেরাও করবার চেষ্টা করলেন। ক্লাইভও 
তার বিরুদ্ধে একটা বাহিনী পাঠালেন। “কিস্ত কষকদের নিকট খবর পেয়ে, 
ফিরোজ শাহ ইংরেজদের চোখে ধুলো দিয়ে গঙ্গা পার হয়ে গেলেন। তাঁর 
উপস্থিতি দোয়াবে খুব উত্তেজনার স্থষ্টি করেছিল এবং প্রত্যেকটি দ্য ও দ্য ও বিজ্রোহী 
পুনরোদ্দীপ্ত আশ! নিয়ে তার এটোয়ার দিকে যাওয়া লক্ষ্য করছিল।”২ এটোয়ার 
ম্যাজিস্ট্রেট হিউম (ধিনি পরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্থাপনে উদ্যোগী 
হয়েছিলেন ) হর&াদপুরে ফিরোজ শাহকে ধরতে গিয়ে খুব অল্পের জন্ট বেঁচে 
গিয়েছিলেন। ফিরোজ শাহ্‌ অন্যান্ত বিদ্রোহী নেতাদের মতো ইংরেজের ফাদে 
পা বাড়ালেন না। তিনি উত্তরে না গিয়ে, যমুনা পার হয়ে বুন্দেলখণ্ডে তাতিয়া! 
তোপীর সঙ্গে মিলিত হলেন। 


১। ফরেষ্ট £ পুবোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৫১৭। 
২। এ, পৃঃ ৫২৩। 


৩১২ ভারতীয় মহাবিক্রোহ 


গ্র্যাপ্ট হোপ ২২শে ডিসেম্বর ফৈজাবাদে এনে পৌছলেন। বিদ্রোহীরা তখন 
গোগরার অপর পারে অবস্থান করছিল । ২৫শে ডিসেম্বর একটা যুদ্ধ হয়। এই সময় 
বিদ্রোহী গোগ্ডা রাজার বাহিনীর সঙ্গেও এই অঞ্চলে ইংরেজদের কয়েকটা যুদ্ধ হয়। 

ক্লাইভ ৫ই ডিসেম্বর লক্ষৌ ত্যাগ করে ফৈজাবাদের দিকে অগ্রসর হলেন। 
নবাবগঞ্জ বরবাকীতে পৌছে শুনলেন যে, বেণীমাধব ২* মাইল দুরে বৈরামঘাটে 
বিদ্রোহীদের সঙ্গে রয়েছেন। গোগরা পার হবার পূর্বেই বেণীমাধবকে ধরবার 
জন্য অশ্বারোহীর্দের নিয়ে ক্লাইভ ছুটলেন। কিন্তু সেখানে এসে দেখলেন যে, 
বিদ্রোহীর! সকলেই নদী পার হয়ে গিয়েছে; তা ছাড়া, একটি নৌকোও আর 
এধারে নেই। ক্লাইভ তখন ফৈজাবাদ হয়ে সেক্রোরার দ্রিকে চললেন । 

অন্য ধারে ব্রিগেডিয়ার রোক্রফ্‌ট নানা সাহেবের ভাই বালা রাওকে ২৩শে 
ডিসেম্বর একটা যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে তুলসীপুর দখল করলেন। সেক্রোরা থেকে 
ক্লাইভ ১৫ই ডিসেম্বর বারাইচে পৌছলেন, যেখানে নানা সাহেব ও বেগম হজরত 
মহল বিদ্রোহীদের সঙ্গে অবস্থান করছিলেন। বিদ্রোহীরা তখন ২* মাইল দূরে 
নানপারায় চলে গেল ও সেখান থেকে বারোডিয়াতে । সেখানে ২৩শ তারিখে 
কয়েকঘণ্টা ব্যাপী একটা ঘোরতর যুদ্ধ হয় এবং সে যুদ্ধে ক্লাইভ স্বয়ং আহত 
হয়েছিলেন। পরদিন ৬ মাইল দুরে মসজিদিয়াতে আরও একটা যুদ্ধ হয়। 

৩০শে ডিসেম্বর ক্লাইভ সংবাদ পেলেন যে, নানপারা থেকে ২* মাইল দূরে রাষ্থি 
নদীর ধারে বরবাকীতে নানা, বেণীমাধব ও বেগম অবশিষ্ট বিদ্রোহীদের নিয়ে 
সমবেত হয়েছেন। পরদিন ৩১শে ডিসেম্বর বরবাকীর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে একটা যুদ্ধের 
পর বিদ্রোহীরা জঙ্গলে প্রবেশ করল। “সেখানে নিজেদের পুনগঠন করে তারা 
ইংরেজদের উপর ভালভাবে লক্ষ্য করে গুলী চালাতে লাগল । গোলন্দাজরা ও 
অশ্বারোহীরা জঙ্গলের ভিতর তাদের আক্রমণ করতে পারছিল না ।”১ ঘণ্টার পর 
ঘণ্টা ধরে যুদ্ধ চলল । কয়েক দিক থেকে ইংরেজরা বিদ্রোহীদের ঘিরে ফেলতে 
লাগল। বিদ্রোহীরা তখন জঙ্গলের ধার দিয়ে রাপ্তির দিকে চলতে লাগল। 
এমন সময় ইংরেজ অশ্বারোহীরা! তাদের আক্রমণ করল। বিজ্দোহীরা তখন নদীতে 
ঝাঁপিয়ে পড়ল। নদীর মধ্যেও অনেকক্ষণ সম্ুখ-যুদ্ধ হল-_তাতে অনেকেরই মৃত্যু 
হল এবং রাষপ্তির ক্রুত ল্োতে অনেকেই ভেসে গেল। 

১৮৫৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের বরবাকীর যুদ্ধই অযোধ্যা বিদ্রোহের শেষ 
যুদ্ধ। এই শেষ যুদ্ধগুলি সম্বন্ধে ক্লাইভ বলেছিলেন ; “এই শেষ যুন্ধগুলির চরিত্র 


রর পা গজ 


১। করেই £ পুরো গএন্ব, পৃঃ ৫৩৬ 








॥ বেগম তজাবত মহল || 


অধযোধ্যার গণযুদ্ধ ৩১৩ 


থেকেই বোঝা যায় যে, যদিও কোনো! বড় যুদ্ধ হয়নি, তবুও ছোট ছোট যুদ্ধেব 
সংখ্যা ছিল অনেক ।৮»১ 

বরবাকী যুদ্ধের পর ফরাক্কাবাদের নবাব তফজ্জল হুসেন, মেন্রি হুসেন, মহম্মদ 
হাসান প্রভৃতি কয়েকজন ইংরেজের নিকট আত্মসমর্পণ করলেন। মান্মু খান, 
জওলা প্রসাদ ও আরও অনেককে নেপাল সরকার ইংরেজ সরকারের নিকট 
সমর্পণ করলেন। কিছু কালের মধ্যেই গোগ্ডার রাজা দেবী বক্স, বালা রাও, 
'আজিমুল্ল! প্রভৃতির তেরাইতে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু হয। নেপালের সৈম্রা যখন 
বেণীমাধবকে ধরবার জন্য অগ্রসর হয, তখন তিনি, তার ভাই যোগরাজ সিং ও 
তাদের অনেক সিপাহী নিহত হন। নানা সাহেব সম্ষদ্ধে আর কোনে সঠিক 


৯ 


খবর পাওয়া যায়নি যায়নি। বেগম হজরত মহল তার অবশিষ্ট জীবন নেপালেই 


আজ উদর ৯ এ সপ -এা ভা মত: হিজঞাি দর 


কাটিয়েছিলেন লেন। ইংরেজ সরকার যখন তাঁকে পেন্সন দিতে চেয়েছিল, তিনি ও তা 
গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন । 


১। করেই £ পুরোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৫৩৭ 
২। ওয়া মে, ১৮৬০ সালে কানপুরে মতীচৌর! ধাটে জগুল| প্রসাদের ফীদি হয়। 


কুমার মিং 


পাটনার কাছে দানাপুরে ১৮৫৭ সনের ২৫শে জুলাই একদল সিপাহী বিদ্রোহ 
করে জগদীশপুরে কুমার সিং-এর কাছে এসে উপস্থিত হল। রাজ! কুমার সিং-এর 
বয়স তখন ৮* বৎসরের উধের্ধ হলেও, তিনি বিদ্রোহের জন্য এক রকম প্রস্তত 
হয়েই ছিলেন। সিপাহীদের নিয়ে তিনি সাহাবাদ জেলার প্রধান শহর আরা 
আক্রমণ ও দখল করলেন? কেবলমাত্র একটি স্থ্রক্ষিত গৃহ ইংরেজদের অধীনে 
রইল। এই গৃহ ৩ দ্িন অবরুদ্ধ থাকার পর, ২৯শে জুলাই কুমার সিংকে 
আক্রমণ করবার জন্য দানাপুর থেকে ডানবারের নেতৃত্বে প্রায় ৩৫০ জন ইংরেজ ও 
১৫০ জন শিখ মাঝরাতে আরার ৩ মাইলের মধ্যে এসে পৌছল। আর একটি 
মাত্র আমবাগাঁন পার হতে পারলেই হয়ে ষাঁয়। কিন্তু এইখানেই কুমার সিং-এর 
বাহিনী প্রস্তুত হযে ছিল। চতুর্দিক থেকে ইংরেজদের সম্পূর্ণভাবে ঘেরাও করে 
তাদের উপর আক্রমণ শুরু হল। প্রথম দিকেই ভানবার নিহত হলেন। এই 
অবস্থায় ইংরেজরা পলায়ন করাই শ্রেয় মনে করল। কিন্তু মাইলের পর মাইল, 
যেখান দিয়েই তার! পালাবার চেষ্টা করে, সেখানেই তার! সিপাহীদের দ্বারা আক্রান্ত 
হয়। পরদিন এইভাবে মাত্র ৫* জন ইংরেজ কোনোমতে প্রাণ নিয়ে দানাপুর 
ফিরে যেতে পেরেছিল। 

৩রা আগস্ট মেজর এইর কাশী থেকে একটি বড় বাহিনী ও কামান নিয়ে 
আরা আক্রমণ করলেন। কুমার সিং তখন আরা ত্যাগ করে জগদীশপুরে চলে 
এলেন। কিন্তু ড় বড় কামানের বিরুদ্ধে জগদীশপুরের লড়বার শক্তি ছিল ন|। 
১২ই আগস্ট এইর হাউইটজার কামান দিয়ে জগদীশপুর ধ্বংস করে দিলেন। 
ফরেস্ট বলেন £ “১*ম ইংরেজ ফুসিলিয়ার বাহিনী দৈত্ের মত লড়াই করেছিল". 
তার আহত ও নিহতদের দেড় মাইলব্যাপী রান্তার ছু; ধারে গাছের শাখা! থেকে 


কুমার সিং ৩১৫ 


ঝুলিয়ে দিল। *** এই ধরনের কার্ধ অত্যন্ত ছুখ ও দ্বণার সঙ্গেই লিপিবন্ধ করতে 
হয়, কিন্তু এর একটা শিক্ষামূলক দিকও আছে ।”১ 
জগদীশপুর ত্যাগ করে কুমার সিং ৮ মাইল দূরে অবস্থিত আতাউরা শহরে 
তার প্রাসাদে আশ্রয় নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেখানেও এইর তার বাহিনী নিয়ে 
তাকে আক্রমণ করায় কুমার সিংহ সে স্থানও ছেড়ে যেতে বাধ্য হলেন। মেজর 
এইর গভর্নর জেনারেলকে আতাউরা থেকে লিখলেন : “আমি এই শহর ধ্বংস 
করে দিচ্ছি, রাজপ্রাসাদ ও অন্যান্ত অষ্টালিকাগুলিকেও উডিয়ে দিচ্ছি।_ আজ, 
আমি একটা হিন্দু মন্দিরও ধ্বংস করে দিলাম-_যে মন্দির সম্প্রতি কুমার সিং 
অনেক টাক! খরচ করে বড় করে গড়ে তুলেছিলেন। আমি এটা করেছি এই 
কারণে যে, ব্রাহ্মণরা বিব্রোহের উদ্কানি দিয়েছিল ।”২ 
সামান্ত সংখ্যক লোক নিয়ে কুমার সিং তার আত্মীয় রেওযার রাজার নিকট 
আশ্রযপ্রার্থী হলেন। কিন্তু ইংরেজরাই রেওযা-রাজের ছিল “আরও নিকটতম 
আত্মীয়, তাই তিনি কুমার সিংকে আশ্রয় দিলেন না । ৬৭ মান ধরে অশীতিপর 
বৃদ্ধ কুমার সিং বনে জঙ্গলে কাটাতে লাগলেন। এই অবস্থায় ইংরেজরা তাকে 
ঘেরাও করে ধরে ফেলবার জন্ত অনেকবার টেষ্ট! করেছে। কিন্ত গ্রামবাসীদের 
সাহায্যে কুমার সিং তাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ করে দিয়েছেন। যেসব স্থানে 
ইংরেজরা তীকে কোনোকালেই দেখবার আশা করোনি; সেই রকম স্থানগুনিতে 
তিনি হঠাৎ এ এসে হাজির হয়েছে; হয়েছেন এবং : ং রসদ ও ও অর্থ সংগ্রহ করে আবার 
অস্তহিত হয়েছেন । ৮৮ 
তারপর ১৭ই মার্চ তারিখে ইংরেজরা! একটি খবর শুনে অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে 
উঠল। ইংরেজদের সমস্ত সতর্কতা ব্যর্থ করে দিয়ে কুমার সিং গঙ্গ। পার হয়ে 
পূর্ব-অযোধ্যায় আজিমগড় থেকে ২* মাইল দূরে আত্রোলিয়া নামক একটি জাষগায় 
উপস্থিত হলেন। কিছুদিন পূর্বে এখানকার সমগ্র অঞ্চলটিকে জঙ্গবাহাদুরের 
ভাড়াটিয়৷ গুর্থারা ও জেনারেল ফ্রাঙ্কের ইংরেজ বাহিনী বিদ্রোহীদের হাত থেকে 
মুক্ত করে লক্ষৌ ও কানপুরে বিদ্রোহ দমনের জন্য চলে গিয়েছেন! এই সব স্থানে 
যে আবার বিস্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়বে। ত৷ ইংরেজর! ভাবতেই পারেনি । 
আজিমগড় কেন্দ্রের কমাগ্ডার কর্নেল মিলম্যান ২১শে মার্চ কুমার সিংকে 
আত্রোলিয়াতে আক্রমণ করলেন । বিক্রোহীরা সামান্য যুদ্ধ করে পিছনে হটে 
গেল। এই বিজয়ের পর ইংরেজরা মহা! আনন্দে তাদের প্রাতের আহার প্রস্তুতের 
১। “হিছ্রি'''”, আ, পৃঃ ৪৫৫ | 
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কাজে লেগে গেল। কুমার সিং সেই স্থবর্ণ স্থযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন ; 
হঠাৎ তিনি ইংরেজদের আক্রমণ করলেন। সমন্ত জিনিসপত্র রেখে মিলম্যানের 
বাহিনীকে পালাতে হল। তক্লিবাহকর! পালিয়ে গেল। সমস্ত দিন ও রাত 
বিদ্রোহীরা ইংরেজদের ধাওযা করে যেতে লাগল। মিলম্যান কোনোমতে প্রাণ 
বাচিয়ে আজিমগড়ে এসে তার দুর্গে আশ্রয় নিলেন এবং কাশী, লক্ষৌ ও এলাহা বাদে 
জরুরী সাহায্য প্রার্থনা করে খবর পাঠালেন। 
খবর পাওয়। মাত্র কাশী থেকে কর্নেল ডেইমস্‌ একটা বাহিনী নিয়ে মিলম্যানকে 
বাচাবার জন্য এলেন। কিন্ত আজিমগড়ে পৌছতে না পৌছতে ডেইমসের বাহিনীও 
প্রায় শেষ হযে এল এবং অবশিষ্ট কয়েকজন লোক নিয়ে তাঁকে মিলম্যানের দুর্গে 
আশ্রয় নিতে হল। 
গভর্নর জেনারেল ক্যানিং তথন এলাহাবাদে ছিলেন। ছুই দুইজন বুঁটিশ 
কর্মেলের পর পর শোচনীয় পরাজযের সংবাদ পেয়ে তিনি অত্যন্ত উদ্িপ্ন হযে 
পড়লেন। কুমার সিং-এর দুর্দান্ত সাহসের কথা তিনি আগেই জানতেন এবং এই 
বৃদ্ধ যে তাঁকে একটা ভষস্কর বিপদ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে ফেলেছেন, তা তিনি 
ভালভাবেই বুঝতে পারলেন। ক্যানিং আরও উদ্িপ্ন হলেন এই কারণে যে,কুমার_ 
সিং-এর এই জয় দ্বাংল। দেশে ! গুরুতর প্রভাব বিস্তার করবে। তাছা' ছাড়া কুমার 
“সিং যর্ি কার্ীর দিকে রওন! হন, তা হলে কলকাতা ও লক্ষৌর মধ্যে যোগাযোঙ্ষ 
নষ্ট হয়ে যাবে ।”৯ 
কুমার সিং-এরও ঠিক সেই পরিকল্পনাই ছিল। ইংরেজরা যখন লক্ক্ৌ, 
ফয়জাবাদ প্রভৃতি নিষে ব্যস্ত, তখন তিনি পূর্ব-অযোধ্যা, কাশী, বিহার ইত্যাদি 
স্থানে ইংরেজদের আঘাত করতে স্থির করলেন। কুমার সিং-এর এই উদ্দেশ্কে 
ব্যর্থ করবার জন্য ক্যানিং ক্রাইমিয়ার যুদ্ধের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন “একজন অত্যন্ত 
সাহসী ও নুচতুর” জেনারেল, লর্ড মার্ক কেরকে পাঠালেন। তা ছাড়া, ইতিমধ্যে 
২০শে মার্চ লক্ষৌতে বিদ্রোহীদের পরাজয় ঘটল। স্থতরাং বাধ্য হয়েই কুমার 
সিংকে কাশী দখল করার পরিকল্পনা ছেড়ে দিতে হল। 
৬ই এপ্রিল মার্ক কের কাশী থেকে তার বিরাট ইংরেজ বাহিনী ও ৮টি কামান 
নিয়ে কুমার সিংকে আজিমগড়ের ৮ মাইল দূরে আক্রমণ করলেন। কুমার 
সিং-এর কোনো কামান ছিল না। কিন্তু তিনি তর বাহিনী এমনভাবে সমাবেশ 
করলেন যে, তিনিই মার্ক কেরকে পশ্চাতে ও পার্থ আক্রমণ করবার স্থষোগ 
পেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই মার্ক কেরের অবস্থা খুব বিপদ্জনক হয়ে উঠল। 
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রণক্ষেত্র ত্যাগ করে তাঁকে তাড়াতাড়ি আজিমগড় অভিমুখে চলে যেতে হল। 
কুমার সিং স্বয়ং অস্বারোহণে এই যুদ্ধ পরিচালন! করেছিলেন। 

ফরেস্ট আজিমগড়ের ৬ই এপ্রিলের যুদ্ধ এইভাবে বর্ণনা করেছেন ; “কতক্ষণ 
ধরে আমাদের কামানগুলি খুব গোলা! বর্ষণ করতে থাকল । কিন্তু শক্রদের উপর 
তার কোনো প্রতিক্রিয়াই হল না। অট্টালিকাগুলি ও আম বাগানের প্রতিটি 
গাছের শাখা বন্দুকধারী সিপাহীতে ভ্তি ছিল। আমাদের লম্বা কনভষটি ফিরে 
যেতে বাধ্য হয়েছিল, হাতির মাহুত ও গরুর গাড়ির চালকবা সকলেই পলায়ন 
করেছিল । *** এই সময় শক্রর! সুসংগঠিতভাবে আমাদের পার্খবভাগে আক্রমণ শুরু 
করল। আমাদের অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ কবল ।”৯ 


মার্ক কের যখন কাশী থেকে কুমার সিংকে আক্রমণ করবার জন্য আনছিলেন, 
প্রা ঠিক সেই সময় আর একটি ইংবেজ বাহিনী জেনাবেল সার এডোয়ার্ড লুগার্ডের 
'অধীনে এলাহাঁবাদ থেকে রওনা হয়েছিল। ইংরেজ সরকার চেয়েছিল, তাদের 
এই ছুটি বাহিনীর মাঝখানে ফেলে কুধার সিংকে ও বিজ্রোহীদের সম্পূর্ণভাবে 
নিশ্চিহ করে দেবে। কিন্তু কুমার সিং যুদ্ধবিদ ন। হযেও যুদ্ধবিষ্যায় পারদগ্সিতা 
দেখিযে ইংরেজের সেই প্রচেষ্টা একেবারে ব্যর্থ কবে দিয়ে জগদীশপুর অভিমুখে 
রওনা হলেন। 
্ -ছতিমধ্ো লুগার্ড প্রা বিদ্রোহীদের নিকটে পৌছে গিয়েছেন। কেবলমাত্র 
টন্স নদীর সেতু পার হলেই বিদ্রোহীদের তিনি পথরোধ করে ফ্াড়াতে পারবেন। 
'কুমার রং ৩০০ জন বাছাই করা-সিপাহীর উপর ভার দিলেন, অন্ততঃ কয়েক ঘণ্টার 

অন্ত ইংরেজেদের যেন সেই সেতু কোনোমতেই পার হতে না দেওয়া হয়। এই 
ছোট্ট বিদ্রোহী বাহিনীর উপর বারবার আক্রমণ চালিয়েও ুগার্ড তাদের হটাতে 
পারলেন ন্না ত্রই যোগে কুমার সিং তর প্রধান বাহিনী নিয়ে ইংরেজের 
নাগালের বাইরে অনেকদূর চলে গিয়েছেন। ম্যালিসন বলেছেন : “এই সিপাহীরা 
অত্যন্ত ঝান্ সৈনিকের মতো অসীম দৃঢ়তা ও অধ্যবসাযের সঙ্গে এই সেতুটি রক্ষা 
করেছিল। শুধু তখনই তারা এই সেতু ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল, যখন তারা 
জানল যে তাদের দলটি নিরাপদ স্থানে পৌছে গিয়েছে।”২ সেতুর যুদ্ধের একটি 
উদ্লেখযোগ্য ঘটনা হল এই যে, পশ্চিম বিহারের কুখ্যাত নীলকর ভেনাবেল, এই 
যুদ্ধে হ্ন। 
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এইভাবে কুমার সিংকে আরও কষেকবার ঘেরাও করবার চেষ্টা হয়; কিন্তু 
প্রতিবারই কুমার সিং সেচেষ্টা ব্যর্থ করে দেন এবং এনন্ত তাকে গঙ্গা! পার 
হবার পূর্বে আরও কষেকবার ইংরেজের সঙ্গে লড়তে হয়। বিশেষ করে 
কুমার সিং যাতে গা! পাব না হতে পারেন, তার জন্য ইংরেজ সরকার যথেষ্ট 
সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু ইংরেজের এত উদ্যোগ সত্বেও তিনি 
১৮৫৮ সালের ২১শে এপ্রিল গঙ্গাতীরে এসে উপস্থিত হলেন। ইংরেজরা চতুর্দিক 
থেকে বিশ্বস্ত সুত্রে খবর পেল যে, কুমার সিং তীর বাহিনী নিয়ে বালিয়ায গঙ্গা 
পার হবেন। নৌকা সংগ্রহ না করতে পারায় হাতি চড়েই সকলে গঙ্গা পার 
হবেন। ইংবেজবা যখন বালিয়া ও নিকটবর্তী স্থানগুলিতে গোপনে অপেক্ষা 
করছিল, ১০ মাইল দূরের ঘাটে রাত ২টার সময কুমার সিং তার লোকদের গঙ। 
পার করছিলেন। জেনারেল ডগলাস এই খবর পাওয়া মাত্রই সেখানে ছুটে গিয়ে 
দেখলেন যে, সকলেই গঙ্গা পাব হযে গিষেছে--কেবলমাত্র শেষ নৌকাটি নদীর 
মাঝামাঝি গিয়ে পৌছেছে । সব লোকজনদের আগে পার করে দিয়ে এই শেষ 
নৌকাধ ছিলেন কুমাঁব সিং স্বযং। যখন তিনি মাঝ গঙ্গা এসেছেন, এমন সময় 
ইংরেজের একটি গ্তলী তাঁর হাতে বিদ্ধ হযে তাকে গুরুতরভাবে জখম করল। 
এ হাতটি তখনই কেটে ফেলে দেওয়ার প্রয়োজন হল। অন্ত হাতে তিনি নিজের 
তরবারি বের করে আহত হাতটি কেটে পবিজ্র গঙ্গায় বিসর্জন দিলেন। 

৮ মাস ধরে অনবরত যুদ্ধ করার পর ২২শে এপ্রিল ১৮৫৮ সালে ১,০০* সৈন্য 
ও ২টি কামান নিয়ে কুমার সিং আবার তার জন্মস্থান জগনীশপুরে ফিরে 
উড়তে লাগল। 
_: এই সংবাদে আরার কমান্তিং অফিসার লেগ্রা্ড অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে দুটি 
হাউইটজার কামান এবং একদল ইংরেজ ও শিখ সৈন্য নিয়ে তৎক্ষণাৎ জগদীশপুর 
আক্রমণ করতে চললেন। এই আট মাস ধরে বিদ্রোহীরা একদিনের জগ্যও 
ভালভাবে বিশ্রাম ও আহারের স্থযোগ পায়নি। জগদীশপুর পৌঁছেই তাদের 
আবার পরের দিনই ইংরেজ শক্রর সম্মুখীন হতে হল। ছুই ঘণ্টাধরে উভয় 
পক্ষে আক্রমণ প্রতি-আক্রমগ চলল । তারপর হঠাৎ বিদ্রোহীরা ৬ম ইংরেজ 
বাহিনীকে দক্ষিণ ও বাম পার্শ্ব, উভয় দিক থেকেই আক্রমণ করল এবং ইংরেজেরা 
যাতে পলায়ন না করতে পারে, তার জন্য বিদ্রোহী 'অশ্বারোহীরা পশ্চাদ্দিক থেকেও 
তাদের পথব্বোধ করে দ্রাড়াল। কিন্ত প্রাণ বাচাবার জন্য ইংরেজদের এবারও 
কামান ইত্যাদি ছেড়ে দিয়েই পলাতে হল। ফরেস্ট বলেছেন ঃ “যে যেদিকে পারল 


কুমার সিং ৩১৯ 


উ্ধস্থাসে ছুটতে লাগল । কেউ কারও বথ। শুনল না_সামরিক হুকুমে কেউ 

কান দিল না) লোকগুলি তখন হিংস্র উন্মাদের মতে। ছোটাছুটি করছে। এইভাবে 

খোলা রাস্তার উপর যখন তারা এসে পৌঁছল, তখন তারা যেন সন্স্যাসরোগে ধরাশাষী 

হতে লাগল; তাদের কোনো শুশ্রধার উপায় ছিল না... এ অবস্থাতেই তাদের 

ফেলে রেখে আসতে হল।”১ আর একজন ইংরেজ এঁতিহ্াসিক হোয়াইট বলেছেন 

যে, বুটিশের এই রকম শোচনীষ পরাজযের উদাহরণ আর পাওয়া যায় না! চার্লস্‌_ 
বল্‌ তাব বিরাট ইতিহাস লিখতে গিয়ে বলেছেন যে, এইরূপ একটা লজ্জাকব 

কাহিনীর বিবরণ লিখতে তার মাথা হেট হয়ে যাচ্ছে। ধদিন কয়েক শত ইংবেজ 

সৈন্যের মধ্য মাত্র ৮* জন প্রাণ নিঘে আরাঘ ফিবতে পেবেছিল। 


এই বিজয়েব তিন দিন পরে ১৮৫৮ সনের ২৬শে এপ্রিল কুমাব সিং তার 

জগনার্শিপুরের প্রাসাদে, ্বাধীন পতাকার তলে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কবলেন। পশ্চিম 
বিহারের স্বাধীনতা-সংগ্রাম এইখানেই শেষ হয়নি ॥ কুমার সিংএর মৃত্যুব পব 
তাব ভ্রাতা অমর সিং এই একই গেবিলা যুদ্ধ-নীতি অন্নসরণ করে অক্টোবর মাস 
পর্যস্ত যুদ্ধ চাঁণিয়ে গিষেছিলেন। ১৯শে অক্টোবব নোনাদী নামক একটি গ্রামে 
শেষ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে তাঁর ৪** লোকেব মধ্যে ৩০* লোক নিহত হয। বাকী 
,১০* লোক নিষে তিনি ইংরেজের বৃহ ভেদ কবার চেষ্টা করেছিলেন , সেই চেষ্টায় 
আবার ৩ জন ব্যতীত আবি সকলেই প্রাণ হাবালেন। এই ৩ জন, ধারা প্রাণ 
নিষে পালাতে পেরেছিলেন, তাঁদেব মধ্যে একজন ছিলেন অমর সিং। কিন্তু াব 
আব কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। 


১। করেই ৫ “হিসি অব দি ইতির়ান মিউটিনি*,* ওয়, পৃঃ ৪৭২ | 


ঝান্দীর রানী লক্মমীবাঈ 


১৮৫৩ সালে বান্দীর রাজা গঙ্গাধর রাও-এর মৃত্যুর পর, ইংরেজ সরকাৰু তার 
দত্তককে রাজ্য দিতে অস্বীকার করে বান্দী তাদের সাস্রাজ্যতুক্ত করে নেয়। রানী 
লগ্রীবাঈ-এর ব্যস তখন ১৭ কি ১৮ বৎসর। রানীকে যখন বৃটিশ সরকারের 
সিদ্ধান্ত জানানো! হল, তখন তিনি তেজোদৃঙ্ত কে বলে উঠেছিলেন, “মেরী ঝান্দী 
নেহি দেউঙ্গী। অর্পবস্কা রানী হয়ত একটা সাময়িক উত্তেজনার বশেই এ কথা 
বলেছিলেন। কিন্তু রানীর এই ভাম্বর উক্তি প্রতিটি ভারতবাসীর নিকট 
চিরম্মরণীয় হয়ে থাকবে, কারণ তার এই উত্তিতে ভারতের অপরাজেয় মন্ুসত্বেরই 
পরিচয় পাওয়া যায়। 

শুধু যে রাজ্যই গেল তা নয়। তীর স্বামীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকেও তিনি 
বঞ্চিত হলেন। তিনি যখন বারাণসীতে গিয়ে বাস করতে চেয়েছিলেন, সে 
অনুমতি দিতেও ইংরেজ সরকার অস্বীকার করেছিল। বান্দী-রাজের গৃহদেবতা 
মহালক্মী মন্দিরের ব্যয় নির্বাহের জন্য যে ছুখানি দেবত্র গ্রাম ছিল, তাঁও বিদেশী 
সরকার বাজেয়া্ত করল। তারা রানীকে জানাল, “আপনার ভগবানের দায়িত্ব 
আমাদের”! ইংরেজ কর্মচারীদের গরু ও শুয়োরের মাংস সরবরাহ করার জন্য 
শহরের মাঝখানে একটা কসাইখানাও স্থাপন করা হল। 

মিরাট ও দিল্লীর বিপ্রোহের কিছু দিন পরে ৪ঠা জুন, ঝাক্সীর ১২শ বাহিনীর 
৬** নিপাহী বিভ্রোহ ঘোষণা করে। প্রায় ১৯* জন ইংরেজ পুরুষ, স্ত্রী ও শি 
দুর্গের ভিতর আশ্রয় নেয়। ৬ই জুন সিপাহী ছুর্গ অবরোধ করে। ছুর্গ থেকে যখন 
একজন ভৃত্য পালাবার চেষ্টা! করে, তখন লেফটেনান্ট পোইস তাকে হত্যা করে। 
এ দেখে পোইসের তৃত্যই তার গ্রৃকে তলোয়ার দিয়ে কেটে ফেলে । সঙ্গে সঙ্গে, 
ভুতায় বিশ্বীঘাতকত! করেছে, এই রব তুলে সব ভৃত্যকে ইংরেজরা খুন করল। 


৩২১ 


ঝাঙ্গীব বানী লক্ষ্মীবাঈ 
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১ 


৬২২ ভারতীয় মহাবিপ্োহ 


এর প্রতিশোধ উঠল ৮ই জুন। ইংরেজরা আত্মসমর্পণ করার পর ওই তারিখে 
জোকারবাগে নিয়ে গিয়ে ৫৬ জন ইংরেজকে হত্যা করা হল। তারপর সিপাহীরা 
রানীর কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা নিয়ে দিল্লী চলে গেল। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে 
রানী জড়িত ছিলেন না; বরং তিনি স্ত্রীলোক ও শিশুদের বাচাবারই চেষ্টা 
করেছিলেন । 

সিপাহীরা চলে যাবার পর ঝান্সী সম্পূর্ণ অরক্ষিত হয়ে পডল। রানীর মাত্র 
৪* জন বডি গার্ড ছাড়া রাজা রক্ষার জন্য আর কোনো সৈম্তবাহিনী থাকল না। 
তিনি সাগর বিভাগের লেফটেনাণ্ট এরস্ষিনকে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে সাহাধ্য চেষে 
পাঠালেন। এরস্কিন রানীর হাতে ঝান্সীর শাসনভার দিযে তাকে খাজনা আদায় ও 
পুলিশ বাহিনী গঠন করে শাস্তি-শৃঙ্খল। বজায় রাখতে বললেন । 

ইতিমধ্যে ঝাব্সীকে অসহায় অবস্থায় দেখে পুরাতন সামস্ততান্ত্রিক কলহ প্রবল 
হয়ে উঠল। গঙ্গাধর রাও-এর মৃত্যুর পর সদাশিব রাও ঝান্দীর রাজ্য দাবি 
করেছিলেন। এখন তিনি ঝান্সী আক্রমণ করে বসলেন ও নিজেকে বঝান্সীর 
মহারাজা বলে ঘোষণা করলেন। রানী তীকে ঝান্দীর ছুর্গে বন্দী করে রাখলেন। 
মারাঠা রাজ্য ঝান্পীর সঙ্গে দতিয়া ও অরছ রাজপুত রাজ্যগুলিরও কলহ অনেক 
গ্রাচীন। এরাও নিঃসহায় ঝান্সীকে গ্রাস করবার জন্য একসঙ্গে আক্রমণ করলেন । 
এরস্কিন ভারত সরকারকে ২রা অক্টোবর লিখলেন £ 

“রানী নামে মাত্র ঝাক্পীর শাসক । সেখানে সর্বত্র ব্যাপক অরাজকতা চলেছে । 
তেহরীর (অরছা ) রানীর সেনাপতি এবং দতিয়ার রাজা ছু'দিক থেকে বান্দী 
আক্রমণ করবার ফলে বিপন্ন রানী সাহাষ্য চেয়ে পাঠিয়েছেন ।” 

বলা বাহুল্য, ইংরেজরা রানীকে কোনো সাহায্য পাঠায়নি এবং তখন তাদের 
সাহায্য পাঠাবার ক্ষমতাও ছিল না। আরও একটি দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, রানী 
তখনও বিদ্রোহ ঘোষণা করেননি, সুতরাং আইনতঃ ঝান্সপী তখনও ইংরেজ 
সরকারেরই এলাকা । তা সত্বেও, আশ্চর্ধের বিষয় এই যে, ইংরেজ সরকার তেহরীর 
রানীকে কিন্বা দতিয়ার রাজাকে ঝান্দী আক্রমণে বাধাও দেয়নি, তাদের কোনো 
প্রকার হুমকি পর্যস্ত দেয়নি। 

ইংরেজ সরকারের এই অস্বাভাবিক কার্ধ সম্বন্ধে এরক্ষিন নিজেই তার একটা 
গুধ সরকারী রিপোর্টে ব্যাখ্যা লিখেছিলেন £ * ও 

প্বান্দীর বিদ্রোহী রানী বানপুরের রাজার সঙ্গে আমাদের বিরুদ্ধে একটা জোট 
পাঁকাবার জন্ত কথাবার্তা চালাচ্ছেন এবং তেহুরীর রানীকে আক্রমণ করবার জন্ত 


ঝান্সীর রানী লক্ষমীবাঈ ৩২৩ 


'গোয়ালিয়র বাহিনীকেও দলে টানবার চেষ্টা করেছেন--যে তেহরীর রানী 
আমাদেরই স্বার্থের জন্য ঝান্দী রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন ।”১ 

অবশ্য শেষ পর্যন্ত নিজেদের শক্তির উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে লক্ষমীবাঈ 
ইংরেজ সমর্থিত দতিয়৷ ও তেহরীর আক্রমণকারাদের পরাস্ত করে ঝান্দী রাঙ্গা মুক্ত 
করলেন। এই আয্মরক্ষার কাজেই বানীকে ১৮৫৮ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত 
সম্পূর্ণভাবে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল । 

১৮৫৪ সালে ইংরেজরা ঝান্সী রাজার যেসব সৈন্যদের বরখাস্ত করেছিল, রানী 
তাদের ডেকে আবার তার বাহিনী গড়ে তুললেন। সেই বাহিনীতে অনেক 
বুন্দেলা, রাজপুত, পাঠান মকরানী মুসলমানদেরও নিলেন। রানী একটি নারী 
বাহিনীও গঠন করলেন; তাদের বন্দুক ছুঁড়তে, তরবারি চালনা করতে এবং 
সঙ্গে সঙ্গে নাসিং করতেও শেখালেন। রানী এই সময় কতকগুলি কামানও 
ঠতরি করিয়েছিলেন । তেহরী ও দতিয়ার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়ই রানী তার 
সংগ্রাম-চেতনা ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি নিঃসঙ্কোচে হিন্দু-মুসলমান 
সৈম্দের সঙ্গে সমানভাবে মিশতেন, বিপদের সময় পাশে দাড়িয়ে তাদের সাহায্য 
করতেন এবং আহতদের অনেক সময় নিজের হাতে শুশ্রধা করতেন। এক ধারে 
এই মানবিকতা, অন্যধারে ছুর্মনীয় সাহস ও অসাধারণ কর্মক্ষমতা--এই সব গুণের 
দ্বারাই তিনি প্রত্যেকটি সৈনিকের, প্রত্যেকটি নাগরিকের হৃদয় জয় করতে 
পেরেছিলেন। 

১৮৫৮ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত রানী ইংরেজ সরকারের আহ্ছুগত্য স্বীকার 
করেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন এবং কর্তৃপক্ষকে অনেকগুলি চিঠিও লিখেছিলেন । 
এই সব চিঠিগুলি ও আরও কিছু নথিপত্র বিশ্লেষণ করে এবং অনেক কুট 
তর্কের অবতারণা করে শ্রদ্ধেয় ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমাণ করেছেন, “রানী 
১৮৫৮ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত নিজেকে নির্দোষ বলে ও বুটিশের প্রতি আন্গগত্য 
জানিয়ে পরিষ্কার ভাষায় ইংরেজ কতৃপক্ষের কাছে করুণ আবেদন পাঠিয়েছিলেন, 
সম্ভবতঃ (?) পরেও পাঠিয়েছিলেন। 

«এমন কি ১৮৫৮ সালের মার্চ পর্যস্ত, যখন সার হিউগ রোজ মধ্য ভারতে 
তার অভিযান শুরু করে দিয়েছেন, রানী স্থির করতে পারেননি, তিনি বুটিশের 
বিরুদ্ধে লড়বেন, ন! তাদের সঙ্গে একটা সমঝোতা করবেন। যর্দি তিনি তার 


১। এরক্ষিন£ “রিপোর্ট অব ডিতিসনাল কমিশদার অব নাগর এও নন্দ ডিভিসন ফর দি 
উইক এগ্ডিং ২৫-১১-১৮৫৭ । 


৩২৪ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


বিরুদ্ধে বুটিশের সন্দেহ দূর করতে সমর্থ হতেন, তা হলে তিনি দ্বিতীয় পন্থাটিই 
অবলম্বন করতেন। 

“যে সময় তিনি নিঃসন্দেহে জানতে পারলেন যে, বিপ্োহের জন্য ও ঝান্সীতে 
ইংরেজদের হুত্যার জন্য বৃটিশ সরকার তাকেই দায়ী করছে এবং এই অভিযোগে 
তাকে একটা বিচারের সম্মুখীন হতে হবে, সেই সময় তিনি যুদ্ধ করাই স্থির করলেন 
--ফাসি-কাঠে ঝোলার চাইতে যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মানজনক মৃত্যুই তিনি বেছে নিলেন ।”৯ 

সহজ ভাষায় ডাঃ মজুমদারের উক্তির অর্থ হচ্ছে এই যে, রানী লক্ষমীবাঈ দেশ- 
প্রেমিক ছিলেন না, প্রকৃত পক্ষে তিনি ইংরেজ-ভক্তই ছিলেন, ইংরেজরাই তাঁকে 
বিদ্রোহের দিকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঠেলে দিয়েছিল। বাহাছুর শাহকে যেমন 
সিপাহীরা জোর করে, ভয় দেখিয়ে বিদ্রোহে যোগ দিতে বাধ্য করেছিল, সেই রকম 
লক্ষমীবাঈও অনিচ্ছায় বিদ্রোহে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। দেখা যাচ্ছে, 
ডাঃ মজুমদারের নিকট মান্থ্ষের সাধারণ ইতিহাসটাও যেমন সহজ, বিদ্রোহ 
করাটাও তেমনই জলবৎ তরলম্। এ বিদ্রোহের জন্য প্রয়োজন নেই ছুঃসহ 
অন্তরবিক্ষোভের, দেশপ্রেমের ! বস্তুতঃ বিদ্রোহী দেশপ্রেমিকদের মানস-গঠন 
ও অন্তরাত্মার যথাযথ আন্তরিক পরিচয ন|। পেলে, তা উপলব্ধি না করতে 
পারলে বিদ্রোহীদের দেশপ্রেমের বা তাদের বিক্ষোভ-বিদ্রোহের বিশ্লেষণ 
কর! যায় না। এর জন্যে এতিহাসিককে যাল্ত্রিক হলে চলে না, তার চেয়ে বেশী 
কিছু হতে হয়। 

জুন যাসে ঝান্পীর সিপাহীর! বিদ্রোহ করেছিল। কিছুদিন পরে যদিও গোয়া- 
লিয়রের সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল, কিন্তু তারা নভেম্বর মাস পর্যন্ত সম্পূর্ণ 
নিশ্রিয় হয়ে বসেছিল। বান্সীর চারপাঁশের মারাঠা, রাজপুত ও মুনলমান রাজারা, 
গোয়ালিয়র, ইন্দোর, ভূপাল, তেহ্‌রী, অরছা ইত্যাদি-_সকলেই বুটিশাহুগত । মধ্য- 
ভারতের জনসাধারণও বিভ্রোহের দিকে তখনও অগ্রসর হয়নি। সেই প্রতিকূল 
অবস্থায় একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের নিঃসহায়, নিঃসন্বল ও শকত্র-পরিবেষ্টিত ২১।২২ বৎসরের 
একজন বিধবা স্ত্রীলোকের পক্ষে বিদ্রোহ ঘোষণা করা যে সম্ভব নয়, তা বিদ্রোহ 
করার তাৎপর্য কি, সে সম্বন্ধে ধাদের কিছুমাত্রও ধারণা আছে তারাই স্বীকার 
করবেন। এই অবস্থায় প্রস্ততির জন্য রানীর সর্বপ্রধান প্রয়োজন ছিল সময়। 
তাই শক্রর চোখে ধুলো! দেবার জন্যই হয়ত রানী এই শঠতাপূর্ণ চিঠিগুলি 
লিখেছিলেন। এরপ ক্ষেত্রে কূটনীতির কোনো স্থান নেই, রানীর চিঠিগুলিকে 
সরল অর্থেই নিতে হবে--এ কথা সরলপ্রাণ ভাঃ মজুমদার অবধার্ধ বলে মেনে, 

51 ডাঃ রমেশচন্্র মজুমদার 2 “সিপর মিউটিনি এগ দি রিতোন্ট অব...”, পৃঃ ১৫৫। 





যোদ্ধ বেশে ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাই 


| প্রাচীন চিত্রকল| হইতে ] 


ঝাচ্দীর রানী লক্ষমীবাঈ ৩২৫ 


নিলেও, বুটিশ শাসকশ্রেণী মেনে নিতে রাজী হননি। তারা প্রথমে বরানীকে 
নির্দোষ ভেবেছিলেন- কিন্তু তাদের সে ভূল ভাঙতে এতটুকু বিলম্ব হয়নি। 
রানীর আম্ুগত্য গ্রকাশে তারা এতটুকু বিভ্রান্ত হননি। কিছু দিনের মধ্যেই 
রানীর বিদ্রোহের প্রস্ততি সম্বন্ধে যেসব সংবাদ তার! পেয়েছিলেন, তাতে তারা 
নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছিলেন যে, ম্ধ্যভারতে তাদের প্রধান শত্র হচ্ছে ঝান্সীর 
রানী লক্ষমীবাঈ। 


এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন হচ্ছে যে, যে-ব্যক্তি ইংরেজের এত অন্থগত, যিনি 
ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কথা কোনো! দিন চিন্তাও করেননি, সেই ব্যক্তিই, 
এবং তিনি একজন অল্পবয়স্কা বিধবা স্ত্রীলোক মাত্র, ইংরেজদের ভুলের জন্য হঠাৎ 
একদিন বিদ্রোহ করে বসলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে অতিশয় কৃতিত্বের সঙ্গে হাজার 
হাজার সৈম্ত নিয়ে বাহিনী গঠন করলেন ও কৃতিত্বের সঙ্গে তাদের চালনা করতে 
লাগলেন, কামান বাহিনী গঠন করলেন, প্রচণ্ড শক্তিশালী শক্রর বিরদ্ধে 
একটা বড় অবরুদ্ধ শহরকে দিনের পর দিন রক্ষা করলেন এবং তারপর একজন 
অভিজ্ঞ সেনানায়কের ন্যায় সম্মুখ যুদ্ধে অশ্বারোহণে বারবার শক্রর সম্মুখীন হয়ে 
আশ্চর্য রকমের সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিলেন, এরূপ অভূতপূর্ব ঘটনাবলী কোনো! 
মানুষের জীবনেই হঠাৎ রাতারাতি ঘটতে পারে নাঁ_-আরব্য উপন্তাসেই তা সম্ভব, 
মানুষের ইতিহাসে নয়। 

১৮৫৭ সালেব শেষ দিকে মধ্যভারতের সর্বত্র_গোয়ালিয়র, মালোয়া, ইন্দোর, 
বান্দা, গড়কোটা, বানপুর, চিরথরী, চান্দেরী, শাহ্‌গড় রাখগড়ে-_-আগুন জলে উঠল। 
গোযাজিযর, ইন্দোর, বরোদা, ভূপালের ইংরেজের আশ্রিত রাজারা শত চেষ্টা করেও 
বিদ্রোহ দমিয়ে বাখতে পারলেন না । রানীও জাহ্ছয়ারি মাসে খোলাখুলিভাবে বিদ্রোহ 
ঘোষণা করলেন এবং ছুর্গের উপর উড়িয়ে দিলেন, ক্ষম! ও ত্যাগের প্রতীক মারাঠা 
গৈরিক পতাকার পরিবর্তে, নাকাড়া ও চামর চিহ্নিত সংগ্রামের প্রতীক লালপতাকা ! 

মধ্যভারতের ইংরেজ বাহিনীর সেনানায়ক হিউগ রোজ ১৮৫৭ সালের ডিসে্বর 
মাঁসে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করলেন। রাখগড়, বারোদিয়া, গড়কোটা, 
নারুত, মদনপুর ইত্যাদি স্থানে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধ করার পর ২১শে মার্চ ১৮৫৮ 
সালে ইংরেজ বাহিনী ঝান্দী দুর্গের সম্মুখে এসে দ্াড়াল। ঠিক এই সময়, আর 
একটা ইংরেজ বাহিনী ব্রিগেডিয়ার স্ট,কার্টের নেতৃত্বে চান্দেরী দখল করার পর 
রোজের সঙ্গে এসে ঝান্সীতে মিলিত হল। 

১৫ দিন ধরে সমানে ছুই পক্ষে কামান যুদ্ধ হল। শিবির থেকে তার রিপোর্টে 
রোজ লিখেছিলেন ( ২৬শে মার্চ) “বিদ্রোহীদের কামানগুলি একজন হ্‌দক্ষ 


২২৬ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


গোলন্দাজের দ্বার! চালিত হচ্ছিল। দূরবীন দিয়ে আমরা! দেখছিলাম যে, তিনি 
তার কামানগুলি দিয়ে এমনভাবে লক্ষ্য ঠিক করছিলেন যে, তা আমাদের পক্ষে 
খুব ক্ষতিকর হচ্ছিল” রানীর সর্বশ্রেষ্ঠ গোলন্দাজ ছিলেন গোলাম ঘউস খান ও 
সর্দার কৌর খোদাবক্স। দুজনই ২৬শে মার্চ কামান ছেণড়বার সময় ইংরেজের 
গোলার আঘাতে নিহত হন। বান্সী-অবরোধ সম্দ্ধে ইংরেজ এতিহাসিক এই 
ভাবে বর্ণনা দিয়েছেন £ 

“বিদ্রোহীদের অনেক*কামান আমরা বিকল করে দিয়েছিলাম। কিন্তু তারা 
সেগুলিকে তাড়াতাড়ি মেরামত করে আবার ব্যবহার করছিল। যখন ছাদের 
দেওয়ালগুলি আমরা ভেঙে দিচ্ছিলাম, তখন, আমরা দেখেছিলাম, স্ত্রীলোকরা 
সেগুলি মেরামত করছিল। বিদ্রোহীরা অবিচলিতভাবে মৃত্যুবরণ করছিল ।""" 
বিদ্রোহীদের যথেষ্ট ক্ষতি হওয়া সত্বেও তাদের আমাদের বিরুদ্ধে লড়বার ক্ষমতা ও 
দৃঢপ্রতিজ্ঞা এতটুকু কমেনি । উপরম্ত বলা যেতে পারে যে, বিপদ যত ঘনিয়ে 
আসছিল, তাদের সাহসও তত বেড়ে যাচ্ছিল।৮১ 

এইভাবে ১* দিন অবরোধের পর রাও সাহেব (নান! সাহেবের ভ্রাতুশ্পুত্র ) কল্লি 
থেকে একটা ১০০০* সৈন্যের বাহিনী তাতিয়! তোপীর নেতৃত্বে রানীর সাহায্যার্থে 
পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সামস্ততাস্ত্রিক প্রতিছন্বিতার বশেই হোক, কিন্বা অন্য যে 
কোনে! কারণেই হোক, বেতোয়া নদীর ধারে খানিকক্ষণ একটু যুদ্ধ করেই তাতিয়া 
তার বাহিনী নিয়ে: যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে গেলেন। এ বিরাট বাহিনী নিয়ে 
তাঁতিয়৷ যদি দৃঢ়ভাবে রোজকে সেদিন আক্রমণ করতেন, তা হলে বিদ্বোহের 
ইতিহাস অন্য রকমের হতে পারত । 

রোজ সাহেব এই ভাবে মুক্ত হয়ে ঝান্দী ধংস করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন, 
৩র! এপ্রিল অবরোধের পালা শেষ করে ঝান্পীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। 
রাস্তায় রাস্তায় বাড়িতে বাড়িতে যুদ্ধ হল। এইভাবে ইংরেজ বাহিনী যখন 
রাজপ্রাসাদে পৌছল, যুদ্ধ যেন' তখন আবার নতুন করে শুরু হল। বিদ্রোহীরা 
গ্রতিটি কামরা হিং্রভাবে রক্ষা করবার চেষ্টা করল। এইভাবে ছুঃ ঘণ্টা যুদ্ধ হবার 
পর রানীর বডি গার্ডরা আস্তাবলে আশ্রয় নিল। তখন আত্তাবলে আগুন ধরিয়ে 
দেওয়া চূল। “তাদের একটা দল আধ-পোড়া অবস্থায় আস্তাঁবল থেকে বেরিয়ে 
এল; তাদের পোশাকে আগুন ধরে গিয়েছিল, সেই অবস্থায় তারা তাদের 
আক্রমণকারীদের উপর ঝাপিয়ে পড়ল ।”২ ইংরেজরা প্রাসাদ দখল করার পর: 
আরও একদিন ধরে শহরে ভয়ানকভাবে যুদ্ধ চলেছিল । 


১। ফরেষ্ট£ “হিত্রি অব দি ইয়ান মিউটিনি”, এ, পৃঃ ১৯৮। ২। উ,পৃঃ ২১৫) 


ঝান্সীর রানী লক্ষমীবাঈ ৩২৭ 


যুদ্ধের পর অন্যান্য শহর-_দিল্লী, লক্ষৌ ও কানপুরে যা ঘটেছিল, বান্সীতেও 
তাই ঘটল-_অবাধ, লুষ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড। ইংরেজরা সামনে যাকেই পেয়েছিল 
তাকেই হত্যা করেছিল। যারা পালাতে পারেনি, তারা তাদের স্ত্রীলোকদের ও 
শিশুদের কুয়োতে ফেলে দিয়েছিল, তারপর নিজেরাও তার মধ্যে ঝাপিয়ে 
পড়েছিল।”১ এই সময় ইংরেজরা ঝান্দীর মূল্যবান গ্রস্থাগারটি ধ্বংম করে দেয়। 

একদল পাঠান সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে ঘোড়ায় চড়ে ইংরেজ বাহিনীর বাহ ভেদ 
করে রানী ঝান্দসী থেকে কল্লিতে চলে এলেন এবং সেখানে রাও সাহেব, বান্দার 
নবাব ও তাতিয়! তোপীর সঙ্গে মিলিত হলেন। ২৩শে মার্চ কল্পির কিছু দূরে 
কুঞ্ণে আবার যুদ্ধ হল। দেখানে হেরে যাবার পর বিদ্রোহী নেতার! হঠাৎ 
গোয়ালিয়রে উপস্থিত হলেন এবং ১লা জুন বিন! যুদ্ধে এ শহর দখল করলেন। 
গোয়ালিয়রের মহারাজা পালিয়ে গিয়ে আগ্রায় ইংরেজের আশ্রয় নিলেন। 
১৭ই জুন ১৮৫৮ সালে ইংরেজ বাহিনী যখন বিদ্রোহীদের আবার গোয়ালিয়রে 
আক্রমণ করল, তখন রানী লক্ষমীবাঈ কোট-কী-সরাই-এর যুদ্ধে নিহত হলেন। 

গভর্নর জেনারেল ক্যানিং সব থেকে ভীত হয়েছিলেন মধ্যভারত সম্পর্কে ও 
বিশেষ করে ঝান্দীর রানী সম্বন্ধে। মধ্যভারতের অন্যান্য নেতাদের তুলনায় লক্ষমী- 
বাঈ-এর রাজনীতিই ছিল সব থেকে বৈপ্লবিক সম্ভাবনাপূর্ণ। রানী নিজে মারাঠা। 
হলেও মারাঠা রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার কোনো আওয়াজ তোলেননি। নান। 
সাহেব ও তাতিয়া তোপী পেশোয়াশাহীর পুনঃপ্রতিষ্ঠার ঘোষণা করে তুল 
করেছিলেন। লক্ষ্মীবাদ এরূপ অদুরদশিতার পরিচয় দেননি। মধ্যভারতের 
অধিকাংশ লোকই ছিল বুন্দেলা, রাজপুত, বঘেয়৷ ও পাঠান, আর সিপাহীদের 
অধিকাংশ ছিল অযোধ্যাবাসী; মারাঠাদের সংখ্যা! ছিল খুবই অল্প । পেশোয়াশাহীর 
আওয়াজ মধ্যভারতের জনসাধারণের নিকট কোনো সহানুভূতি জাগিয়ে তুলতে 
পারেনি। এমন কি, মধ্য ভারতের মারাঠা রাজারাও এতে সাড়! দেননি ॥ 
মহারাষ্ট্রের জনসাধারণের মধ্যেও নান! সাহেবের পেশোয়াশাহীর দাবি গ্রহণযোগ্য 
ছিল কি না, তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাতিয়া যদি এই ভূল রাজনৈতিক 
আদর্শ বর্জন করতে পারতেন, তা হলে তিনি মধ্যভারতের বিদ্রোহী জনসাধারণের 
মধ্যে আরও অনেক বেশী সাফলা অর্জন করতে পারতেন। 

লক্ষ্মীবাঈ এরূপ কোনো রাজনৈতিক তুল করেননি । এই কারণেও বটে এবং 
তার যোগ্যতার জন্যও বটে, তিনিই ছিলেন মধ্যভারতে নেতৃত্ব দেবার একমাত্র 


১। লো'ঃ “সেপ্টাল ইয়া” পৃঃ ২৫৯। 


৩২৮ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


উপযুক্ত ব্যজি। এই কারণেই বুদ্েলা, রাজপুত, পাঠান, মারাঠা--সকলেই সমান 
আগ্রহ নিয়ে তার পতাকাতিলে সমবেত হয়েছিল । ঝান্সী অবরোধের সময় কর্পিতে 
বিদ্রোহী নেতারা স্থির করেছিলেন, মধ্যভাবতের যুদ্ধের নেতৃত্ব থাকবে রানী 
রক্মীবাঈ-এর হাতে। বান্দীব গবাজয়ের পর কু যে যুদ্ধ হয় তার নেতৃত্ব ছিল 
রানীরই উপর। রানীকে কেন্ত্র করেই সমগ্র মধ্যভারতের বিদ্রোহ একটা বিরাট 
এক্যবদ্ধ সংগ্রামে রূপান্তরিত হবাব মন্তাবনা দেখা দিয়েছিল। 


ভাতিয়৷ তোগী 


লক্মীবাঈ যখন ১৮৫৮ সালের ২*শে জুন যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করলেন, তাতিয়া 
আর রাও সাহেব কিছু লোকজন সঙ্গে নিয়ে গোয়ালিয়র ছেড়ে চলে গেলেন। 
তখন তাতিয়ার সঙ্গে কোনো কামান নেই, রসদ নেই, সৈন্যবাহিনী বলতে য! বোঝায়, 
তাও নেই। তা ছাড়া, অন্ান্ত স্থানেও বিদ্রোহীদের অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়। 
অনেক দিন পূর্বেই ইংরেজের দ্বারা দিল্লী অধিকৃত হয়েছে । বেরিলি, লক্ষ, 
কানপুর ইত্যাদি বড় বড় শহরগুলি আবার ইংরেজরা দখল করে নিয়েছে। 
কুমার সিংহ কয়েক মাস পূর্বেই প্রাণত্যাগ করেছেন। ইংরেজ তখন ইংল্যাণ্ড থেকে 
প্রচুর সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করে এবং একটা একটা করে বিদ্রোহীদের খাটিগুলি 
দখল করে দিনের পর দিন অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠেছে । 

এরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে কিন্তু তাতিয়া তোপী ও রাও 
সাহেব কোনো প্রকার নিরুৎসাহ হলেন না। নতুন পরিকল্পনা নিয়ে শিবাজীর 
গেরিলা যুদ্ধনীতি অবলম্বন করে ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর 
হলেন। এখন থেকে তাদের প্রধান নীতি হল ৩টি ঃ (১) শক্রর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ 
এড়িয়ে চলতে হবে 7 (২) শক্রর উপর স্থযোগ বুঝে হঠাৎ আক্রমণ করে, বিশেষতঃ 
তার পশ্চাদ্ভাগে সর্বদা হামলা চালিয়ে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে হবে; 
(৩) নিজের বাহিনীর জন্য কামান, অস্ত্রশস্ত্র, রসদ ও টাকা-পয়সা সংগ্রহের জন্য মধ্য- 
ভারতের অসংখ্য ধনী, রাঁজা, নবাব ও জমিদার- ধারা প্রজাদের লুঠন করে প্রদ্কৃত 
ধনসম্পদের মালিক হয়ে ইংরেজের দাসত্ব বরণ করে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধাচরণ 
করছিলেন--ত্ীদের উপর অনবরত হামলা চালাতে হবে। 

এই নীতি অবলম্বন করে তাঁতিয়া যে গেরিলা বাহিনী সংগঠন করেন, তা খুব 
'অল্প মালপত্র নিয়ে যাতায়াত করতে পারত | ইংরেজ বাহিনীর মতো প্রচুর মালপত্র, 
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রসদ, তাবু ইত্যাদির বোঝায় তার! ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ত না। এই কারণে 
তাতিয়ার গতিবিধি খুব দ্রুত হয়ে পড়ল এবং এই নীতি অবলম্বন করার ফলেই 
তার পক্ষে ইংরেজের বিরাট বাহিনীর বিরুদ্ধে আরও প্রায় এক বৎসর কাল ধরে 
যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। তাঁতিযার পক্ষে আরও একটি অনুকূল অবস্থা 
ছিল এই যে, মধ্যভারতে প্রচুর পাহাড়-পর্বত, নদনদী, বনজঙ্গল থাকার জন্য 
গেরিলা যুদ্ধ চালন1 করবার উপযুক্ত ক্ষেত্র তিনি পেয়েছিলেন । 

কিন্ত কেবলমাত্র রণকৌশল (ট্যাকৃটিক্স ) বদল করেই তাতিযা ক্ষান্ত হলেন 
না। তাঁকে একটা নতুন রণনীতি (স্ট্র্যাটেজি ) গ্রহণ করতে হল। পূর্বে তার 
রণনীতি ছিল কানপুর, গোয়ালিয়র ও ঝান্সীকে কেন্দ্র করে সমস্ত দক্ষিণ ভারতের 
দিকে অগ্রসর হওয়া । এখন এই সকল প্রধান শক্তিকেন্দ্র হস্তচ্যুত হওয়ায় তাতিয়ার 
প্রধান লক্ষ্য হল-_নর্মদা নদী পার হয়ে মহারাষ্ট্র দেশের অভ্যন্তরে নতুন করে বিদ্রোহের 
প্রধান শক্তিকেন্ত্র নির্মাণ করা । কিন্তু এরূপ একটি দুঃসাহসিক পরিকল্পনা কর! 
এক কথা, আর তাকে কার্ষকরী করা আর এক কথা । আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি 
যে, তাতিযা নিঃস্ব অবস্থায় নানাস্থানে পলাতক হযে ঘুরে বেডাচ্ছেন, আব তার 
চারিদিকে ইংরেজ বাহিনী তাঁকে ঘেরাও করে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করবার জন্য প্রাণপণ 
চেষ্টা করছে। এই অবস্থায় শত শত মাইলব্যাপী পাহাড়-পর্বত, বনজঙ্গল, নদনদী 
অতিক্রম করে নর্মদা পার হওয়া একটা অসাধ্য কর্ম বলেই সাধারণ লোকের কাছে 
মনে হওয়া স্বাভাবিক । 

তাতিয়৷ যখন দক্ষিণ দিকে রওনা হবার জন্থ প্রস্তত হচ্ছেন, ঠিক সেই নময় 
২৯শে জুন আগ্রা থেকে একটি ইংরেজ বাহিনী তাকে গোয়ালিষর থেকে ২* মাইল 
পশ্চিমে জৌরা আলিপুরে আক্রমণ করে। ইংরেজ জেনারেল রবার্ট নেপিয়ার 
ভেবেছিলেন, তাতিয়াকে আচমকা আক্রমণ করে তাঁকে খতম করে দেবেন। কিন্তু 
শিকারকে ফাদে ফেল! গেল না। তাতিয়৷ ইংরেজের বৃহ ভেদ করে নিজেকে মুক্ত 
করলেন, তবে দক্ষিণাভিমুখে যাওয়া আর আপাতত তার পক্ষে সম্ভব হল না, কারণ 
ইংরেজ তখন সেখানে তাব পথ রোধ করে দীড়িয়েছে। 

তাতিয়! তখন ঠিক করলেন, তিনি জয়পুর অধিকার করবেন। সেখান থেকে 
বিশ্বস্তহত্রে খবর পেয়েছিলেন যে, জয়পুরের মহারাজা ইংরেজের গোলামি স্বীকার 
করে নিলেও তীর প্রজা, সৈম্ভ ও পুলিস বাহিনী বিদ্রোহের জন্থ গ্রস্তত হয়ে 
রয়েছে। কিন্ত তীতিয়ার জয়পুরের দিকে রওনা হবার খবর পেয়েই সমগ্র 
রাজপুতানার ইংরেজ সেনানায়ক রবার্টস, (পরে তিনি ফিল্ড মার্শাল লর্ড রবার্টস্‌ 
হয়েছিলেন) নাসিরাবাদ থেকে এসে জয়পুর দখল করে ফেললেন। তাতিয়া 
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তখনও জয়পুর থেকে ৬* মাইল দুরে । জয়পুর দখল করবার আশা ছেড়ে দিয়ে 
তখন তাতিযা টহ্কের দিকে অগ্রসর হলেন। তার বিরুদ্ধে লড়বার জন্য টহ্কের নবাব 
৪টি কামান সমেত একটি বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু এই গোটা বাহিনীটিই 
তাতিয়ার বিরুদ্ধে লড়।র পরিবর্তে সমস্ত কামান নিয়ে তার দলতৃত্ত হয়ে গেল। 
এইভাবে নতুন করে তাতিয়া আবার কতকগুলি কামান, অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ পেয়ে 
১০ই জুলাই দক্ষিণাভিমুখে রওনা হলেন। ইতিমধ্যে রবার্টস ও হোম্স দুই ধার 
থেকে ছুটি ইংরেজ বাহিনী নিয়ে টন্কে পৌছে তাতিয়াকে ধারে কাছে কোথায়ও 
খুজে পেলেন না। তাতিয়া তখন অনেক দূরে সরে গেছেন। এইভাবে 
গোয়ালিয়রের দক্ষিণ-পশ্চিমে ২০* মাইল দূরে বিদ্রোহী গেরিলা বাহিনী চম্বল 
নদীর ধারে ইন্দ্রগড়ে এসে পৌছল। 

চম্বল নদী পার হতে পারলেই খিন! বাধায় তাতিয়া আবার নর্মদার দিকে 
অনেকখানি অগ্রসর হতে পারেন। কিন্তু ইতিপূর্বে কয়েকদিন ধরে প্রচুর বৃষ্টি 
হওয়ার ফলে চম্বল তখন ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে । স্ফীত চম্বলের দ্রুত খরস্রোতে 
সেনদী তখন পার হওয়া অসম্ভব । আবার এদিকে রবার্টস্‌ ও হোম্স তার দিকে 
ধাওয়া করে আসছেন। তাতিয়া তখন বৃদির দিকে রওনা হলেন এবং ভ্রুত মার্চ 
করে নিমচ নাসিরাবাদ অঞ্চলে এসে পৌছলেন। এক বৎসর পূর্বে এই অঞ্চলটি 
একটি বিখ্যাত বিদ্রোহ-কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। তারপর এখান থেকে বিদ্রোহীরা 
উদয়পুরের দিকে অগ্রসর হলেন। এই রাজপুত রাজা ও জনসাধারণ তাঁতিয়াকে 
অভ্যর্থনা করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিল। উদয়পুর শহরের মাত্র ৮* মাইল দূরে 
যখন তিনি পৌছেছেৰ, তখন রবার্টস্‌ আর হোম্স তার পথরোধ করে দ্রাড়ালেন। 
এইখানে বাধ্য হয়ে ভীলওয়ারা নামক একটি স্থানে তাতিয়াকে ইংরেজের সঙ্গে 
সন্মুখযুদ্ধে লড়তে হল। কিন্তু অন্ধকার রাত্রে তিনি আবার দ্রুত মার্চ করে 
ইংরেজের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করলেন। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। বুটিশ 
বাহিনী ধীরে ধীরে তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলল। যেদিকেই যাবার চেষ্টা 
করেন, সেদিকেই তার সামনে শক্রবুুহিনী। আরাবল্লী পর্বতমালায় পরিবেষ্টিত 
রাজসমন্দ হ্রদের ধারে কাক্রোলীর নিকট ইংরেজ বাহিনী ১৩ই ও ১৪ই আগস্ট 
আবার বিদ্রোহীদের প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করল। এবার সত্য সত্যই তাতিয়া 
ইংরেজের ফাদে পড়লেন। তা ছাড়া, দিনের পর দিন ক্রুত মার্চ করার ফলে ও 
বহু বিনিদ্র রজনী যাপন করার ফলে বিদ্রোহী বাহিনী অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল । 

কিন্তু তা সত্বেও যখন তাঁতিয়া দেখলেন যে, ইংরেজের হাত থেকে এবার আর 
নিস্তার নেই, তখন তিনি মরিয়! হয়ে লড়বার জন্ত গ্রস্তত হছলেন। তীর সঙ্গে মাত্র 
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৪টি ছোট ছোট কামান; আর তাঁকে লড়তে হবে ইংরেজের অনেকগুলি বড় বড় 
কামানের বিরুদ্ধে। তিনি পর্বতের এমন একটি স্থানে তার কামানগুলি বসালেন 
যে, ইংরেজ বাহিনীকে তার ফলে অনেকক্ষণ ধরে তিনি একটি স্থানে সীমাবদ্ধ করে 
বাখতে পেরেছিলেন এবং ইংরেজরাও তাদের বড় কামান দিয়ে তার বিশেষ ক্ষতি 
করতে পারেনি । সমন্ত দিন এইভাবে যুদ্ধ চলার পর মুষ্টিমেয় সৈন্যকে ইংরেজদের 
সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত রেখে, অধিকাংশ সৈন্ত নিয়ে বান নদী সাতরিষে পার হযে 
তাতিয়! আবার অদৃশ্য হযে গেলেন। 

তাতিয়াকে আবার সবই হারাতে হল। যে কয়টি কামান ছিল, সবগুলিই 
তাকে নদীর অপর পারে রেখে আসতে হল, সব বন্দুকও সঙ্গে আনতে পারেননি । 
এইভাবে একরকম রিক্তহস্তে তিনি আবার ছুটে চললেন নর্মদ। নদীর দিকে । 
এক মুহূর্তের জন্যও তার বিশ্রাম করবার স্থযোগ নেই। ইংরেজরা চুপ করে বসে 
নেই। তারাও ছুটছে, নতুন সৈন্যদল ও অস্ত্রশ্ব নিমে আবার তাতিযাকে চতুর্দিক 
থেকে ঘিরে ফেলার জন্য । 

এইভাবে প্রায় ২০* মাইল বন-জঙ্গল পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করে, কোথা ও বা 
শক্রকে পাশ কাটিয়ে, কোথাও বা তার সঙ্গে থণ্ডযুদ্ধ করে, ২০শে আগষ্ট তারিখে 
তিনি চম্বল নদীর ধারে এসে পৌছলেন। তার পিছনে ছুটি ও সামনে নদীর অপর 
প্রান্তে তিনটি বুটিশ বাহিনী । নদী পার হলেই আবার তাকে ইংরেজদের ফাঁদে 
পড়তে হবে। তা! ছাড়া চম্বলের যেরকম অবস্থা, তাতে তা পার হওষা ইংরেজর! 
অসম্ভব বলেই ধরে নিষেছিল। তাতিয়! ইংরেজের চোখের সামনেই বর্ধাকালের 
ভয়ঙ্কর এই চম্বল নদী পার তে। হলেনই, তাদের মাঝখান দিষেই তিনি ভ্রুত বেগে 
চলে গেলেন এবং সোজ। ঝালোয়ার রাজ্যের রাজধানী ঝালরাপতনে এসে উপস্থিত 
হলেন। এখানকার অত্যধিক ইংরেজভক্ত রাজা রানা পৃর্থীসিং তাতিয়াকে বাধ! 
দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু টক্কে যা ঘটেছিল এখানেও তাই হল। ঝালরাপতনের 
সৈম্রা ও জনসাধারণ তীতিয়া'র সঙ্গে মিলিত হয়ে বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়ে দিল। 
এ পর্যন্ত তাঁতিয়ার নিকট একটিও কামান ছিল না, কোনে রসদ ছিল না, কোনো! 
টাকা-পয়সাও ছিল না। ঝালরাপতনে তিনি পেলেন ৩০টি কামান, ১৫ লক্ষ টাকা, 
অনেক নতুন সৈন্য, প্রচুর রসদ, ঘোড়া, হাতি, বন্দুক ইত্যাদি । এইখানে € দিন 
বিআম করে রায়গড় হয়ে ইন্দোর গৌছবার জন্য সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে 
তাতিয়া আবার যাত্রা শুরু করলেন। ' 

যে কোনো কারণেই হোক, রায়গড় পৌছতেই তীর ছু; সপ্তাহ কেটে গেল। 
ইতিমধ্যে ইংরেজরা আবার চারিদিকে সতর্ক হয়ে উঠল। তাতিয়া রায়গড়ে 
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পৌছানোর ফলে এই যুদ্ধে একটা 'বৈপ্লবিক পরিস্থিতির স্যরি হল। আগ্রা থেকে 
গোয়ালিয়র ও ইন্দোর হয়ে যে গ্র্যাও ট্রাঙ্ক রোড বোম্বে পর্যস্ত চলে গিয়েছে, সেই 
রাস্তার ধারেই বায়গড় অবস্থিত। সেখান থেকে মাত্র ১৫* মাইল দক্ষিণে ইন্দোর, 
আর তার আরও ৫০।৬* মাইল দক্ষিণে নর্মদা। ইন্দোরের সৈম্তবাহিনী ও তার 
জনসাধারণ তাতিয়ার আগমনের জন্য উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছিল। ইন্দোরে তাতিয়ার 
আগমনের অর্থ-_মগ্র মহারাষ্ট্র দেশের দরজা তার কাছে সম্পূর্ণভাবে খুলে যাওয়! 
এবং জাতীয় বিপ্লবের একটা নতুন অধ্যায়ের স্থচন। হওয়া । 

কিস্ত ইতিমধ্যে তাতিয়ার রায়গড় আগমনে বিলম্ব হওয়ার স্থযোগ নিয়ে 
জেনারেল মিচেল তাতিয়ার ইন্দোরে যাবার পথরোধ করে ্রাড়ালেন এবং ১৫ই 
সেপ্টেম্বর বিওউরাতে তীতিয়াকে আক্রমণ করলেন। তারপর বিদ্রোহীর৷ 
চান্দেরী দখল করবার চেষ্টা করল। সেখানে ব্যর্থ হবার পর ১*ই অক্টোবর 
মাংগ্রোলীতে তাদের মিচেলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হল। কিন্তু এখানেও ইংরেজ 
জেনারেলের চোখে ধুলো দিয়ে অবশেষে তাতিয়া নর্মদা নদী পার হয়ে নাগপুর 
গ্রদেশে গ্রবেশ করলেন। অসিরগড় ও তারপর কুরগাও্-এ এসে তিনি দেখলেন, 
শত্রুরা এখানে সর্বত্র তার জন্ত প্রস্তুত হয়ে আছে। তার সঙ্গে যে অল্লসংখ্যক সৈন্ত 
ও অস্ত্রশস্ত্র ছিল, তা নিয়ে, তিনি দেখতে পেলেন যে, শক্র কর্তৃক স্থ্রক্ষিত 
গিরিসংকট অতিক্রম করে মহারাষ্ট্র দেশের অভ্যন্তরে পৌছানো! সম্ভবপর নয়। 
তাতিয়া ও রাও সাহেব মহারাষ্ট্রে পৌছানোর যে স্বপ্ন এতদ্দিন ধরে দেখে আসছিলেন, 
যার জন্য এত অক্লান্ত পরিশ্রম, এত অসাধারণ বীরত্ব, ত্যাগ ও অধ্যবসায় দেখিয়ে 
এসেছেন, তাদের সেই স্বপ্ন যে মুহূর্তে বাস্তবে পরিণত হবার উপক্রম হল, সেই 
মূহূর্তেই তা আবার শুন্তে বিলীন হয়ে গেল। 

বাধ্য হয়ে তাতিয়া ও রাও সাহেবকে আবার নর্মদা পার হয়ে উত্তরের দিকে 
আসতে হল। এইবার তার লক্ষ্য ছিল মারাঠা রাজ্য বরোদার রাজধানী । কিন্ত 
সেখানেও তিনি পৌছতে পারলেন না। বরোদা থেকে ৫* মাইল দূরে ছোট 
উদয়পুরে ইংরেজরা তাকে আক্রমণ করল। এই দিকে ব্যর্থ হয়ে বাসোয়ারা, মেওয়ার, 
প্রতাপগড়, মন্দিসোর, জিরাপুর হয়ে ১৮৫৯ সালের জানুয়ারিতে তিনি কোটা রাজ্ো 
প্রবেশ করলেন। এইখানে নারওসারের বিদ্রোহী রাজপুত রাজা মানসিং এসে 
তাতিয়ার সে মিলিত হলেন। এই সময় শাহজাদা! ফিরোজ শাহও ইন্দ্রগড়ে এসে 
যখন তীঁতিয়ার সঙ্গে যুক্ত হলেন, তখন তাদের মিলিত সৈম্কসংখ্যা হল মাত্র ১৫০। 
জয়পুর ও ভরতপুরের মাঝে দেভাষা নামক স্থানে ব্রিগেডিয়ার সাওয়ার্স 
সীদের ১৪ই জানুয়ারি আক্রমণ করে ঘেরাও করে ফেললেন। বিদ্রোহীদের 
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এই সময়কার দুরবস্থা সম্বন্ধে কর্নেল সমারসেট তীর ১ল| জানুয়ারির রিপো্ে 
লিখেছিলেন £ 

"সব সময় বিদ্রোহীদের পশ্চাতে লেগে থাকার ফলে ও অনবরত যুদ্ধের জন্য 
তাদের সংখ্যা খুবই কমে গিয়েছিল । বাস্তবিকই, এটা খুবই আশ্চর্য যে, নেতাদের 
ঘোড়াগুলির এখনও ্রাড়াবার জন্য পাগুলো আছে, কিন্বা তাদের আরোহীদের 
জিনের উপর বসে থাকবার শারীরিক সামর্থ্য এখনও আছে । -. অনেক ভাল 
ভাল যুদ্ধের ঘোড়! রাস্তার ধারে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে ; তাদের পিঠ 
পোকায় ভত্তি হয়ে গিয়েছে, আর তাদের খুরগুলি একেবারে ক্ষয়ে গিয়েছে 1৮১ 


খুব অল্প শক্তি নিয়েই তাঁতিয়৷ ও ফিরোজ শাহকে শক্তিশালী ইংরেজ বাহিনীর 
বিরুদ্ধে লড়তে হল। তাদের ২০০ জন নিহত হল। কিন্তু এবারও তাঁতিয়া, রাও 
লাহেব ও ফিরোজ শাহ শক্রকে ফাকি দ্রিতে সমর্থ হলেন। আবার ৭ দিন পর 
আর একটা নতুন ইংরেজ বাহিনী জয়পুর থেকে ৬৪ মাইল দূরে শিকার নামক একটা 
স্থানে বিদ্রোহীদের আক্রমণ করল। এবারও ইংরেজরা বিদ্রোহী নেতাদের ধরতে 
পারল না। এই যুদ্ধের পরই রাও সাহেব, ফিরোজ শাহ ও তাতিয়। পরম্পর মন্ত্রণা 
করে তিন জন বিভিন্ন দিকে যাত্রা করলেন। 

কিছুদিন পর, রাও সাহেব ও ফিরোজ শাহ আবার মিলিত হয়ে মার্চ মাসে 
সেরঞ্জ-এর জঙ্গলে প্রবেশ করলেন। ৬্টা ইংরেজ বাহিনী চতুর্দিক থেকে ৪* মাইল 
পরিধির সেরগ্র-জঙ্গল ঘেরাও করে অগ্রসর হতে লাগল। বিদ্রোহীদের সঙ্গে 
কতকগুলি যুদ্ধও হল) অনেক লোক ছুপক্ষেই নিহত হল। কিন্তু এবারও 
বিদ্রোহী নেতাদের ইংরেজরা ধরতে পারল না। সেরঞ্শ-এর যুদ্ধের পর রাও সাহেব 
ও ফিরোজ শাহ আবার পৃথক হলেন। ছল্পবেশে রাও সাহেব চলে যান উজ্জয়িনী, 
সেখান থেকে উদয়পুর। সেখান থেকে তার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে দিলী হয়ে জম্মৃতে 
চেনানি নামক স্থানে বাম করতে থাকেন। কিছুকাল পরে তিনি ইংরেজের হাতে 
গ্রেপ্তার হন ও তার ফাসি হয়। ফিরোজ শাহ কান্দাহার, কাবুল, তেহেরান ও 
ইন্তাস্থল হয়ে মক্কায় পৌঁছান এবং ১৭ই ডিসেম্বর ১৮৭৭ সালে সেখানে তার 
্বত্যু হয়। 

তাঁতিয়া চলে গিয়েছিলেন মানসিং-এর সঙ্গে পেরনের জঙ্গলে । ২র! এপ্রিল 
১৮৫৯ সালে মানসিং ইংরেজের নিকট আত্মসমর্পণ করলেন। “পাচ দিন পর মান- 
লিং তার মহান জাতির আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তার অতিথি তাতিয়া 


১। করেই £ ““হিষ্র অব দি ইঙ্ডির়ান মিউটিনি”, পৃঃ ৬১২। 
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তোপীকে ধরিয়ে দিতে রাজী হলেন। ৭ই এপ্রিল একজন বুদ্ধিমান নেটিভ 
অফিগারের নেতৃত্বে বোস্বাই নেটিভ পদাতিক বাহিনীর একদল সিপাহীকে জঙ্গলে 
পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে রাত ২টা পর্যস্ত তাঁর! লুকিয়ে রইল। তারপর তাতিয়া 
যেখানে দুজন লোকের সঙ্গে ঘুমিয়ে ছিল, মানসিং তাদের সেখানে নিয়ে গেল। 
মানসিং গিয়েই তাতিয়ার অস্ত্র ধরে ফেললে, আর সকলে তাঁকে বন্দী করল। 
স্থ্ধোদয়ের সময় তারা৷ বন্দীকে ক্যাপ্টেন মীডের ক্যাম্পে নিয়ে এল।”৯ সিগ্রিতে 
১৫ই এপ্রিল সামরিক আদালতে ত্ীতিয়ার বিচার হয়; ১৮ই এপ্রিল 
১৮৫৯ সালে তার ফাসি হয়। তাতিয়ার মৃত্যুতে ভারতীয় মহাবিদ্রোহেরও 
যবনিকা-পতন হল। , 
_.. মহাবিপ্রোহের নেতাদের মধ্যে তাঁতিয়! তোপী, কুমার সিং ও ফিরোজ শাহই 
সব থেকে বেশী সামরিক উৎকর্ষ দেখিয়েছিলেন, যদিও বিদ্রোহের পূর্বে তাদের 
কারও কোনে! প্রকার সামরিক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা ছিল না। যাদের বিরুদ্ধে 
তাদের লড়তে হয়েছিল, তারা ছিলেন ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ পেশাদার সামরিক অফিসার; 
তাদের সকলের পিছনেই ছিল ২০-৩০-৪* বৎসরের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা । তারা প্রায় 
সকলেই ক্রাইমিয়া ও অন্যান্য যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন; কমাগার-ইন-চীফ 
লর্ড ক্লাইভ যুদ্ধ শুরু করেছিলেন নেপোলিয়নের সময়ে--তার বিরুদ্ধে যুদ্ধগুলিতে 
যোগদান করে। তা ছাড়া, তাদের পিছনে ছিল ভারত সরকারের, ইংল্যাণ্ডের ও 
বুটিশ সাআাজ্যের অর্থবল, লোকবল ও যুদ্ধের অন্যান সকল রকমের সাজসরপ্তাম 
ও তখনকার দিনের সর্বাধুনিক ও সর্বশ্রেষ্ঠ সংগঠন। তা! সত্বেও এই সব অনভিজ্ঞ 
বিদ্রোহী নেতারা যে এতদিন ধরে এই প্রকার দুর্ধর্ষ শক্রর বিরুদ্ধে এত 
কৃতিত্বের সঙ্গে লড়তে পেরেছিলেন, তা প্রত্যেক ভারতবাসীরই গর্বের বিষয় । 
এঁদের মধ্যে কুমার সিংই রণনীতিতে (80:8285 ) সব চেয়ে বেশী 
পারদিতা৷ দেখিয়েছিলেন। তার যুদ্ধ পরিকল্পনা ছিল অপূর্ব ও তাঁর আক্রমণ- 
গুলিও ছিল অসাধারণ সাহসিকতাপূর্ণ। দরকার মতে! তিনি যেমন শত্রুকে এড়িয়ে 
চলেছেন, তেমনি আবার স্যোগ মতো শত্রুকে বারবার প্রচণ্ড আঘাতও করেছেন। 
একমাত্র তিনিই গেরিলা যুদ্ধের এই প্রধান ছুটি নীতিকে কার্ষক্ষেত্রে প্রয়োগ 
করতে পেরেছিলেন। তাঁতিয়! তোগী (এবং কতক পরিমাণে ফিরোজ শাহও ) 
অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতা ও ছুঃসাহস দেখিয়েছিলেন । গোয়ালিয়রের পরাজয়ের 
পর প্রায় এক বৎসর ধরে তিনি যে বিরামহীন বুদ্ধ চালিয়েছিলেন, তার উদাহরণ 


১1 ধরেই; পুধোজ গ্রন্থ, পৃঃ ৬২১-২২। 





|| বন্দী অবস্তায তাতিয। হোপা 


তীতিয়। তোগী ৩৩৭ 


জগতের ইতিহাসে খুবই বিরল। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বারবার বড় বড় 
শহর ও দুর্গ দখল করেছেন, বারবার কামান, লোকবল ও অস্ত্রশস্ত্র হারিয়েছেন, 
আবার তা! সংগ্রহ করেছেন; পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে, নদনদী, বনজঙ্গল অতিক্রম 
করেছেন ও অনেক সময় দৈনিক ৬* মাইল ধরে অনবরত অশ্বারোহণে চলেছেন । 
বারবার ইংরেজ বাহিনী ত্বকে ঘেরাও করে ফেলেছে, বারবার তিনি শক্রব্যহ 
ভেদ করে ইংরেজের চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছেন। শক্তিশালী অগণিত শক্রর 
শত চেষ্টা সত্বেও তাদের চোখে ধুলি দিযে তিনি নর্মদ। পার হয়েছেন। কিন্তু 
গেরিলা নেতার আর একটি কর্তব্যে তিনি নৈপুণ্য দেখাতে পারেননি--অনেকবার 
স্থযোগ পেয়েও তিনি শক্রকে আঘাত করতে পারেননি । তাতিয়ার সব থেকে 
বড় তুল হয়েছিল নর্মদা অতিক্রম করে মহারাষ্ট্রের ্বারদেশে পৌছে আবার সেখান 
থেকে প্রত্যাবর্তন করা । তিনি পূর্বে অনেকবার যেরূপ অসাধ্যসাধন করেছিলেন, 
এবারও যদি মরিষ! হয়ে চেষ্টা করতেন, হয়ত তার স্বপ্ন সফল হত। 


১৬, 


শেষ কথা 


বিনাক দামোদর সাভারকারই প্রথম ভারতীয়, যিনি জাতীয দৃষ্টিভঙ্গী নিষে 
১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের ইতিহাস লিখবার চেষ্টা করেছিলেন । তিনি তার “দি 
ইত্ডিযান ওয়ার অব ইগ্রিপেখেন্স লিখেছিলেন ১৯০৮ সালে, কিন্তু ইংরেজ 
সরকারের দৌলতে তা ভারতে কিন্বা ইংল্যাণ্ডে ছাপানো সম্ভব হয়নি। পরে তা 
গোঁপনে হল্যাণ্ডে ও প্যারিসে ছাপানো হযেছিল এবং তার প্রা ৪* বৎ্সব পবে 
১৯৪৭ সালে ভারতে প্রথম ছাপা হয। সাভারকারই হলেন প্রথম ভারতীয়, যিনি 
১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে “সিপাহী বিদ্রোহ” না বলে তাকে ভারতের 'স্বাধীনতার 
দ্ধ' আখ্যা দিলেন। পরবর্তী ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে সমগ্র ভারতের 
হিন্দু-মূদলমানের এই এক্যবদ্ধ প্রথম জাতীয় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের যে এঁতিহাসিক 
মূল্য আছে, তা! সাভারকারই প্রথম ভারতবাসীর সামনে তুলে ধরলেন। কিন্ত 
সাঁভারকারের গ্রন্থের দুর্বলতার কারণ হল এই যে, তিনি এঁতিহাসিক বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী 
নিয়ে এই জাতীয় বিজ্রোহকে বিচার করেননি । তা ছাড়া, নান। সাহেবের পেশোয়া- 
শাহীর পুনঃগ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে এত উচ্্ৃসিত ও উগ্রভাবে প্রশংসা করেছেন 
এবং কোনো ইতিহাসগ্রাহ তথ্য প্রমাণ দাখিল ন| করেই নানা সাহেবকে 
বিদ্রোহীদের নায়করূপে চিত্রিত করে তাঁকে এত বড় একটা মহামানব বানিয়ে 
দিয়েছেন যে, তা একদিকে যেমন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রগতিশীলতীকে 
খর্ব করেছে, অন্যদিকে তীর গ্রন্থের এতিহাসিক মূল্যও ক্কুগ করেছে। 
বাস্তবিক পক্ষে, বিদ্রোহের পূর্বে ভারতব্যাগী কোনে প্রকার ষড়যন্ত্র হয়েছিল 
কি না, সে সম্বন্ধে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নাঁ। চণ্িযুক্ত টোটা চালু করবার 
চেষ্টার পর থেকে বিভিন্ন স্থানের সিপাহীদের মধ্যে চিঠির আদান-প্রদান হয়েছিল, 
সিপাহী প্রতিনিধিদের পরম্পরের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করবার চেষ্ট! চলেছিল, 


শেষ কথা ৩৩৯ 


কোনো কোনো রাজা সিপাহীদের নিকট তাদের প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন, সিপাহী 
গ্রতিনিধিদের গুধধ টবঠকও বসেছিল । এই সব সম্বন্ধে অনেক প্রমাণই পাওয়া যায়। 
এ থেকেই বোঝা যায়, এলাকাগতভাবে ষে বিদ্রোহের একটা সলাপরামর্শ চলেছিল, 
তাতে কোনো সন্দেহ নেই। 

কর্নেল ম্মাইদ, ধার হুকুমের ফলে মিরাটে বিদ্রোহ শুরু হয়, গর্ব করে 
বলেছিলেন যে, ১০ই মে তারিখে বিদ্রোহ ঘটিয়ে তিনি বুটিশ সাম্রাজাকে বাচিয়ে 
দিয়েছেন। ক্র্যাক্রফট উইলসন, ধাকে মিরাট ডিভিশনে শাস্তি স্থাপন করবার 
জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল, তীর রিপোর্টে বলেছিলেন, “আমি জোর করে বলতে 
পারি যে, সমগ্র বেঙ্গল আর্মিতে বিদ্রোহ শুরু করবার দিন স্থির কর! হয়েছিল 
৩১শে মে, ১৮৫৭, রবিবার এবং প্রত্যেক রেজিমেণ্টে তিন জন সভ্য নিয়ে বিদ্রোহ 
চালন! করবার জন্য এক একটা করে কমিটি হয়েছিল; কিন্তু সাধারণ সিপাহীরা এই 
সব প্র্যান সম্বন্ধে কিছুই জানত না।”১ আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে,সিপাহীরা 
২২শে জুন পলাশী যুদ্ধের শতবাধিকীর দিন বিদ্রোহ শুরু করবে ঠিক করেছিল। 

চক্রান্ত যে একটা চলছিল নে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু তা কতদূর 
অগ্রসর হযেছিল, এবং তা৷ কেবলমাত্র সিপাহীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল কি না; 
বাহাছুর শাহ, নান! সাহেব, লক্ষ্মীবাঈ, বেগম হজরত মহল প্রভৃতি তাতে জড়িত 
হয়েছিলেন কি না; তা কোনো সঠিক কেন্দ্র-সংহত আকার ধারণ করেছিল কি না; 
কিম্বা! কোনো বৈদেশিক শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল কি না--এ সব 
সম্বন্ধে সঠিকভাবে জানবার কোনো! উপায নেই। চক্রান্ত সাধারণতঃ গোপনেই 
হয়ে থাকে এবং অনেক সময় তা গোপনই থেকে ঘায়। ভারতের তৎকালীন 
অবস্থায় কিছুটা চক্রান্ত হওয়া মোটেই অসম্ভব ছিল না। তাই চক্রান্ত একেবারেই 
হয়নি, এ ক্থাটাও খুব জোর করে বলা যায় না। ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমাণ 
করবার চেষ্টা করেছেন যে, যেহেতু ১৮৫৭ সালের জাতীয় বিদ্রোহ চক্রান্তের ফলে 
ঘটেনি, সেজন্য একে একট! সংগঠিত জাতীয় বিদ্রোহ বলে গণ্য করা যায় না 
(পৃঃ ২১৮)। চক্রান্ত না করেও এবং সক্ষম কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব না থাকলেও জাতীয় 
বিদ্রোহ হতে পারে। গণ-আন্দবোলনের ফলেই ও জাতীয় দাবির উপর ভিত্তি 
করেই জাতীয় বিদ্রোহ ঘটে ; চক্রাস্ত তাকে একটা বিশিষ্ট রূপ দিতে পারে, তাকে 
চালিতও করতে পারে । অনেক, ক্ষেত্রে এই বিদ্রোহ সক্ষম কেন্জ্ীয় নেতৃত্বের দ্বারা 
পরিচালিত হয়, আবার অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব ঘটে। উপযুক্ত 
কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব না থাকলেই বিদ্রোহের জাতীয় চরিজ্ত্র নষ্ট হয়ে যায় না। 
9 কে?ঃ পূর্বোজ গর, ২, পৃঃ ১১০। 


৩৪৬ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


অনেকের মতে সিপাহীরা ও জনসাধারণ ছিল ধর্মান্ধ, তাদের মধ্যে কোনো 
রাজনৈতিক চেতন! ছিল না। তারা বিদ্রোহ করেছিল তাদের ধর্মকে বাঁচাবার 
জন্য ; ধর্ম বাচাও'_এই ছিল তাদের আওয়াজ; তাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ কিন্বা 
জাতীয়তাবোধ ছিল নাঁ_ডাঃ মজুমদারেরও এই মত (পৃঃ ২২৯৩০ )। ধর্মের 
প্রশ্ন যে মান্গষের জীবনে অতীতে সর্বদেশেই একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে 
এবং এখনও অনেক দেশে করে থাকে, তা কেউই অস্বীকার করতে পারেন না এবং 
ধর্মকে কেন্দ্র করে যে অনেক যুদ্ধও ঘটে গিয়েছে, তাও কারও অজানা নেই । 
ভারতবর্ষে ধর্মের স্থান সেদিন পর্যস্ত কত উঁচুতে ছিল, সে সম্বন্ধে “আত্মশক্তি” নামক 
গ্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 

“আমাদের দেশে কল্যাণশক্তি সমাজের মধ্যে । তাহা। ধর্মরূপে আমাদের সমাজের 
সবত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছে। সেইজন্য এতকাল ধর্মকে সমাজকে বীচানোই ভারতবর্ষ 
একমাত্র আত্মরক্ষার উপায় বলিয়৷ জানিয়া আসিযাছে। রাজত্বের দিকে তাকায় 
নাই, সমাজের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়াছে। এইজন্য সমাজের স্বাধীনতাই যথার্থভাবে 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা । কারণ, মঙ্গল করিবার স্বাধীনতাই স্বাধীনতা, ধর্মরক্ষার 
স্বাধীনতাই স্বাধীনতা ।”৯ 

বিদেশী শক্র ভারতবাসীর রাজ্য কেড়ে নিয়েছে, তার রাজনৈতিক স্বাধীনতা 
হরণ করেছে, তাদের ধনদৌলত লুণ্ঠন করেছে, তাদের শিল্প-বাণিজ্য-কৃষি 
ধংস করেছে। এখন তাদের শেষ অবলম্বন ধর্ম, যে ধর্মকে তার! যুগ যুগ ধরে 
নিজের জীবনের থেকেও উচুতে স্থান দিয়ে এসেছে, সেই ধর্মেরই মূলে তাদের 
বিদেশী শক্র ফিরিঙ্গীরা আজ শেষ আঘাত হানতে চলেছে, তাদের যুগ-যুগাস্তরের 
নিজস্ব সভ্যতা, কৃষ্টি ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য ধ্বংস করে তাদের বিজাতীয় করতে চলেছে। 
তাই তাদের কাছে চধিযুক্ত টোটা হল ইংরেজের শেষ শয়তানি অস্ত্র, বিদেশী শত্রুর 
চ্যালেঞ্জ। তাদের সব কিছু বিক্ষোভ টোটাতেই এসে কেন্দ্রীভূত হল। কিন্তু যে 
প্রেরণ! তাকে নবচেতনায় উদ্ধদ্ধ করে তুলল, তা ধর্ষের গণ্ীর মধ্যে সীমাবদ্ধ 
রইল না, তাকে সোজ! রাজনীতি ক্ষেত্রে নিয়ে গেল। এইভাবে হল সিপাহী ও 
সাধারণ ভারতবাসীদের মধ্যে বর্তমান যুগের জাতীয় চেতনার প্রথম উন্মেষ । 

টোটার বিক্ুদ্ধে সংগ্রামের তাৎপর্য আমাদের দেশের কয়েকজন “আলোকগ্রাঞ্চ' 
পণ্ডিত না বুঝতে পারলেও, তখনকার ইংরেজ শাসকদের বুঝতে বিলম্ব হয়নি। 
বাহাদুর শাহর বিচারের সময় সরকার প্রসিকিউটর এ সম্বদ্ধে যা বলেছিলেন, তা 
প্রণিধানযোগ্য £ 
১7 শাবীষ রচনাবলী", ওর ধও, পৃঃ ৫৫৩ 


শেষ কথা ৩৪১ 


“ধর্মে, বর্ণে, আচার-ব্যবহারে, চিন্তায় ও সর্বপ্রকারে যারা বিদেশী, সেই বিদেশীদের 
দেশ থেকে বিতাড়িত করে নিজেদের দ্বার! ক্ষমতা ও আসন দখল করবার এই 
যে আন্দোলন, যা কেবলমাত্র রাজনৈতিক বলেই প্রমাণ হচ্ছে, তাকে শুধু ধর্মের 
আন্দোলন বললে ভূল হবে ।:** মিরাটে ও দিল্লীতে কোনে! মুনলমান অথবা হিন্দুর 
টোটা ব্যবহার করতে সত্যিকারের কোনো৷ আপত্তি ছিল না, ত৷ খুব ভালভাবেই 
গ্রমাণ হয় যখন দেখা যায় যে, কি আগ্রহের সঙ্গে তারাই ওগুলি ব্যবহার করেছিল 
ইউরোপীয় অফিসারদের খুন করার জন্য অথবা বন্দীর (বাহাছুর শাহর ) 
পতাকাতলে সমবেত হয়ে দিনের পর দিন ইংরেজদের আক্রমণ করার জন্য ।""" 
অনেক স্থলে যেখানে সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছে সেখানে টোটা সম্বন্ধে কোনো উচ্চ- 
বাচ্যই হয়নি । .-. আমি জোর করেই বলব যে, এই চবিষুক্ত টোটার চাইতে আরও 
অনেক গভীর ও শক্তিশালী কিছু এই বিদ্রোহে ছিল। :.. এত বড় একটা ভয়াবহ 
কাণ্ড এইরকম ভাবে হঠাৎ ঘটে যাওয়! কি সম্ভব হত, যদি টোটার প্রশ্ন উঠবার পূর্বে 
সিপাহীরা সন্তুষ্ট ও সুস্থ মনে থাকত ? *"" ঘটনাবলীর স্বাভাবিক বিকাশের সঙ্গে 
তুলনা করলে এটা কি সঙ্গত মনে হয় যে, এই একটামাত্র উত্তেজনার ফলেই এতবড় 
একটা ভয়ঙ্কর হিংসাত্মক কাণ্ডের শুরু হয়ে যেতে পারে? -"" অথবা মিরাটের মাত্র 
তিনটি বাহিনীর পক্ষে, কেবলমাত্র দিলীর বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে, বৃটিশ সরকারকে 
ধ্বংস করে দেওয়ার কল্পন! করার মতোও এত বড় একটা ছুঃসাহপিক কাজ কি সম্ভব 
হত? এটা বলা যেতে পারে-__-এই টোটার ব্যাপারট!, যার উপর ১০ই মে তারিখের 
পূর্ব প্স্ত এত জোর দেওয়া হয়েছিল, আস্তে আস্তে একেবারেই অস্পষ্ট হয়ে গেল। 
..* দিল্লীতে বিদ্রোহীদের প্রথম যুদ্ধের আওয়াজ যুগিয়েই তার উদ্দেশ্ত সাধন 
হয়ে গেল; তারপর তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা কর হল-_তার স্বাভাবিক মৃত্যু হল 
এবং তার স্থানে দেখা গেল উদ্দেশ্যের একটা বাস্তবতা ও দৃঢ় সংকল্প ।”+ 
এতে কোনে! সন্দেহই নেই যে, যে আন্দোলন শ্তরু হয়েছিল একটা ধর্মের প্রশ্ন 
নিয়ে, তা রূপ নিল একটা রাজনৈতিক বিদ্রোহে । 

ডাঃ রমেশচন্ত্র মজুমদার ১৮৫৭-৫৯ সালের বিদ্রোহ যে কেবলমাত্র সিপাহীদেরই 
বিদ্রোহ ছিল, এটা ষে মোটেই একটা জাতীয় বিদ্রোহ ছিল নাঁ_তা প্রমাণ করবার 
জন্ত এত প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন যে, কোনো ইংরেজ লেখকও তা করবার জন্য এতটা 
পরিশ্রম করেননি । উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের “তিন কোটি সোয়া চার লক্ষ লোকের 
মধ্যে আমরা মনে করি না যে, ৫*,০০-এর বেশী লোক বিজ্রোহে যোগ দিয়েছিল* 
--১৮৫৭ সালের জুলাই মাসের (ভাঃ মজুমদার তারিখ দেননি ) লগ্ন টাইম্‌স্‌ 

১। শট হিষ্টোরিক্‌ ট্রায়ালস্‌ ইন রেড ফোর্ট," পৃঃ ৩৯২-৯৬ | 
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থেকে এই উদ্ধৃতি দিয়ে ( ২২৩ পৃঃ) ডাঃ মজুমদার বলছেন-_এই দেখো» একে কি 
জাতীয় বিদ্রোহ বল! যায়? (একমাত্র বেরিলি শহরেই যে ৫০১**-এর বেশী লোক 
যুদ্ধ করেছিল, তা! ভাঃ মজুমদারের নিশ্চয়ই অজান! নেই 1)। অথচ এই গ্রসঙ্গেই 
রবার্টস্‌ (ধিনি পরে ফিল্ড-মার্শাল লর্ড রবার্টস্‌ হয়েছিলেন ) যখন একটা বাহিনী 
নিয়ে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছিলেন, তখন বুলান্দসর থেকে ৩*শে 
সেপ্টেম্বর ১৮৫৭, লিখেছিলেন £ “বিদ্রোহ কেবলমান্্র সিপাহীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
টাইম্‌স এ সব কি বাজে কথা বলছে ডে/1)960070551086 €106 1065 
0105) 1 এই জেলাতে কোনে! বাহিনী ছিল নাঁ_মাত্র ৬ জন সিপাহী একটা 
ক্যাম্পে ছিল, তথাপি এই জেলা অন্তান্ত জেলার মতোই খারাপ ব্যবহার করেছে। 
প্রায় সমস্ত পুলিস ও বেসামরিক কর্মচারীই বিদ্রোহের একেবারে প্রথম দিকেই 
তাতে যোগ দিয়েছে এবং অনেক স্বাধীন রাজাও আমাদের বিরুদ্ধে তাদের পতাকা 
তুলে ধরেছে ।”৯ 

এই সব তথ্যগুলি এতিহাসিক কে”, ফরেস্ট, ম্যালিসন, বল্‌ এবং ১৮৫৭ সালের 
উপর যে কোনো লেখকের রচিত গ্রস্থেই প্রথম থেকে শেষ পর্যস্ত উল্লিখিত 
রযেছে-_যার কিছু কিছু এই গ্রস্থেও উদ্ধৃত করা হযেছে। আশ্চর্যের বিষষ যে, 
তথ্যাম্বেষী ও সত্যসন্ধানী ভাঃ মজুমদারের মতে! একজন প্রাচীন এঁতিহাসিকের 
সেগুলি একেবারেই চোখে পড়ল না! কে' রোহিলখণ্ড ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের 
গণবিত্রোহ সম্বন্ধে লিখেছেন £ 

“মিরাট ও বেরিলি ডিভিশনের কতকগুলি জেলাতে সিপাহীদের বিদ্রোহের 
ভয থেকে জনসাধারণের বিক্রোহের ভযই ছিল বেশী। প্রথম বিপদ এসেছিল 
বিক্ষুন্ধ সম্প্রদায়গুলি থেকে ; সিপাহীরা তখনও বিশ্বস্তই ছিল। " সাহারানপুর 
মুজফ.ফরনগর, মোরাদাবাদ ও বুদায়নে তা৷ বিশেষভাবে ঘটেছিল । :.* বেসামরিক 
শ্রেণীদের দ্বারা এই উদাহরণ স্থাপিত হবার পর সিপাহীরা তাতে যোগ 
দিয়েছিল। *** সিপাহীরা যখন অন্ততঃ বাহত শান্ত ছিল, তখন জনসাধারণের 
উত্তেজনা চারদিকে ফেটে পড়ছিল-- এক শ্রেণী আর এক শ্রেণীর বিরুদ্ধে, সবল 
হুর্বলের বিরুদ্ধে, দেনাদার মহাজনের বিরুদ্ধে, পরাজিত প্রতিবাদী বিজেতা বাদীর 
বিরুদ্ধে। তাদের সর্বাধিক আনন্দের বিষয় ছিল ইংরেজ বিচারালয়ের রায়গুলি 
বন্ধমুষ্টি দেখিয়ে উল্টে দেওয়া । '.* জমিদারের! নীচ শ্রেণীর সঙ্গে একত্র হয়ে 
গিয়েছিল। বিস্রোহ, কেবলমাত্র লুষ্ঠনই নয়, বেশির ভাগ লোককে উদ্দ্ধ 


১। “লেটাস”, পৃঃ ৭৫। 


শেষ কথা ৩৪৩ 


করেছিল। :** (সন্তর! বিদ্রোহ করতে পারে, কিন্তু শাস্তিপ্রিয় গ্রামবাসীদের মধ্যে 
এই ভ্রুত পরিবর্তন বুঝতে পার! খুবই কঠিন ।*১ 

ম্ধ্যভারতে জেনারেল রোজ, যখন তার অভিযান চালাচ্ছিলেন, তখন তার 
পক্ষে খাস্ডব্রব্য যানবাহন ইত্যাদি সংগ্রহ কর! খুবই কঠিন হচ্ছিল। সর্বত্র জন- 
সাধারণ ইংরেজদের প্রতি “বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন ছিল ও তাদের থেকে অনেক দূরে 
থাকত। খাগ্চদ্রব্য ও অন্তান্য জিনিসপত্রের জন্য রোজকে নির্ভর করতে হত 
ভূপালের বেগম ও বোদ্বাই সরকারের উপর। ঝান্সীর যুদ্ধের সময় এ রাজ্যের 
সমস্ত জনসাধারণ তাতে অংশ গ্রহণ করেছিল। তাতিয়! তোপীর গেরিলা 
অভিযানের সময়ও তাকে খা্ঠ, খবরাখবর, সৈন্য ইত্যাদি দিয়ে সর্বতোভাবে 
জনসাধারণই সাহায্য করেছিল। কুমার সিংও পশ্চিম বিহারের জনসাধারণের 
নিকট থেকে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে এইরূপ সহযোগিতাই পেয়েছিলেন। 

অযোধ্যার গণ-বিদ্রোহ যে সব থেকে ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল, সে 
বিষয়ে দ্বিমত নেই । কেবলমাত্র লক্ষৌর যুদ্ধের সময় বিদ্রোহী পক্ষে মোট সৈন্ত- 
সংখ্যা ছিল প্রায় ১ লক্ষ ২* হাজার। তার মধ্যে বিদ্রোহী সিপাহীদের সংখ্যা ছিল 
মাত্র ৩৫,০০০; আর বাকি ৮৫,০০০ ছিল তালুকদারদের লোকজন ও ভলাট্টিয়ারের 
দল।২ অযোধ্যার অন্যান্য স্থানের জনসাধারণ, বিশেষ করে কৃষকরা, এরূপ 
সক্রিয়ভাবে বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেছিল। এই ব্যাপক গণবিদ্রোহ সম্বন্ধে 
আলেকজাগ্ডার ডাফ-এর নিম্নলিখিত বিখ্যাত বর্ণনাটি ছুঃখের বিষয় ডাঃ মজুমদারের 
চোখে পড়েনি । বর্ণনাটি হল এই £ 

“যখনই শত্রর সঙ্গে সাক্ষাৎ হচ্ছে, তখনই তাদের পরাজিত করে ছত্রভঙ্গ করে 
দেওয়া হচ্ছে ও তাদের কামানগুলি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বারবার পরাজয় 
সত্বেও তার৷ আবার জমায়েত হচ্ছে ও পুনরায় যুদ্ধের জন্য তৈরী হচ্ছে । একটা শহর 
দখল করার সঙ্গে সঙ্গেই আর একট! শহরে বিপদ ঘনিয়ে আসছে । ... একটা জেলায় 
ইংরেজ সৈন্যরা যেই এসে শাস্তি স্থাপন করছে, তখনই আর একটা জেলায় অশাস্তি 
ছড়িয়ে পড়ছে। যেই ছুটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে গমনাগমনের জন্য একটা বড় রাস্তা 
মুক্ত কর! হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে তা আবার বন্ধ হুয়ে যাচ্ছে এবং এক ব্নরের জন্ত তাতে 
গমনাগঘন বন্ধ থাকছে। একটা অঞ্চল থেকে বিদ্রোহীদের উৎখাত করা মাত্রই 
দ্বিগুণ, তিনগুণ শক্তি নিয়ে তারা৷ আর একটা অঞ্চলে গিয়ে হাজির হচ্ছে । যে মুহূর্তে 
একটি ভ্রুতগামী বাহিনী শক্রদের ভেদ করে চলে যাচ্ছে, সেই মুহুর্তে তারা পশ্চাৎ- 

১। কে' ২ পুধোক্ত গ্রন্থ, আয, পৃঃ ২৪৬-৫০ | 

২। করেই £ “ট্রেট পেপার্স”, ৩৪, পৃঃ ৪৫৪ । 


৩৪৪ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


ভাগ দখল করে বসছে। শক্র বাহিনীর সংখ্যা হ্থাসের ক্ষতি মুহুর্তের মধ্যে পূরণ 
হয়ে যাচ্ছে ।”১ চি 

১৮৫৭ সালের বিব্রোহও যে আংশিকভাবে সিপাহী বিদ্রোহ ছিল, তাতে 
কোনো সন্দেহ নেই । এই মহাবিদ্রোহের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তখন ভারতে 
কোনো রাজনৈতিক দল ছিল না । শিক্ষিতদের মধ্যে ধারা রাজনীতির চর্চা করতেন, 
তীরা সশস্ত্র বিদ্রোহের কথা চিন্তাও করতে পারতেন না। তাঁদের রাজনীতি ছিল 
মুষ্টিমেয় ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ । একমাত্র সিপাহীরাই ছিল 
তখন ভারতব্যাপী একটা সুসংগঠিত শক্তি এবং তারাই অধিকাংশ শ্থলে বিদ্রোহে 
অগ্রণী হয়ে এসেছিল। ভারতের সাধারণ মানুষের একটা বিরাট অংশ তাদের 
সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। বেঙ্গল আর্মির ১ লক্ষ সিপাহীর মধ্যে ৬* থেকে 
৭* হাজার সিপাহী বিদ্রোহ করেছিল । যদি মাত্র এই কয়জন সিপাহীর মধ্যেই 
বিদ্রোহ সীমাবদ্ধ থাকত, তা হলে কয়েক মাঁসেব মধ্যেই ইংরেজরা! তা দমন করতে 
পাবত। লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ এই বিদ্রোহে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল 
বলেই এবং আরও লক্ষ লক্ষ মানুষের এই বিদ্রোহের প্রতি সহানুভূতি ছিল বলেই 
বৃটিশ সামাজোর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেও এই বিদ্রোহ দমন কবতে ইংরেজের 
ছু" বৎসর সময় লেগেছিল। 

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ মূলতঃ গণবিন্রোহ ছিল এবং এটাই যে ভারতের 
প্রথম জাতীয বিদ্রোহ ছিল, সে সম্বন্ধে পূর্বেই কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে। 
ডাঃ মজুমদারের মতে এই বিদ্রোহ জাতীয় বিদ্রোহ ছিল না।২ তিনি বলেনঃ 
“১৮৫৭ লালে কিম্বা তার পূর্বে ভারতে কোনো! জাতীয স্বাধীনতাব যুদ্ধ আমরা 
আশা করতে পারি না। কারণ জাতীয়তাবাদ অথব! স্বদেশপ্রেম, সঠিক 

৯ পইতিয়ান রিবেলিযম”, পৃঃ ২২৩। 

২। ছু' একজন প্রগতিশীল ব্যাকিও এই মতই পৌষণ করেন। মিরাট কড়বস্ত্রর মামলার 
( ১৯২৯-৩৬ ) একজন আসামী লেষ্টার হাচিনসন ডাঃ মন্ুমদারের অনেক পূর্বেই লিখেছিলেন যে, এই 
বিদ্রোহ “জাতীয় সংগ্রাম ছিল না, কারণ তখনও ভারতে কোনে জাতি গড়ে ওঠেনি, বদিও বুটিশের 
একত্রীকরণের নীতির ফলে তা তাড়াতাড়ি গড়ে উঠেছিল। এতিহাঁসিক ভাবে দেখতে গেলে এই 
বিদ্রোহ ছিল জাতীয়তাবাদ ও বত'মান বুগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ; এটা ছিল ইতিহাসের ঘচ্থিকে উল্টো 
দিকে ঘুরিয়ে দেবার প্রচেষ্টা, দেশকে সামন্ততাস্ত্রিক শ্বৈরাচারে, চরকার ও গাতে এবং প্রাচীন 
ানবাহনের যুগে ফিরিয়ে নিয়ে বাওয়ায় একট! প্রচেষ্টা ।”--(““এম্পায়ার অব দি নবাবস্৮? 
পৃঃ ১৩৬)। লক্ষ লক্ষ সংগ্রামী নামৃষের প্রতি কি অবজ্ঞ1; জাতীয়তাবাদ ও দ্বাধীনতা £৩2৫7 
20806 অবস্থায় আকাশ থেকে পাকা ফলের মতো। গড়ে না। তাকে আনবার জন্তই সংগ্রামের 
প্রয্নোজন, ধ1 বিজ্রোহীরা ১৮৫৭ সালে করেছিল। 


শেষ কথা! ৩৪৫ 


অর্থে (27) 026 006 821)36 ) ভারতে তার অনেক পরে প্রকাশ পায়। ১৮৫৭ 
সালের বিদ্রোহকে জাতীয় রূপ দেওয়া কিম্বা! ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রাম বলে 
গণ্য করা হচ্ছে উনবিংশ শতাবীর ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানের 
( 0:0০ 100ড160£9 ) অভাবের পরিচয় দেওয়া |” 

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ যে জাতীষ বিদ্রোহ ছিল না, তা প্রমাণ করার জন্য 
ডাঃ মজুমদারের প্রধান যুক্তি হচ্ছে এই যে, এই বিদ্রোহ কেবলমাত্র অযোধ্যা, রোহিল- 
খণ্ড এবং পশ্চিম-বিহার ও বুন্দেলথগ্ডের কোনো কোনো অংশে সীমাবদ্ধ ছিল; 
এতে বাংলা, পাঞ্জাব, রাজপুতানা, হাযদরাবাদ ও সমগ্র দাক্ষিণাত্য, অর্থাৎ ভারতের 
বড় অংশটাই এতে যোগ দেয়নি; ভারতের বড় বড় রাজারা, যেমন সিদ্ধিয়া, 
হোলকার, গাইকোয়াড়, নিজাম, কাশ্মীর, ভূপাল, পাতিয়ালা, নাভা, খিন্দ, জয়পুর, 
যোধপুর, আলোয়ার ইত্যাদি সকলেই ইংরেজ সরকারকে সাহায্য করেছিলেন । 
এমন কি বিপ্রোহের যে কেন্দ্র ছিল অযোধ্যা, সেখানেও অনেক লোক ইংরেজের 
উপর সহান্ুভূতিসম্পন্ন ছিল, কিন্া সক্রিয়ভাবে বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেনি ;**'এই 
সব বিবেচনা! করে, এমন কি অযোধ্যার ও পশ্চিম-বিহারের বিদ্রোহকেও প্ররূত 
অর্থে (20 07০ 0006 561)96 0 0)6 06000) গণবিদ্দোহ কিম্বা জাতীষ বিদ্রোহ 
বলা কঠিন ।*_( পৃঃ ২২৬)। 

এই 'প্রকূত অর্থ, কথাট! বারংবার ব্যবহার করলেও এই বস্তটি কি, তা ডাঃ 
মজুমদার কোথায়ও ব্যাখ্যা করেননি । যাই হোক, এইরূপ 'প্রকৃত অর্থে” ১৬৪৮ সালের 
ইংল্যাণ্ডের বিপ্লব, ১৭৭৫-৮৩ সালের আমেরিক।ন বিপ্লব, ১৭৮৯ সালের ফরামী 
বিপ্লব, ১৮৩০ ও ১৮৪৮ সালের ইউরোপের বিপ্লব, ১৯*৫ ও ১৯১৭ সালের রুশ 
বিপ্লব এবং সর্বশেষে, বর্তমানের চীন, ইন্দোচীন প্রভৃতির বিপ্লবগুলিকেও 'জাতীয়' 
বলা যায় না) কারণ, এই সব দেশের সর্বশ্রেণীর সব লোকই এই সব বিদ্রোহগুলিতে 
যোগ দেয়নি । আমেরিকার বিপ্লবের সময় অনেক আমেরিকান ইংল্যাণ্ডের দিকে 
ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল? তা ছাড়া সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রই বিদ্রোহে যোগ 
দেয়নি । ফরাসী ও রুশ বিপ্লবের সময় এ দেশগুলির সব অংশই বিদ্রোহে যোগ 
দেয়নি) প্রচুর সংখ্যক ফরাসী ও রুশ বিদেশী আক্রমণকারীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে 
নিজেদের মাতৃভূমির বিরুদ্ধে লড়েছিল। ডাঃ মজুমদারের প্রকৃত অর্থে বাংলার 
ও ভারতের অগ্নিযুগের বৈপ্লবিক আন্দোলনকেও জাতীয় আন্দোলন বলা যায় না, 
তার কারণ বিপ্রবীদের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য, সমগ্র দেশের লোক তাতে যোগ 
দেয়নি এবং অনেক ভারতীয় পুলিস অফিসার, গোয়েন্দা, রায় বাহাদুর, খা বাহাদুর 
ইংরেজদেরই সাহায্য করেছিল। কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনকেও 'ভাতীয়' বলা 
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যায না, কারণ তা মাত্র কয়েকটি অঞ্চলেই প্রকাশ পেয়েছিল--ভারতের অনেক 
বড় বড় অঞ্চলে তা৷ বিশেষ বিস্তারলাভ করেনি; রাজা মহারাজা, জমিদারর! তার 
বিরুদ্ধে ছিলেন? ভারতের ৩৫ কোটি লোকের মধ্যে মাত্র ৮০০০ লোক কারাবরণ 
করেছিলেন এবং তার চাইতে বেশী সংখ্যক লোক ইংরেজের পক্ষেই ছিল !১ 
ফিচেটের মতো! সকল ইংরেজ লেখকই স্বীকার করেছেন, “এটা মনে রাখতে 
হবে যে, সক্রিয় বিদ্রোহী জেলাগুলির আয়তন ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া ও প্রুশিয়া এই 
সবগুলি দেশের সমান এবং লোকসংখ্যায় এদের চাইতে বেশী” এভোয়ার্ড 
টমসনের কথায়; “এতগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সমাবেশ পূর্বে আর কোনো 
বিদেশী বিজেতার বিরুদ্ধে হয়নি ।” তা ছাড়া এ কথাটাও মনে রাখতে হবে যে, 
বিদ্রোহের এই বিরাট কেন্দ্র ছাড়াও বাংলাদেশ থেকে শুরু করে পেশোয়ার পর্যস্ত 
এবং সিমল! থেকে হায়দরাবাদ ও মহারাষ্ট্র পধস্ত ১৮৫৭-৫৮ সালে অসংখ্য খণ্ড খণ্ড 
বিদ্রোহ তে! ঘটেছিলই সমগ্র ভারতের জনসাধারণেরও অধিকাংশের, বিশেষ করে 
কৃষক শ্রেণীর, সহান্গভূতি বিব্রোহীদের দিকেই ছিল, তা পূর্বেই অনেক তথ্যপ্রমাণ 
দিয়ে এ বইতে দেখানো হয়েছে । তার পুরে! ইতিহাস লেখা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়। 
এমন কি মাদ্রাজ, যেখানে বিদ্রোহের ঢেউ গিয়ে পৌছতে পারেনি, সেই 
মাদ্রাজও যে অক্ষত ছিল, তা একেবারেই বল! যায় না। কলকাতায় রওনা 
হওয়ার কালে মান্র।জ ৮ম অশ্বারোহী বাহিনী বাঙ্গালোর থেকে মান্রাজের পথে 
কতকগুলি দাবি-দাওয়৷ নিয়ে বিদ্রোহ করে। তাদের দাবি মিটিয়ে দিলে তারা 
আবার চলতে থাকে, কিন্তু কয়েক মাইল যাওয়ার পরই তারা ঘোষণা করে £ 
“তারা তাদের দেশবাসীদের বিরুদ্ধে লড়তে যাবে না।”২ এই রকম ঘটনা থেকেই 
স্প বোঝা যায়, ১৮৫৭ সালে মাদ্রাজীরা যে ইংরেজ ভক্ত ছিল, তা মেনে নেবার 
কোনে কারণই নেই। 
১৮৫৭-৫৯ সালের মহাবিদ্রোহে ভারতীয় জনসাধারণের অংশ গ্রহণ করাটাই 
হয়েছিল সব থেকে বড় বৈপ্রবিক ঘটনা । জনসাধারণের শ্রেণী-চেতনা তখন 
যে স্তরেই থাকুক না কেন, এমন কি তাদের চেতনা সামস্তযুগের পর্যায়ে 


১। ডাঃ মজুমদারের আদরে অনুপ্রাণিত হয়েই কিন! জানি না, একজন বেনামী লেখক 
একটি ভারতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকার বত্দানের আলজেরিয়ার বিদ্রোহ বে জাতীয় বিজ্রোহ নয়, ত1 
'প্রমাথ' করবার চেষ্টা করেছেন। “জালভেরিয়ার তথাকধিত জাতীয় আন্দোলন হচ্ছে অধিকমংখাক 
মুীলমানদের জানুগত্য জোর করে জার্দার করবার অন্ত কতকগুলি হত্যাকারী গুগাদলের 
আন্দোলন ।”- ( “ইষ্টার্ন ইকনমিস্'-এ “একটি জাতির বিবেক' নামক প্রবন্ধ, «ই এপ্রিল ১৯৫৭)। 

“২1 মপ্টোগোমারি দার্টিন 8 “ইত্ডিরান এসম্পায়ার'', এর, পৃঃ ৭২। 
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থাকলেও, তীরা। মহাঁবিত্বৌহে সক্রিযন অংশ গ্রহণ করে কেবলমাত্র সীঘ্রাজ্যবীদকেই 
আঘাত করেনি, ভারতের সামন্ত ব্যবস্থার উপরও প্রবলভাবে আঘাত করেছিল। 
উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের ভারত আর মধ্যযুগীয় মৌগল ভারত ছিল না। 
সে তখন অর্থনৈতিক ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার অংশ বিশেষ। স্ৃতরাং ১৮৫৭-৫৯ 
সালে জাতীয় গণবিভ্রোহ সফল হলে, ভারতের পক্ষে মধ্যযুগে ফিরে যাওয়া 
সম্ভবপর হত না, কাজেই তার রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও সামাজিক বিকাশও 
ওপনিবেশিক দেশের মতো! হত না বরং একটা স্বাধীন দেশের মতোই প্রগতির 
পথেই তা! দ্রুত অগ্রসর হত। 

প্রত্যেক বিপ্লব ও বিদ্রোহের সময় উভয়পক্ষেই নানাপ্রকারের নৃশংসতা ঘটে 
থাকে । আগ্নেয়গিরি যখন তার লাভ। উদ্গিরণ শুরু করে, তখন যার তার সম্মুখে 
থাকে তারাই তার প্রথম বলি হয়। একজন ইংরেজ এঁতিহাসিক লিখেছিলেন £ 
“উভয়পক্ষই অনেক নৃশংসতার কাজ করেছিল। এখন তার উপর একটা পর্দা 
টেনে দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে ।”৯ এরপ একটা ভাবালুতা আজকাল অনেক 
উদারনৈতিক ভাবতীয়ও প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু এঁরা একটা কথা তুলে যান 
যে, এইরূপ নৃশংসতার মূল কারণ সাম্রাজ্যবাদ । যতক্ষণ পন্ত সাহ্রাজ্যবাদের 
ওঁপনিবেশিক আধিপত্য ছুনিয়া থেকে বিলুপ্ত না হয়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ পযন্ত তাদের 
নৃশংসতার উপর পর্দা টেনে দেওয়া যায় না। এখনও সাম্রাজ্যবাদীদের পাশবিক 
বুশংসতা হনিয়ার বুকের উপর দিয়ে অবাধে চলেছে-_ইংরেজ অধিকৃত মালয়ে, 
সাইপ্রাসে, কেনিয়ায়; ফরাসীদের আলজেরিযায়, ইন্দোচীনে ; আমেরিকানদের 
ফরমোসায়, গুয়াটেমালায়, ইন্দোচীনে; পতুরগীজ অধিকৃত গোয়াতে । আমাদের 
চোখের সাধনেই মিশরের মতো একটা ছোট অনগ্রসর জাতির উপর শক্তিশালী 
সাম্রাজ্যবাদীদের আরও একটা নৃশংস আক্রমণ ঘটে গেল। অনেকে, এবং তাদের 
মধ্যে ভারতবাসীও আছেন, ছু” পক্ষের নৃশংসতাকেই সমানভাবে দেখেছেন এবং 
নৈতিক মানদণ্ড দিয়ে উভয় পক্ষকেই সমানভাবে নিন্দা করেছেন। কিন্তু এতে 
করে তারা মান্ছষের সভ্যতার ইতিহাসের একটা মুল প্রশ্নকে এবং প্ররুত নৈতিক 
বিচারকে এড়িয়েই গিয়েছেন। বিদেশীরা তলোয়ারের জোরেই পরদেশ জয় করে ও 
তলোয়ারের জোরেই তাকে অধীনে রাখে। সাধারণ ডাকাতের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী 
আক্রমণকারীর কোনো পার্থক্যই নেই। আত্মসন্মান-জ্ঞানসম্পন্ন প্রত্যেক মানুষেযুই 
কর্তব্য ডাকাতের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করা এবং এই আত্মরক্ষার কাজে 
দন্থাদলকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেবার নৈতিক অধিকারও তার আছে। 

১। ক্রা্ক ব্রাইট £ “হিত্রী অব ইংল্যা”, ৪র্থ, পৃঃ ৬২৮। 
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ভারতের এই্বর্ে প্রলুব্ধ হয়ে সাতসমুদ্র তের নদী পার হয়ে ইংরেজ এই দেশে 
এসেছিল। পূর্বে ভারতবাসীর সঙ্গে তাদের কোন শক্রতাও ছিল না। ক্রমশঃ এই 
সব বিদেশী দস্থ্যদল ছলে-বলে-কৌশলে ভারতবাসীর দেশ, ধনরত্ব, মানসন্রম সবই 
অপহরণ করেছিল। ১৮৫৭ সালের দেশময় “মারো ফিরিঙ্গীকো' আওয়াজ এক- 
শত বৎসরের ইংরেজ-দস্থ্যবৃত্তির বিরুদ্ধে ভারতবাসীর পুপ্তীভূত ঘ্বণা ও আক্রোশের 
বহিঃপ্রকাশ । 

ইতিহাসের এই সত্যটা অন্ততঃ একজন ইংরেজ বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি 
ছিলেন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শ্রমিক নেতা আর্নস্ট জোনস্‌। সমসাময়িক একটা 
ইংরেজী পত্রিকায় কানপুরের হত্যাকাণ্ড ও বিদ্রোহ সম্বন্ধে তিনি যা লিখেছিলেন, 
তা প্রণিধানযোগ্য £ ১ 


“সমগ্র ইউরোপে ভারতের বিদ্রোহ সম্বন্ধে একটি মাত্র মতই হওয়া উচিত। 
পৃথিবীর ইতিহাসে যত বিদ্রোহের চেষ্টা হয়েছে, এট তার মধ্যে একটা সব থেকে 
মহান, ন্যাযসঙ্গত ও প্রয়োজনীয় বিদ্রোহ |... কোন্‌ পক্ষ অবলম্বন করা হবে 
সে সম্বন্ধে ইতস্ততঃ করার কথা আমরা ভাবতে পারি না । .. পোলাপগ্ডের বিদ্রোহ 
কি ঠিক হয়েছিল? তা যদি হয়, ত। হলে হিন্স্থানেও তাই। হাঙ্গেরীর বিদ্রোহ 
কি ন্যায়সঙ্গত হয়েছিল? তা হলে হিন্ুস্থানেও তাই। ইটালীর বিদ্রোহ কি 
সমর্থনযোগ্য ছিল? তা হলে হিন্দুস্থানেও তাই। যার জন্য পোলাগ, হাঙ্গেরী, ইটালী 
লড়েছিল, হিনুস্থানীরাও আজ তার জন্ত লড়ছে। ... আশ্চর্ষের বিষয় এই নয় যে, 
আজ ১৭ কোটি ভারতবাসী বিদ্রোহ ঘোষণ! করেছে) আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই 
যে, এতদিন ধরে তার! পরাধীনতা মেনে নিয়েছিল।” (পৃঃ ৫১-৫২)। 

“এইগুলি (কানপুর ও অন্যান্য স্থানের হত্যাকাণ্ড) হচ্ছে বুটিশের এত- 
দিনকার একই রকমের জঘন্য ও বর্ধর হুষ্র্মের ফল। ** মানুষের পক্ষে তার 
পূর্বপুরুষদের দুষ্র্মের কথা ভূলে যাওয়া স্বাভাবিক হতে পারে এবং এই দুর্মের 
প্রতিফলম্বরূপ যা নিঃসন্দেহে ঘটবে, তা সে নিজের আত্মগরিমার বশে উপেক্ষ! 
করে। কিন্তু এই শঠ, এই দস্থ্য, এই দুর্বৃত্ত জাতির নিকট ভারতীয়রা! যে বড় 
শিক্ষা পেয়েছে, তা তারা কখনই ভুলতে পারে না। এই জাতিই তাদের মনে 
নিষ্ট,রতা ও নৃশংসতার ছাপ মেরে দিয়েছে; এই জাতিই যে বীজ বপন করেছিল, 
তার রক্তাক্ত ফসল আজ ভারতে তাকে সংগ্রহ কন্সতে হচ্ছে ।”--( পৃঃ ৫৪ )। 


১। আন জোনস £ “রিতোপ্ট অব হিনুস্থান অর দি নিউ ওয়ার্ড” (ইন্টার ট্রেডিং 
কোম্পানি, কলিকাতা, ১৯৫৭ )। 


শেষ কথা ৩৪৯ 


“একটা জাতি কখনও অত্যাচারের কথ! ভোলে না, এমন কি তার শেষ নিশ্বাম 
প্বস্তও না এবং যখন অত্যাচারিতেরা অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য রুখে 
দাড়াবে, তখন অভিশগুদের উপরই সেই প্রচণ্ড প্রতিশোধের আঘাত পড়বে । 
(পৃঃ ৫৫)। 

কিন্তু এই নৈতিক অধিকার থাকা সত্বেও বিদ্রোহীরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 
ইংরেজ অফিসারদের, স্ত্রীলোক ও শিশুদের স্থযোগ পেষেও হত্যা করেনি। 
অযোৌধ্যায় অনেক স্থানে বিদ্রোহ করার পর সিপাহীর! তাদের ইংরেজ অফিসারদের 
টাক! পয়সা দিয়ে নিরাপদ স্থানে পৌছিয়ে দিয়েছিল। বিদ্রোহীরা বিভিন্ন স্থানে 
তাদের শক্রদের প্রতি যে মানবতা প্রদর্শন করেছিল, ইংরেজরা কোথাও তা 
দেখায়নি। বিদ্রোহীরা যে কযজন বেসামরিক ইংরেজকে হত্যা করেছিল, 
ইংরেজরা তার এক হাজার গুণ বেশী ভারতীয়কে হত্যা করেছিল। বিদ্রোহীরা 
যে কয়জন ইংরেজ স্ত্রীলোক ও শিশু হত্যা করেছিল, ইংরেজরা তার অনেক 
গুণ বেশী ভারতীয় নারী ও শিশ্ত হত্যা করেছিল। জেনারেল নীল কাশী থেকে 
কানপুর যাবার পথে প্রতিটি গ্রাম জালিয়ে পুড়িযে ধ্বংস করে গেছেন ষে 
কোনো ভারতীয় তার সামনে পড়েছিল, তাকেই তিনি হত্যা করেছেন এবং তাঁর 
এই পাশবিক হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ার ফলেই যে কানপুরের হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল, 
যথাস্থানে তা উল্লেখ করা হয়েছে। 

সাম্রাজ্যবাদীরা তখন কিরূপ রক্তপিপাস্থ হয়ে উঠেছিল, তা ইংরেজ বীর 
নিকল্সন ও মাঞ্চিন প্রতিনিধির দাবিগুলি থেকেই বোঝা যায়। নিকল্সন 
চেয়েছিলেন £ “বিদ্রোহীদের শরীর থেকে চামড়া খুলে নিতে হবে, কিন্বা আগুনে 
পুড়িয়ে মারবার জন্য একটা আইন পাস করতে হবে । .. বর্বরগুলোকে কেবলমাত্র 
ফাসি দিয়েই ক্ষাত্ত হব, এটা ভাবতেই আমাকে পাগল করে দিচ্ছে।”১ অবশ্থয 
ইংরেজ বীরপুঙগব আইন পাস করবার জন্ত মোটেই অপেক্ষা করেননি । আর 
মা্ফিন মন্ত্রী বলেছিলেন যে, বিজ্বোহীরা “ফিজি দ্বীপের মচুস্ব-খাদকদের সমতুল্য 
এবং মন্ুস্ত জাতির শক্র এবং কেবল একটি মাত্র জাতির দ্বারা নয়, সমগ্র 
মনুস্য জাতির দ্বার এদের ধরাপৃষ্ঠ থেকে একেবারে নিশ্চিহু করে দেওয়া দরকার ।”২ 

১৮৫৭-৫৯ সালের বিদ্রোহের মতো এত বড় একটা বিরাট গণবিদ্রোহ কেন 
বিফল হল, এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, এই বিশ্রোহ ব্যর্থ হবার প্রধান কারণ হল 
এই যে, তাকে বুসংগঠিত ও সপরিচালিত করার জন্ত কোনে! রাজনৈতিক দল 

১। কে'£ পুর্বোড এরন্থ, ২য়, পৃঃ ৪০১। 

৭1 হিচ্দুঃ “মিউটিনিজ এও দি পিপল”, পৃঃ ৫ | 


৩৫০ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


তখন ভারতে ছিল না। বিদ্রোহ ঘটেছিল ক্তম্ফতভাবে এবং অনেক বিজ্রোই 
এরূপ হ্বতক্ফভাবেই ঘটে থাকে, কিন্তু এই বিরাট শক্তিকে সংহত করে 
পরিচালনা! করার মতো! তখন কারও ক্ষমতা ছিল না। ধার! এ বিদ্রোহে বর্তমান- 
যুগোপযোগী সক্ষম নেতৃত্ব দিতে পারতেন, তারা ছিলেন তখনকার গণতান্ত্রিক 
চিন্তাধারার বাহক বুদ্ধিজীবী শ্রেণী; কিন্তু নিজেদের স্বার্থপরতার জন্যই হোক, 
কিন্বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, তারা এ বিদ্রোহে যোগ দেননি । তারা যে 
ইংরেজের দিকে ছিলেন, একথা বলাও ভূল হবে। বন্ততঃ তারা ছিলেন নিরপেক্ষ । 
অন্ততঃ বাংলা দেশের জমিদারদের মতো! ইংরেজকে সাহায্য করবার জন্য তারা 
সরাসরি এগিয়ে যাননি । ডাফ এদের সম্বন্ধে বলেছিলেন, “তারা এখনও এই 
ব্যাপারটার প্রতি একটা অযৌক্তিক উদ্াসীনতাই দেখিষে আসছে। তারা 
রাঁজভক্তও নয, আবার রাজদ্রোহীও নয়, যদিও কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে 
বিক্ষোভ জম! হযে আছে ।”১ 

এ বিদ্রেহে যারা বিশেষ করে অংশ গ্রহণ করেছিল--তারা ছিল কৃষক, 
শিল্পজীবী, শহরবাসী মধ্যবিত্ব ও তালুকদার জমিদার শ্রেণী, কযেকজন বঞ্চিত রাজা 
ও সিপাহী। শ্রেণীগত ভাবে সিপাহীরা বেশির ভাগই ছিল কৃষক। যদিও 
কষকরাই ছিল এ বিদ্রোহে সংখ্যাগবিষ্ট, কিন্ত নেতৃত্ব দেবার মতো! তাদের সংগঠনও 
ছিল না, শিক্ষাও ছিল না। ক্ৃতরাং সামন্তশ্রেণীভৃক্ত যে অংশ বিদ্রোহে যোগ 
দিয়েছিল, নেতৃত্ব অনেক সময় তাদেরই হাতে গিয়েছিল। কিন্তু সিপাহীরা যে 
অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের হাতে নেতৃত্ব রাখবার ও গণতান্ত্রিক উপায়ে যুদ্ধ পরিচালন 
করবার চেষ্টা করেছিল, তারও যথেষ্ট উদাহরণ রযেছে। যেহেতু এই ছুই শ্রেণীর 
লোকই এই বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেছিল, সেই কারণে, এই ুই শ্রেণীর লোকই 
নেতৃত্ব দেবার চেষ্টা করেছিল, যার ফলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই একটা মিশ্রিত 
নেতৃত্বেই (০00900516 16906101712) স্থটি হয়েছিল। ভারতবর্ষে তখন 
পর্যস্ত পাকাপোক্ত বুর্জোয়া শ্রেণী জন্মগ্রহণ করেনি । কাজেই বিদ্রোহী অঞ্চলেও 
কোনো! বুর্জোয়াশ্রেণীর অন্তিত্ব ছিল না। 

যাদের অস্তিত্ব ছিল, তারা হল কল্প্রাডোর বুর্জোয়া, ধারা ইংরেজ-পক্ষপুটের 
আশ্রয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল ও তাদেরই উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল ছিল। এই 
শ্রেণীর কিছু কিছু বোক যে বিদ্রোহের পক্ষে ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই? 
কারণ থান বাহাদুর খান সরকারের মন্ত্রিসভার অর্থসচিব ছিলেন শোভারাম ? 
ডিনি,ছিলেন একজন বড় মহাজন। কিন্তু সাধারণতঃ এই শ্রেণীর বেশির ভাগ 

১। ভা? “ইতিযান সিবেনিযান,” পৃঃ ১৮০ 


শেষ কথা ৩৫১ 


লোকই ছিল বিশ্বাসঘাতক এবং নান! উপায়ে ইংরেজের সহায়ত! করে এরা 
বিজ্রোহের বিরুদ্ধাচরণই করেছিল । 

দিল্লীর যুদ্ধ আলোচনা প্রসঙ্গে আমর! দেখেছি, কিভাবে সিপাহীদের “মিলিটারী 
কোট" গণতান্ত্রিক উপায়ে বিভিন্ন কমিটির মারফত সিপাহীদের ক্ষমতা বিস্তার 
করছিল এবং কিভাবে বাদশাহের সামস্ততান্ত্রিক দরবারের সঙ্গে তাদের দিনের পর 
পিন সংঘর্ষ বাধছিল এবং সর্বশেষে আমরা এ-ও দেখেছি, কিভাবে এই অস্তদ্বন্ছে 
সিপাহীদেরই জয় হয়েছিল। দিল্লীতে যে গণতান্ত্রিক চেতনার ক্রমবিকাশ 
ও তদুসারে কার্যাবলীর ক্রমপরিণতি দেখা গিষেছিল, অন্যান্য স্থানেও সেই একই 
ধরনের ক্রমবিকাশ লক্ষিত হচ্ছিল। দিল্লীর মতো! লক্কৌতেও অনুরূপ মিলিটারী 
কোর্ট স্থাপিত হয়েছিল এবং সেখানকার কার্ষধারা দিল্লীর মতোই গণতান্ত্রিক 
লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। বান্দীতে “মিলিটারী কোর্ট” স্থাপন ন! হলেও) 
নানা প্রকারের গণতান্ত্রিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল। গ্রামাঞ্চলেও তালুকদার ও 
জমিদাররা তাঁদের একাধিপত্য স্থাপন করতে পাবেনি। বিদ্রোহী কৃষকদের 
পথ্য়েতগুলি ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। কয়েকটি ক্ষেত্রে অযোধ্যায় এমনও 
দেখা গিয়েছে যে, সিপাহীদের এইরূপ স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ফলে জমিদাররা প্রথম 
স্থযোগেই ইংরেজের নিকট আত্মসমর্পণ করেছিল। 

স্থতরাৎ ১৮৫৭-৫৮ সালের বিদ্রোহ একটা সামস্ততান্ত্রিক বিব্রোহ ছিল এবং 
জয়যুক্ত হলে ভারতবর্কে তা৷ মধ্যযুগে ফিরিয়ে নিয়ে যেত, ভারতের অগ্রগামী 
ঘড়ির কাট! পশ্চাতে ঘুরে যেত, এ সব কথা ধারা বলেন, তারা গণবিদ্রোহের গতি- 
বিজ্ঞানকে (57810103) উপেক্ষা করেই এ কথা বলেন। একটা গণবিক্রোই 
কখনও পশ্চাদ্মুখী হয় না। অনেক সময তাকে আঁকাবাকা পথে চলতে হয় বটে, 
কিন্তু তার নিজস্ব অন্তর্নিহিত গতিশীলতার বশে তাকে এগিয়েই চলতে হয়। 
টোটাই হচ্ছে তার একটা চমৎকার উদাহরণ। যে টোটা ব্যাবহার করার বিরুদ্ধে 
এত গগৌঁড়ামি' দেখিয়ে তার! বিদ্রোহ করল, সেই টোটাই শক্রর বিরুদ্ধে ব্যবহার 
করতে সেই একই সিপাহীর! এতটুকু ইতন্ততঃ করেনি, অথবা ধর্ম নষ্ট হয়ে যাবার 
কথা ভাবেনি ।৯ 

দিন্লীতে আমরা এটাও লক্ষ্য করেছি যে, বিঞ্রোহী ও জনসাধারণ ক্রমশঃ এক 
প্রকারের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রেরে (০0090606801981 10010387015) দিকেই 
অগ্রসর হচ্ছিল। ১৮৫৭ সালে যদিও মোগল বাদশাহ বাহাছুর শাহকে ভারতের 
সম্রাট বলে ঘোষণা কর! হয়েছিল, তবু বিভ্রোহী সিপাহী ও জনসাধারণের গণতান্ত্রিক 
১1 এড কর £ “এ সর্ট হি অব দি বনে প্রেসিভেন্সী, পুঃ ৩৪৮। 
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চিন্তাধারার প্রধান প্রস্তাব (0166 0:570156) হল এই যে, সমস্ত রাষ্ট্রক্ষমতার 
উৎস ছিল সিপাহী ও জনসাধারণ। সামস্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের ও দামস্ততান্ত্রিক ক্ষমতার 
মেরুদণ্ড হল “ভগবান প্রদত্ত ক্ষমতা (0015106 11806 0£ 15165) | এটাই 
ছিল সর্বত্র--ইউরোপ, এশিয়া ও মোগলদেরও স্বৈরাচারের ভিত্তি। ১৮৫৭ সালে 
ন্বরাচারের এই ভিত্তি আর রইল না--বাদশাহ হলেন জনসাধারণের অন্থগত 
এবং জনসাধারণের দ্বারা বিশেষ এক বৈপ্লবিক পরিবেশে নির্বাচিত বা সমধিত। 
স্থতরাং তিনি হলেন নিয়মতান্ত্রিক রাজা। নির্বাসিত ওয়াজেদ আলির নাবালক 
পুত্র বিরজিস্‌ কাদেরকেও এইভাবেই অযোধ্যার নবাব নির্বাচিত করা হয়েছিল। 
ইংরেজি শিক্ষিত নব্য বুদ্ধিজীবীদের মতো বার্ক, মিল, লক, মেকলে ন! কণস্থ 
করেও যে সিপাহী ও জনসাধারণ নিজেদের বুদ্ধি ও চেতনার বলে এতখানি অগ্রসর 
হতে পেরেছিল, এটা কম প্রসংশনীয় কথা নয়। তৎকালীন ভারতের যে সামাজিক 
অবস্থা! ছিল, তাতে এর বেশি অগ্রসর হওয়া বিজ্রোহীদের পক্ষে সম্ভব ছিল ন। 

এই প্রসঙ্গে আরও একটি প্রশ্ন বিবেচনা করা প্রযোজন- সাম্রাজ্যবাদী শক্তির 
বিরুদ্ধে একটা অনগ্রদর দেশের বিদ্রোহে বুর্জোয়া! গণতান্ত্রিক শক্তির অস্তিত্ব ও 
তার নেতৃত্ব পূর্ব-শর্তরূপে থাকা প্রয়োজন কি না এবং যদি সেরূপ কোনো গণতান্ত্রিক 
শক্তির অস্তিত্ব না থাকে ও তা যদি সামন্ততাস্ত্রিক নেতৃত্বেই পরিচালিত হয়, 
তা প্রগতিশীলদের দ্বারা সমধিত হতে পারে কি না। যখন আফগানিম্তানের 
আমানুল্লা ও আবিসিনিয়ার হাইলে সেলাসী, সামস্ততান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী রাজা 
হওয়া সত্বেও, সাত্রাজ্যবাঁদীদের বিরুদ্ধে নিজেদের দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ 
করেছিলেন, তখন সমগ্র ছুনিয়ার প্রগতিশীল মানুষের সমর্থন পেয়েছিলেন। তার 
কারণ-_যা মানুষের সব থেকে বড় শক্র সেই সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত করে তাকে 
তারা ছুর্বল করেছিলেন । বৈদেশিক শাসনকে, বৈদেশিক শত্রুকে যে কোনো! শক্তিই 
আঘাত করুক না৷ কেন, তা যদি সামস্ততান্ত্রিকও হয়, তাও সমর্থনযোগ্য। এ ক্ষেত্রে 
বিচার্ধ বিষয় এই যে, কোনে! বৈদেশিক শক্রর বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিয়মতান্ত্রিক- 
ভাবে সামস্ততান্ত্রিক নেতৃত্ব থাকলেও তার ভিতর গণতান্ত্রিক শক্তির অল্কুর নিহিত 
'থাক! সম্ভব কি না। 

চীন দেশে তাইপিং বিদ্রোহের সময় ( ১৮৫১-৬৪ ) তার নেত৷ হুং সিউ-ুয়ান 
নিজেকে “ম্বগীয় রাজা” বলে ঘোষণা করেছিলেন, ও মধ্যযুগীয় মিং বংশের পুনঃ 
প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তা সত্বেও মার্কষ্‌ তাইপিং বিল্রোহকে বলে 
ছিলেন (১৪ই জুন ১৮৫০) একটা! বিরাট বিশ্ব” (16০7258491215 28০]৮- 
307, )--/তা যে কোনো সামাজিক কারপেই-মটুক ন| ফেন এবং যে কোনো ধর্ম- 


শেষ কথা ৩৫৩ 


নৈতিক, রাজবংশ সম্পকীয় ও জাতীয় আকাবই ধারণ করুক ন! কেন।”১ এজেল্স্‌ 
এই মত সমর্থন কবে মার্কস্‌্কে ৫€ই জাঙুয়াবি ১৮৫৭ সালে লিখেছিলেন, “এটা 
আমাদের স্বীকাব করতেই হবে যে, এই যুদ্ধ হচ্ছে ধর্ম ও দেশের অন্ত 
(777০ 278 6% 16৫89), চীন জাতিকে রক্ষা করবা জন্য একটা গণযুদ্ধ-. 
কুসংস্কাব, নির্বুদ্ধিতা, পণ্ডিতী অজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্যগবী বর্ববতা৷ থাক! সত্বেও এটা 
একটা গণযুদ্ধ* (47) 51)070 ৪ 17856 1606: 1650822155 0:8৫ 
0015 15 & ৪. 170 2/85 67003, ৪. [901000191 ডা91 102 086 
100211)061581506 06 (01011656 1880005115, 101) 21] 25 0৬610681018 
071651041০5, 50901010, 1220)60 15070181706 ৪0 196087800 
02708155005 2৫ 5০0 1206) 9৪০ 550 001901197 ৪.২ মার্কস 
এক্সেলস্‌ ১৮৫৭ সালেব ভাবতেব মহাবিদ্রোহকেও এই একই কারণে সমর্থন 
জানিষেছিলেন। 

অনেকে ১৮৫৭ সালেব বিদ্রোহকে সামস্তশ্রেণীব ক্ষমতায় পুনঃগ্রতিষ্ঠিত হওয়ার 
একটা শেষ প্রচেষ্টা বলে বর্ণনা কবেছেন। সর্দাব কে, এম. পানিক্কাব বলেছেন 
যে, এটা ছিল একটা “বুঁটিশকে তাড়িয়ে দেবার জন্য পুরাতন শাসকশ্রেণী, মারাঠ 
ও মোগলদেব শেষ দৃঢ কিন্তু ব্যর্থ প্রচেষ্টা ।”৩ 

কিন্তু আশ্চযের বিষষ এই যে, ভাবতেব প্রকৃত সামস্ততান্ত্রিক শাসকরা-_খার! 
বড় বড় বাজ্য মধ্যযুগীয় প্রথা অন্গসাবে শাসন করতেন, লক্ষ লক্ষ প্রজার 
হর্তাকর্তা বিধাতা ছিলেন এবং ধাঁদের সৈন্তবাহিনী ছিল-_কেউই বিদ্রোহে যোগ 
দেননি। ছোট ছোট রাজা-জমিদাবরাও বিদ্রোহী অঞ্চল ছাডা আর কোথায়ও 
বির্রোহ কবেননি। মারাঠ৷ রাজাবা, সিদ্ধিয়া, হোলকার, বরোদা প্রভৃতি কেউই 
বিভ্রোহে যোগ দেননি এবং কাশ্মীর, হায়দরাবাদ, পাতিষালা, নাভা, বিন্ব, 
কাপুরতলা, জয়পুর, যোধপুর, মহীশূর ও অ্রিবাক্কুরের রাজারাও নয়। ছোট ছোট 
রাজা ও জমিদারদের নিয়ে এরাই ছিলেন ভারতের সামস্ততস্ত্রের ভিদ্তি ও 
ত্যস্ভ। এঁরা সকলেই ছিলেন ইংরেজের পক্ষে এবং ইংরেজদেরই তীর! সর্বপ্রকারে 
সাহায্য করেছিলেন। ভাবতে সামস্ততঙ্ত্রের প্রধান শক্তি ও ধ্বজাধারী এই 
সব রাজারা যদি বিদ্রোহে যোগ দিতেন, ত1 হলেও ১৮৫৭ সালের বিশ্জোহকে 
জাতীয় চেতনার পরিপন্থী আখ্যা, দেওয়! সম্ভব ছিল না। যে সামস্বতঙ্জ বিল্লোছের 
৯1 ডোম! উর সম্পাদিত £ “দার্ক স্‌ জন চায়না, পৃঃ ১। 
২। এ, পৃঃ ৭০ । 
৩। সর্মায় কে, ধস, পামিকায় £..“ এশিয়া এক ওযেইণ ডনিদেজ” । 
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আঘাতে চুরমার হয়ে যাবাঁব উপক্রম হয়েছিল, ইংরেজ সরকাবকে সাহাধ্য 
করে, তাদের আশ্রয়ে ও তাদের মহযোগিতায় সেই সামস্ততন্রকেই এই সব 
রাজ! ও জমিদাররা আরও একশত বৎসরের জন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। এই সব 
সামস্ততান্ত্রিক রাজা ও জমিদাররা বুটিশ প্রতিবিপ্লবকে সাহাধা করে ও কোটি 
কোটি মানুষে গলায় পবাধীনতাব শৃঙ্খলকে আরও কষে বেঁধে ভারতের 
গপনিবেশিক বর্ববতার যুগের মেয়াদ আবও একশত বৎসবের জন্ত 
বাড়িয়ে দিলেন। 

অন্ত ধারে বিদ্রোহে যে সামস্ততান্ত্রিক শক্তি যোগ দিয়েছিল, তার শক্তিও যেমন 
ছিল সামান্য, তার আমুও ছিল তেমনি ক্ষয়িযুট; তা ছিল মরণোন্ুখ। বাহাদুর 
শাহ ছিলেন রাজ্বাহীন, ক্ষমতাহীন নামমাত্র বাদশাহ ও ডাঃ মজুমদাবেব মতে-_. 
বিপ্রোহীদের একজন বন্দী ও হাতেব পুতুল এবং নাঁন! সাহেবও তাই; অযোধ্যার 
নবাব একজন নাবালক আর ক্ষুদ্র ঝান্দী রাজ্োব জনসংখ্যা! মাত্র এক লক্ষ! এদের 
এত শক্তি যে, এঁরা দিতেন প্রগতির ঘডির কাটা পেছনে ঘুরিয়ে, এরাই নিয়ে 
যেতেন মধ্যযুগে ফিরিয়ে লক্ষ লক্ষ বিদ্রোহী মানুষকে, যাদের হাতে ছিল অন্তর 
যারা বৈপ্লবিক নবচেতনায় বলীয়ান হয়ে উঠছিল ও যারা নিজেদেব অধ্রিকার সন্ধে 
ছিল সচেতন 1১ 

বর্তমানের বুর্জোয়া পপ্তিতরা ও কোনো কোনো প্রগতিশীল ব্যক্তি নিজেদের 
কুসংস্কার € 0:61091০6 ) ও আত্মস্তরিতার বশে এই বিদ্রোহের প্রকৃত চরিত্র না 
বুঝতে পারলেও, তখনকার সাআজ্যবাদীরা ও তাদের পোস্ জমিদাররা তা যে 
বুঝতে পেরেছিলেন, তা তাদের একজন “হিন্দু, নামধাবী প্রতিনিধির লেখা 
“মিউটিনিজ এণ্ড দি পিপ.ল্‌' থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির 
ডাইরেক্টর ম্যাঙ্গল্স্‌ বিদ্রোহের সময় জমিদারদের %171%61881 £০০৫ ০০০৫০০৮- 
এর অন্ত যে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে গদগদভাবে অনেক কিছু বলে 
“হিম্দু লিখেছেন £ 
১ ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ধেজাতীয় বিদ্বোহ ছিল না, তা! প্রমাণ করার জন্য ডাঃ মভুমগার 
বলেছেন, “ভারতের 'এরতিহাসিক রাজপরিবারগুলির' (101560110 29114 1890568 ) মধ্যে কেউই 
বিশ্রোছে যোগ দেননি, বরং তার। সকলে ক্রিযগ্তীবে ইংরেজকে সাহায্য করেছিলেন। কেবলমাত্র 
কয়েকজন ফট ছোট রাজ বিপ্রোহে বোগ দিয়েছিলেন এব ভাদের সংখা, ধার! যোগ দেননি তীদের 
তুলনায়, লক্র! এক তাগও হবে না।”-- (পৃঃ ২২৫)। তাই বদি হয়, ধদি সামভতত্রের দুল ও 
প্রধান শক্তি বিতোহের বিপক্ষেই হায়, ত| হলে সেট বিজোহ পুরোপুরি সাসসততাজিক হয় কি করে? 
ডাঃ মভুমগারের বইতে এর খবিরাধী উদ্চির অঙায নেই! 


শেষ কথ৷ ৩৫৫ 


“যেসব চিন্তাশীল ব্যক্তি জমিদারদের প্রতি দৃঢ়ভাবে এ পর্ধস্ত বিমুখ ছিলেন, 
তারা এখন বুঝতে পারছেন যে, এরূপ বিষম বিপদের (১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ) 
বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকারের শ্রেষ্ঠ রক্ষা-কবচ হচ্ছে লর্ড কর্মওয়ালিসের অতি দৃররৃষটি- 
সম্পন্ন ও রাষ্্রনৈতিক নিপুণতাপূর্ণ চিরস্থায়ী ভূমি-বন্দোবস্ত প্রথার ব্যাপক 
প্রসারণ।৮-( পৃঃ ১৩)। [লক্ষ্য কবার বিষষ যে, অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড ও আরও 
অনেক স্থানে তাই কবা হয়েছিল। ] 

“সকল উচ্চপদ ও এখবর্কে সমতল করে দেওষা যদি বিপ্লবের চরিত্র 
হয়,...তা হলে সিপাহী বিদ্রোহে এই সাধারণ নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম 
ঘটেনি। ... ইউরোপীয় ও খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে সিপাহীদের এই যুদ্ধকেও জমিদারদের 
ধনসম্পত্তি ও সমৃদ্ধির বিরুদ্ধে সিপাহীদের যুদ্ধে পরিণত করা হয়েছিল ।”-_(পৃঃ ৫৮)। 

“যদিও দেশীয রাজাদের প্রতি বুটিশ সরকারের সাম্প্রতিক ব্যবহার খুব বন্ধুত্ব- 
পূর্ণ ছিল না, *** তথাপি এই সমস্ত রাজা তাদের সত্যকারের প্রবৃত্তি (2:06 
1)8000) ও বিশ্বাসের বশে, এমন কি, যখন ইংরেজদের ভাগ্য বিশেষ স্থপ্রসঙ্ন 
ছিল না, তখনও সেই ইংরেজদের পক্ষ সমর্থন করেছিল।*-( পৃঃ ১৩০ )। 

ফরেস্টও এই কথাই বলেছিলেন £ “দেশীয় রাজারা খুব স্পষ্টভাবেই দেখতে 
পেয়েছিলেন যে, ""* তাদের ক্ষমতা ও স্বার্থগুলি সংরক্ষণ করা, বুটিশ শাসন রক্ষা 
করার সঙ্গে অভিন্ন।”৯ 

নিজেদের ব্যক্তিগত ও সামস্ততান্ত্রিক শ্রেণীস্বার্থ বজায় রাখবার জন্যই দেশীয় 
রাজারা, ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ থাকলেও এবং তাদের 
হাতে অনেক লাঞ্চিত হলেও, নিজেদের দেশের লোকের বিরুদ্ধে বিদেশী শাসকদের 
পাশেই এসে ফ্লাড়ালেন। নিজামের কাছ থেকে অন্যায় করে ইংরেজরা কিছুদিন 
পূর্বে বেরার প্রদেশ কেড়ে নিয়েছিল। নিদ্ধিয়াকেও এইভাবে তার রাজ্যের কতক 
অংশ থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছিল। অন্তান্য রাজ্যের মতো! ভারতের এই ছুটি 
স্ধপ্রধান গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যেও জনসাধারণ বিদ্রোহের পক্ষেই ছিল, এমন কি, 
এ সব রাজ্যের দরবারের একটা গ্রতিপত্তিশালী অংশও বিদ্রোহের অন্থকূলে ছিল। 
আবার এটাও ম্মরণ রাখতে হবে যে, এই ছুটি রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী, হায়দরাবাদের 
সালার জঙ্গ ও গোয়ালিয়রের দিনকর রাও, ছুজনেই ছিলেন ইংরেজ সরকার কর্তৃক 
মনোনীত। প্রতৃভক্তিতে এর] ছিলেন অদ্ধিভীয় এবং নিজাম ও পিক্ষিয়ার 
দরবারে কড়া নজর রেখে ইংরেজের প্রতি যে বিশ্বস্তত| দেখিয়েছিলেন, তার 
উদাহরণ খুব কমই পাঁওয়! যাঁয়। অথচ এই ছুজন রাজার মধ্যে বদি একজনও 

১] করেই 2 "বিষ." ভূমিকা, পৃচ আগ । 


৩৫৬ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


বিদ্রোহে যোগ দিতেন, তা হলে ইংরেজ সরকারের জিতবার খুব কমই আশ] ছিল। 
লর্ড ক্যানিং-এর ঠিক এই আশঙ্কা ছিল বলেই তিনি বলেছিলেন ; “যদি সিদ্ধিয়া 
বিদ্রোহে যোগ দেন, তা হলে কালকেই আমাকে ভক্লিতক্ল! গুটোতে হবে ।” 

তা ছাড়া ভারতীয় রাজাদের অনেককে ইংরেজরাই গদিতে বসিয়েছিল ; 
ইংরেজ রাজত্বের অস্তিত্বের সঙ্গেই তাদেরও ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। 
প্রজাদের দিক থেকেও যেমন তাদের ভয় ছিল, আবার বিদ্রোহ সফল হলে তাদের 
প্রতিদ্বীরা৷ গদি দখল করবে-_তাঁদের এই আশঙ্কাটাও ভিত্তিহীন ছিল না। 

ইংরেজ শাসকরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, সামন্ত শ্রেণীর লোকের! তাদের 
শক্র নয়। বিদ্রোহের সময় তাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন, কিভাবে রাজা-জমিদাররা 
(ক্যানিং-এর কথায় ) “প্লাবনের বিরুদ্ধে একটা মজবুদ বাধের মতো! আমাদের 
রক্ষা করেছিল এবং এই বাধ না থাকলে এক ঢেউতে আমাদের একেবারে 
ভাপিয়ে নিয়ে যেত।” বিদ্রোহের পর ইংরেজরা তাঁদের রাজন্বের অনেক ক্ষতি 
'হ্বীকার করেও জনসাধারণের ভবিষ্ুৎ বিদ্রোহের রক্ষা-কবচ হিসেবে এই বীধটাকে 
আরও মজবুত করে গড়ে তুলেছিল। শুধু রাজাদ্দেরই নয়, জমিদারদেরও ক্ষমতা 
বাড়িযে দেওয়া হল। সক্রিষভাবে বিদ্রোহ কর! সত্বেও অযোধ্যার তালুকদারদের 
ছুই-তৃতীয়াংশের তালুকদারি তো! ফিরিয়ে দেওয়! হলই, উপরস্ত তাদের ১৮৫৬ সালের 
চাইতে অনেক ভাল শর্তও দেওয়া হল। তা ছাডা জমিদারী প্রথা সমগ্র ভারতে 
চালু করা হবে কি না, এই প্রশ্ন “১৮৫৮ সাল থেকে ১৮৬২ সাল পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডে ও 
ভারতবর্ষে খুবই আলোচিত হয়েছিল।”৯ সম্থলপুরে ও মধ্যভারতে, বিশেষ করে 
বিদ্রোহী অঞ্চলগুলিতে, মালগুজারী প্রথা গ্রবতিত হল। এমন কি পাঞ্জাবের' 
অনেক স্থানেও যেসব কৃষক ছিল জমির দ্বত্বাধিকারী, কলমের এক খোঁচায় 
তারা হয়ে গেল উঠবন্দী গ্রজা ! 

১৮৫৭-৫৯ সালের মহাবিত্রোহ কি বিরাট আকার ধারণ করেছিল, সে সম্বন্ধে 
ডাঃ মজুমদারই এক স্থানে বলে ফেলেছেন £ “সব রকমের গলদ থাকা সত্বেও, 
সিপাহীরা ও ভারতীয় বিভ্রোহীর! তাদের সংখ্যার জোরে ও অনুকূল অবস্থার জন্ক 
বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে ধ্বংদ করবার উপক্রম করেছিল। বুটিশ সামাজ্যের 
ডাগ্য একটা স্থতোয় ঝুলছিল এবং তার গ্রায় ষায়-যায় অবস্থা হয়েছিল। হি 
অদৃষ্ঠ ভারতীয়দের প্রতি সামান্ত একটুও অন্তুকৃল হত, তা হলে ফলাফল হয়ত 
অন্যরকম হত ।”--(পৃঃ ২৭৭)। এট! যদি কেবলমাত্র সিপাহীদের ও সামস্ততান্িক 
বিদ্রোহই হত যদি একটা বিরাট জাতীয় গণবিজ্রোহ ন! হত, তা হলে প্রবল, 
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পরাক্রাস্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদেব যে এরূপ দুরবস্থা হত না, তা সহজেই 
বোঝ যায় । 

তাই ইংরেজকে বোম্বে আত্ম, মাদ্রাজ আমি এবং তার নতুন ভারতীয় বাহিনী 
ছাড়াও ইংল্যাণ্ডের বাহিনীর অর্ধেক টসন্, অর্থাৎ ১,১২,০*ৎ লোককে এই বিদ্রোহ 
দমন করতে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাতে হযেছিল। বিদ্রোহ যখন শেষ হয়েছিল তখন 
দেখ! গিষেছিল, “ছুই বৎসরে নানা ভাবে এক লক্ষের উপর সিপাহীর জীবন 
নষ্ট হয়েছিল। অন্যান্য বিদ্রোহীদের নিহতের সংখ্যা ছিল তার চাইতে অনেক 
বেশী। বিজেতাদেরও এই নিষ্ঠুর পরীক্ষা থেকে অনেক ক্ষতি স্বীকার করে 
বেরিয়ে আসতে হযেছিল ।”১ 

১৮৫৭ সালের বিভ্রোহের সব থেকে বড হুর্বলতা! ছিল যে, বিদ্রোহী জনসাধারণ 
কোথাও কোনো প্রকারের বিধান সভা! গড়ে তুলবার চেষ্টা করেনি। তারা৷ তাদের 
স্বাভাবিক নেতাদের" হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েই নিশ্চিন্ত ছিল। বেসামরিক 
সংগঠনের অভাবের জন্যই সামরিক নংগঠনও ছূর্বল হয়ে পড়েছিল। যখন ইংরেজরা 
দিল্লীর্‌ দুয়ারে এসে হানা দিচ্ছিল, তখন বিদ্রোহী জেনারেলরা নিজেদের ব্যক্তিগত 
প্রতিত্বন্থিতা, বিদ্বেষ, ঝগড়ার্ঝাটি নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। এই সব জেনারেলরা 
বিদ্রোহের পূর্বে ছিলেন ইংরেঞ্জ বাহিনীতে ছোট ছোট অফিসার । সারা জীবন 
ইংরেজ অফিপারদের হুকুম মানতেই ছিলেন তারা অভ্যন্ত। সৈন্বাহিনী পরিচালনা 
করার মতো অভিজ্ঞতা অথবা ব্যক্তিত্ব তাদের ছিল না। বিদ্রোহের ফলে হঠাৎ 
এত ক্ষমতা হাতের মধ্যে এসে যাওয়াতে তাঁরা অনেকেই দাভ্ভিক ও অহস্কারী হয়ে 
পড়লেন, যা প্রায় সব বিদ্রোহতেই হয়ে থাকে । রাজনৈতিক চক্রান্তে তারা এত 
জড়িত হযে পড়লেন ষে, যুদ্ধে জয়লাভ করার জন্ম গ্রচেষ্টা বিশেষ কিছুই করলেন না। 
বিব্রোহের সময় যখন পুরাতন সংগঠন ও শৃঙ্খলা একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়, তখন 
সামরিক শৃঙ্খরা বজায় রাখতে পারে একমাত্র বেসামরিক সংগঠন । কিন্তু জন- 
সাধারণের এই প্রকার কোনো সংগঠন না থাকাতে, জেনারেলদের শাসনে রাখার 
মতো! কেউ ছিল না। আবার জেনারেলদেরও সিপাহীদের উপর বিশেষ ক্ষমত। 
ছিল না। থাঘ্ঠ, বেতন, গোলাবারুদ ইত্যাদি নিয়ম মতে! না পাওয়ার জন্তও 
সিপাহীদের বিশৃঙ্খলা আরও বেড়ে গিয়েছিল। নেপোলিয়ান বলেছিলেন যে, একটা 
আমি তার উদর দিয়ে মার্চ করে। একটা বাহিনীর যদি খাওয়া-পরার প্রশ্থের 
সমাধান না হয়, তা হলে তাঁর শৃঙ্খলার ও কর্মক্ষমতার ব্যাঘাত ঘটবেই। 
সিপাহীরা ব্যক্তিগতভাবে যত বীরত্ব, আত্মোৎসর্গ, সাহস ও বুদ্ধির পরিচয়ই 
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দিক না কেন, শৃঙ্খলার অভাবের জন্য তারা প্রকৃতপক্ষে কোনো! দৈম্বাহিনী গড়ে 
তুলতে পারেনি । 

দিঙ্নীই ছিল বিদ্রোহের কেন্ত্রস্থল ও অক্ষনাভি। সেখানে কিরূপ অরাজক 
অবস্থার স্টি হয়েছিল, তা আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি। ৯* বৎসর বয়সের 
একজন বৃদ্ধ, মোগল বাদশাহ বাহাদুর শাহকে সম্রাট বলে ঘোষণ। কর! হল। 
সেই সময়কার ভারতের বান্তব অবস্থায় বিদ্রোহীদের পক্ষে এর চাইতে উৎরুষ্টতর 
বৈপ্লবিক চাল আর কিছু হতে পারত না। তিনি ছিলেন একজন কবি, শিল্পী ও 
অতি মহৎ প্রকৃতির লোক, কিন্তু একট বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে একট! গণবিদ্রোহ 
পরিচালনা করবার মতো শারীরিক বল বা মানসিক শক্তি--কোনোটাই তার ছিল 
না, যদিও তিনি তার ক্ষমতা অনুসারে বিদ্রোহকে জয়যুক্ত করবার জন্য যথাসাধ্য 
চেষ্ট1! করেছিলেন। তার অক্ষমতা ও সিপাহীদের দুর্বলতার স্থযোগ নিয়ে একদল 
অপদার্থ শাহজাদ। জেনারেলের পোশাক পরে নিজেদের স্বার্থের জন্য ধনী 
বানিয়াদের অবাধে লুট করছে ; আর দরবারের আর একদল পরজীবী চাটুকার ও 
বিশ্বাসঘাতক শক্রকে সাহায্য করে ভিতর থেকে বিদ্রোহীদের সর্বনাশ কবছে; 
পুরাতন শাসন যন্ত্র ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তার স্থানে নতুন কাঠামো! 
তৈরী হচ্ছে না, যার ফলে বিশৃঙ্খল! বেড়েই যাচ্ছে; জোর কবে লক্ষ লক্ষ টাকা 
আদায় করা হচ্ছে, কিন্তু তার অপব্যবহারই বেশী হচ্ছে, তাতে সাধাবণ রাজকার্যও 
চলছে না, সিপাহীর1 তাদের সামান্ত বেতনও পাচ্ছে না। জেনারেল ও অফিসাররা 
নিজেদের অক্ষমতার জন্য কোনো মিলিটারি কমাগডই গঠন করতে পারছে না, 
শক্রকে উপেক্ষা করে আত্মঘাতী কলহেই তাদের সমঘ্ত শক্তি নিয়োগ করছে + 
আর অন্বধারে সিপাহীরা খাগ্ক ও বেতনের জন্য মাঝে মাঝে চিৎকার করছে, আর; 
দিনের পর দিন অদ্ধের মতো! পাথরের দেওয়ালে মাথা ঠকছে । দলে দলে বীরের 
মতে৷ অনর্থক প্রাণ দ্রিচ্ছে, তারপর ক্ষতবিক্ষত হয়ে ফিরে যাচ্ছে। অনভিজ্ঞ 
জনসাধারণও কোনে! প্রকার রাজনৈতিক নেতৃত্ব গঠন করবার চেষ্টা করছে না| । 
অবশ্থ অন্যান্য অঞ্চলে বিদ্রোহীদের সাংগঠনিক অবস্থা দিল্লীর স্তায় এতটা খারাপ 
ছিল না; বাঙ্সীতে শৃঙ্খল! ও স্থযোগ্য নেতৃত্ব--ছুইই ছিল। 

মিরাট ও দি্তীর বিজ্োহের পর যখন পরিষ্কার হয়ে গেল যে, এইবার শত্রুর 
সঙ্গে শেষ বোঝা-পড়া করার সময় এসে গিয়েছে, অন্তান্য স্থানে সিপাহীদের 
দৌছুল্যমান মনের অবস্থা তখনও কাটেনি । এক এঁক গ্ছানে এক এক সময় বিক্ষিপ্ত 
ভাবে তারা বিদ্রোহ করেছে । এইভাবে তার! শক্রকে বিদ্রোহ দমন করবার সময় 
ও দুধোগ দিয়েছে । এটা ঠিক যে, এত বড় একটা বিরাট দ্বেশে তখন একই দিনে, 


শেষ কথা ৩৫৪৯ 


একই সময়ে সব বাহিনীগুলির পক্ষে বিদ্রোহ করা সম্ভব ছিল ন! | কিন্তু একটা 
অল্প নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে তা করা খুবই সম্ভব ছিল। পাঞ্জাবে সিপাহীদের সংখা 
ছিল ৩৫,০০০ এবং তারা প্রায় সকলেই বিদ্রোহী ভাবাপন্ন ছিল। কিন্তু তাদের 
ইতস্ততঃ করার ফলে, ইংরেজরা এক একটা বাহিনীকে পৃথক পৃথক ভাবে ধ্বংস 
করবার স্থযোগ পেয়েছিল । অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, সিপাহীরা বিজ্রোহ 
করার স্থবর্ণস্ৃযোগগুলি ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু পরে তারাই আবার খুব প্রতিকূল 
অবস্থায় বিদ্রোহ করেছে। ফিলুরের সিপাহীদের উদাহরণ পূর্বেই উল্লেখ করা 
হয়েছে। আর একটি উদাহরণ হল রুরকির মাইনার্স ও স্যাপার্সরা। তারাও 
বিদ্রোহী ভাবাপন্ন ছিল, কিন্তু ১১ই মে যখন তাদের মিবাট অভিমুখে যাত্রা করতে 
হুকুম কর! হল, তারা বিদ্রোহ কবল না, কিন্তু মিরাটে আসা মাত্রই যখন তারা 
বুঝতে পারল যে, তাদের নিরস্ত্র করা হবে, তখন তারা (৫** জন) বিদ্রোহ করল। 
ইংরেজর! এর জন্য তৈরী হয়েই ছিল এবং স্তাপার্স ও মাইনার্সদের শেষ লোকটি 
পধস্ত ধংস হযে গেল। 

বিদ্রোহীদেব দুর্বলতাব আব একটা কারণ ছিল এই যে, বিদ্রোহী অঞ্চলগুলি 
পরস্পরের সংলগ্ন হলেও সর্বত্র যোগাযোগ স্থাপন করাব জন্য ও পরস্পরকে সাহায্য 
কবার জন্য এই সব অঞ্চলগুলি নিষে একটা কেন্দ্রীয় লংগঠন স্থষ্টি করার চেষ্টা করা 
হয়নি। এব ফলে বিদ্রোহী বাহিনীগুলি পরম্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই থাকল। 
তাব স্থযোগ ইংরেজরা সম্পূর্ণভাবেই নিয়েছিল। তার! একই সময়ে বিভিন্ন স্রণ্টে 
যুদ্ধ করতে বাধ্য হ্যনি, যা করা তাদেব পক্ষে সম্ভব হত না । তার জন্য পৃথক 
পথক ভাবে ইংরেজরা বিদ্রোহীদের ধ্বংস করতে পেরেছিল। 

বিদ্রোহীদের হেরে যাবার সব থেকে বড় একটা কারণ ছিল এই যে, অস্ত্রশস্ত্র 
তাবা ইংরেজদের চাইতে অনেক নিকৃষ্ট ছিল। ইংরেজ বাহিনী সর্বত্রই এন্‌ফিজ্ড 
রাইফেলে সজ্জিত ছিল। এই রাইফেল-যুদ্ধের ব্যাপারটি এ সময়ের একট! বৈপ্লবিক 
আবিষ্কার। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে__এই বাইফেলের টোটা উপলক্ষ্য করে 
কিভাবে বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল এবং এই রাইফেল হাতে পাবাব আশায় সিপাহীরা 
কতখানি আনন্দিত হয়েছিল। কিন্তু বিদ্রোহের পূর্ব প্বস্ত এন্ফিল্ড রাইফেল, 
যাকে প্রচলিত ভাষায় মিনি রাইফেল বল! হত, তখনও ভারতে বিশেষ আমদানি 
হয়নি। স্থৃতরাং সিপাহীর! এই,রাইফেল বেশী সংগ্রহ করতে পারেনি । একজন 
ইংরেজ এঁতিহাসিক এ জঙ্থদ্ধে ঠিকই বলেছিলেন ঃ 

“যদি বেঙ্গল আধির বিভ্রোহী সিপাহীদের হাতে মিনি রাইফেল থাকত, 
তা হলে দিলী হয়ত মোগলদেরই থাকত এবং তৈমুব্ের বংশধর আজ বন্দিশালায় 


৩৬০ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


একটা দ্বণিত চারপাই-এর উপর না বসে, তার পূর্বপুরুষদের প্রাসাদে মণিমুক্তার 
সিংহাসনেই বসতেন 1৮১ 

এন্ফিল্ড রাইফেলের সামনে যে সিপাহীরা দাডাতে পারছে না» তা৷ বিদ্রোহের 
প্রথম দিনেই প্রমাণিত হয়ে গিষেছিল। ১৮৭ সালে ১২ই জুলাই-এর শিয়াল- 
কোট যুদ্ধের সম্বন্ধে কে' লিখেছিলেন £ 

“কিছুক্ষণের মধ্যেই ৫২ম ইংরেজ বাহিনীর এন্‌ফিল্ড রাইফেলগুলি মারাত্মক- 
ভাবে প্রমাণ দিতে শুরু করল যে, সিপাহীদের মাস্কেট বন্দুকগুলি কতকগুলি খেলার 
পুতুলের মতো! তাদের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। ***্সত্য কথা এই যে, 
এন্‌ফিল্ড রাইফেলের নিকট বিদ্রোহীরা সম্পূর্ণ অক্ষম। তাদের অনেক বীরত্ব ও 
কষ্ট স্বীকার করার ক্ষমতা থাকা সত্বেও তাদের "ব্রাউন বেস” বন্দুক আমাদের 
কামান ও এন্‌ফিল্ড রাইফেলের বিরুদ্ধে কি করতে পারবে ?”২ 

আহত ইংরেজ সৈম্যদের মধ্যে খোঁজ নিযে টাইম্স্-এর প্রতিনিধি রাসেল জানতে 
পেরেছিলেন যে, খুবই সাংঘাতিক ও মারাত্মক আঘাতগুলির “বেশির ভাগই 
তলোয়ারের আঘাত।” পরাজয়ের পর বিদ্রোহীদের কাছ থেকে ইংরেজরা 
যেসব অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করেছিল, তা থেকেই বোঝা যায় ইংরেজদের তুলনায় 
বিদ্রোহীদের কি রকম আদিম অস্ত্র ব্যবহার করতে হয়েছিল £ ৬৮৪ কামান, 
১,৮৬,১৭৭ মাস্কেট বন্দুক, ৫১৬১,৩২১ তলোয়ার, ৫০,৩১১ বল্লম ও ৬:৩৮৬৮৩ 
ছোট অন্ত্র। 


যুদ্ধের একটা সাধারণ নিয়ম হচ্ছে যে, শক্রকে পরাজিত করবাব জন্য তাকে 
আক্রমণ করতে হবে। বিদ্রোহীদের এ কথাটা অজানা ছিল না। কিন্তু আক্রমণ 
করবার জন্ত আবার আক্রমণাত্মক অস্ত্রেরও প্রয়োজন, যা বিদ্রোহীদের ছিল ন1। 
তা সত্বেও তারা বারবার ইংরেজদের আক্রমণ করেছে, কিন্তু তাদের অস্ত্রের 
নিকষ্টতা ছিল একটা প্রধান বাধান্বরূপঃ যার জন্য তাদের বারবার হটে আসতে 
হয়েছে। বেরিলির যুদ্ধে আমরা দেখেছি যে, জেহাদীরা তলোয়ার নিয়ে ইংরেজ 
বাহিনীকে আক্রমণ করেছে, কিস্তু বেয়নেট অতিক্রম করে তাদের তলোয়ার শত্রুকে 
ক্পর্শও করতে পারেনি । ইংরেজরা উৎকৃষ্ঠতর অস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল বলেই 
বিভ্রোহীদের থেকে সংখ্যায় অল্প হলেও যুদ্ধে জিততে পেরেছিল । 

অনেকেই বলেছেন যে, বিজ্োহীদের পরাজয়ের প্রধান কারণ হচ্ছে তাদের 
সাঘস্ততান্ত্রিক নেতৃত্‌। 'বিভ্রোহের নেতৃত্ব সর্বত্র যে পুরোপুরি সামস্ততান্ত্রিক ছিল না, 

১। বল্‌ ঃ পুর্বোড গ্রন্থ, ২, পৃঃ ৬৭৪। ২। কে'$ পুরোন গ্রন্থ, ২য়, পৃঃ ৬৪১ । 


শেষ কথা৷ ৩৬৬ 


তা পূর্বেই দেখানো হয়েছে । দিল্লীর যুদ্ধ বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে যে, 
সিপাহীরাই তাদের “মিলিটারি কোর্টের" মারফত সমস্ত ক্ষমতা দখল কবেছিল। 
তারপর জুলাই মাসে যখন বেরিলি বাহিনী এসে পৌছল, তখন বাহাদুর শাহ 
সিপাহী অফিসারদের সম্মতি নিষেই জেনাবেল বখত খানকে ডিক্টেটরের ক্ষমতা 
দিলেন। সিপাহী অফিসাবর! স্থযোগ্য নেতৃত্ব গঠন করতে পারেননি, সে দোষ 
বাহাছুর শাহব নয়, তা তাদের নিজেদেরই অক্ষমতা ও রাজনৈতিক অনভিজ্ঞতারই 
ফল। বাহীছুব শাহ তাদের কোনে! কাজেই বাধা দেননি, বরং সর্বতোভাবে 
তাদের সাহাযযই করেছিলেন, যার জন্য অনেকেই বলেছেন যে, তিনি সিপাহীদের 
হাতের পুতুল ছিলেন মাত্র । 

১৮৫৭-৫৯ সালের বিদ্রোহের একটা বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় হচ্ছে এই যে, হাজার 
হাজার পেশাদার সিপাহী এই বিদ্রোহে অগ্রণী হয়ে আসা সত্বেও এবং তার। 
অনেক বীরত্বপূর্ণ কাঁজ করলেও, তাদের মধা থেকে একজনও যোগ্য জেনারেল বা 
নাক বের হয়ে আসেনি। জেনারেল বখত খান বিদ্রোহের একটা স্বর্ণ 
মুহুর্তে যে অপূর্ব স্থযোগ ও ক্ষমতা পেয়েছিলেন, তার যদি সামান্ত একটুখানি 
যোগ্যতাও থাকত, তাহলে তিনি ভারতের ইতিহাসে একটা বিপ্লব ঘটিয়ে 
দিতে পারতেন। 

মহাবিদ্রোহের সময যেটুকু স্থযোগ্য নেতৃত্ব দেখা গিয়েছিল, তা এসেছিল 
বেসামরিক লোকদের কাছ থেকে, সামস্ততান্ত্রিক নেতাদের কাছ থেকে, ঝান্পীর 
রানী, কুমার সিং, ফিবোজ শাহর কাছ থেখেঃ আর এসেছিল ছু'জন সাধারণ 
লোক-_তাতিয়৷ তোপী ও ফৈজাবার্দের মৌলভী আহম্মদ শাহর কাছ থেকে। 
এ'রা কেউই পেশাদার সৈনিক না হযেও যে রণনৈপুণ্য, যে দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন, 
তাতে তারা ঝান্থ ইংবেজ জেনারেলদেরও নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিলেন । তারা 
সামস্ততন্ত্রীই হোন আর যাই হোন, প্রত্যেকটি দেশপ্রেমিক ভারতবাসী সগর্বে 
চিরকাল তাদের স্মবণ করবে । 

অনেকে এ প্রশ্নও তোলেন যে, বাহাদুর শাহ, বান্দীর রানী, হজরত বেগম 
প্রভৃতি নিজেদের রাজ্য ফিরে পাবার জন্য ও তালুকদাররা তাদের তালুকদারি ফিরে 
পাবার জন্যই বিদ্রোহ করেছিলেন, তীরা কেবলমাত্র নিজেদের স্বার্থের কথাই 
ভেবেছিলেন, তাঁদের মধ্যে দেশপ্রেম ছিল ন!। শ্রদ্ধেয় এতিহাঁসিক ডাঃ মজুমদার 
বলেছেন £ “অনেকে এই যুক্তি দেন যে, যদিও তারা প্রধানতঃ নিজেদের স্বার্থের 
দ্বারাই প্রণোদিত হয়েছিলেন, তবুও হয়ত তারা কিছুটা দেশেপ্রেমের হ্বারাও উদ্ধদ্ধ 
হলেও হতে পারেন, কিন্ধু তার সমর্থনে কোনো ধুক্তি পাওয়া যায় না।*--(পৃঃ ২২৫)। 


৩৬২ ভারতীয় মহাবিজ্রোহ 


তিনি ঝান্দীর বানী সম্বন্ধে বলেছেন, “ভারতের কিন্বা ঝান্দীর স্বাধীনতা! সংগ্রামের 
সঙ্গে বান্দীর রানীর নাম সংযুক্ত করার মতো তুল আর কিছু হতে পারে না।*-- 
(পৃঃ ২৪১)। 

ঝান্দীর রানী না হলেও, কিছু কিছু রাজা ও তালুকদার যে নিজেদের ব্যক্তিগত 
্বার্থসিদ্ধির জন্যই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। আবার 
অনেকে যে স্বদেশপ্রেমে উদ্দ্ধ হয়ে মাতৃভূমির ম্বাধীনতার জন্যই বিদেশী শত্রুর 
বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন, তারও প্রচুর দৃষ্টাস্ত রয়েছে । এই সব দৃষ্টান্তগুলি 
কোন কোন এতিহাসিকের চোখে না পড়লেও, ইংরেজ শাসকরা! ভালভাবেই 
জানতেন। ক্যানিং জেনারেল আউটরামকে লিখেছিলেন £ 

“আপনি মনে করছেন, অযোধ্যার রাজা ও জমিদারদের বিদ্রোহ করার কারণ 
হচ্ছে যে, তারা আমাদের রাজন্ব-নীতির ফলে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। 
কিন্ত এসম্বত্বে আরও চিস্তা করার প্রয়োজন । চান্দা, ভিগ্রা ও গোগ্ডার রাজার! 
আমাদের প্রতি যতটা ঘ্বণা দেখিয়েছিলেন, এতটা ঘ্বণা আর কেউ দেখায়নি। 
চান্দার রাজার কোনো গ্রাম তো কেডে নেওযা হয়নি, বরং দেয় কর কমিয়েই দেওয়া 
হয়েছিল। ভিঞ্জার রাজাকেও আমরা যথেষ্ট উদারতা দেখিয়েছিলাম। গোগ্ার 
রাজার ৪০০ গ্রামের মধ্যে আমরা! মাত্র ৩টি নিয়েছিলাম, কিন্তু তার পরিবর্তে তার 
কর ১০১,০০০ টাকা কমিয়ে দেওয়া! হযেছিল। রাজা পরিবর্তন হওযার ফলে 
নওপারার নাবালক রাজার চাইতে আর কেউ বেশী লাভবান হয়নি। ইংরেজ 
শাসন প্রবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, অন্যান্য দাবিদারদের উপেক্ষ! কবে, ইংরেজ সবকার 
তাকে ১,০০০ গ্রাম দিয়েছিল এবং তার মাতাকে অডিভাবক নিযুক্ত করেছিল । 
কিন্ত এই মহিলার সৈন্তরা প্রথম থেকেই লক্ষৌতে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। 
ধুরার রাজাও রাজ্য পরিবর্তনের সময় প্রচুর উপকৃত হয়েছিলেন। কিন্তু তার 
লোকেরাই ক্যাপ্টেন হাপ়িকে আক্রমণ করেছিল ও তাঁর স্ত্রীকে বন্দী কবে লক্ষৌর 
কারাগারে পাঠিয়েছিল । *** এই সব উদ্াহরণগুলি-_-এবং এরূপ উদাহরণ আরও 
অনেক দেওয়! যেতে পারে--প্রমাণ করে যে, কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ক্ষতির জন্যই 
রাজা ও তালুকদারর! বিদ্রোহ করেননি ।”১ লক্ষৌর যুদ্ধের পর রাজা! বেণী 
মাধবকে লর্ড ক্লাইভ আত্মসমর্পণ করতে আহ্বান জানিয়ে খুব ভাল শর্ই 
দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি । শেষ পর্স্ত যুদ্ধ করে যুদ্ধক্ষেত্েই 
প্রাণ দিষ্বেছিলেন। দেশের স্বাধীনতার জন্ত আত্মোৎসর্গের একূপ উদাহরণ 
আরও অলেক আছে। 

১। সান্থারকার £ “দি ইতিয়াম গয়ায় জর ইতজিপেউগগা,” পৃঃ ৪০১৭২ | 


শেষ কথা ৩৬৩ 


ডাঃ মজুমদারের উপরোক্ত যুজি অনুসারে পৃশ্বিরাজ, প্রতাপ সিংহ, শিবাজী, 
আমাহুল্লা, হাইলে সেলাসী প্রভৃতি কারোরই দেশপ্রেম ছিল নাঁ_মকলেই নিজের 
ক্ষমতা, নিজের সিংহাসনের জন্তই শুধু লড়েছিলেন। এই সব ক্ষেত্রে দেখতে হব 
যে, তাঁদের স্বার্থ ও দেশবাসীর স্বার্থের মধ্যে কোন বিরোধিতা ছিল কি না। 
১৮৫৭ সালের বিভ্রোহ সামস্তবাদীদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক শক্তির লড়াই ছিল ন|। 
এটা ছিল মূলতঃ বিদেশী শক্রর বিরুদ্ধে সকল শ্রেণীর ভারতবাসীর মিলিত জাতীয় 
স্বাধীনতার যুদ্ধ। ধারা এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন, তাদের কেউ কেউ 
নিজেদের সিংহাসন পুনরুদ্ধার করার মতো স্বার্থের জন্য সচেষ্ট থাকলেও তারা হ্বদেশ- 
প্রেমিকই ছিলেন; কারণ সামস্তশ্রেণীর হওয়া সত্বেও তার! আপসহীন সংগ্রাম 
করেছিলেন বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ে--দেশবাসীর বা দেশের কৃষক-শ্রমিকদেব 
বিরুদ্ধে নয়। 

পলাশীর যুদ্ধের পর এক শ' বছর ধরে ভারতের রঙ্গভূমিতে টুকরো টুকরো! ভাবে 
যে বিক্ষোভ ও খণ্ড বিদ্রোহ চলেছিল, ভিন্ন ভিন্ন অংশে, কখনও সিপাহীদের দ্বারা, 
কখনও কৃষকদের দ্বারা, কখনও বা! আদিবাসীদের দ্বারা,_-তারই হঠাৎ যবনিকা উঠে 
গেল ১৮৫৭ সালে; বিভিন্ন ধারা, বিভিন্ন শ্রোত এক মহীসমুদ্রে মিশে গর্জন কবে 
উঠল! এই মহান গণ-অত্যুতথানের সময় যদিও ভারতবাসীকে বিপ্লবকালীন সব 
রকম ছুর্ভোগই ভোগ করতে হয়েছিল, তবুও অনভিজ্ঞতা ও অপরিপক্কতার জন্য 
ভারতবাসী বৈপ্লবিক শক্তি অর্জন করতে পাঁবেনি। এই মহাবিদ্রোহের সময়; 
ভারতের নরনারী কি ধাতু দিয়ে তৈরী--তাদ্ের অসাধারণ কর্মশক্তি, মহান 
আত্মোৎসর্গ ও মন্তুয্ভোচিত বীরত্বের দ্বারাই--তারা তার পরিচয় দিয়েছিল। 
কিন্ত একটিমাত্র ক্ষেত্রে তারা ব্যর্থ হয়েছিল--তারা বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ছ্বাবা 
চালিত হতে পারেনি। ত। সত্বেও দেশভক্ত ভারতের সেইসব নরনারীব 
মনুস্তত্বের উত্তরাধিকারকে যদি আজ কোনো ছলে আমবা অস্বীকার করি, তা হলে 
তাতে আমাদেরই ক্ষুত্রত্ব প্রকাশ পাবে-__তাদের নয়। জাতির কোনো অংশের 
বীর্ধ ও বলিষ্ঠতার ইতিহাসকে যদি আজ অস্বীকার করি--তা হলে তা হবে 
কলম্বকর আত্ম-অবমাননা। জাতির উন্নতি ও বিকাশের পথে ইতিহাসের প্রেরণ 
চাই। ভারতীয় মহাবিপ্রোহের ইতিহাস-_অবশ্তই সেই জাতীয় ইতিহাস; 
উপযুক্ত নেতৃত্ব গেলে ভারতবাসী কি অসাধ্যসাধন করতে পারে, এ ইতিহাস 
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বাব্দীর রানী-_মহশ্বেতা ভট্টাচার্য । 
মুক্তির সন্ধানে ভারত--যোগেশচন্দ্র বাগল। 





